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১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, 
৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 
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১। ইখতিয়ারুন্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী 


১১৯৩ থ্ীষ্টান্ধে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মুহম্মদ ঘোরী সর্বপ্রথম 
, আর্াবর্তে মুমলিম রাঁজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মাত্র কয়েক বৎসর পরে 
গর্মসীরের অধিবাসী অসমসাহসী ভাগ্যান্বেধী ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার 
খিলজী অতকিতভাবে পূর্ব ভারতে অতিষান চাঁলাইয়া প্রথমে দক্ষিণ বিহার এবং 
পরে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনেকাংশ জয় করিয়া! এই অঞ্চলে প্রথম মুনলিম 
অধিকার স্থাপন করিলেন। বখতিয়ার প্রথমে “নোদীয়হ্‌” অর্থাৎ নদীয়া 
( নবদ্বীপ ) এবং পরে “লখনৌতি” অর্থাৎ লক্ষ্পণাবতী বা গৌড় জয় করেন। 
মীনহাঁজ-ই-সিরাঁজের “তবকাঁৎ্ই-নাঁসিরী” গ্রন্থে বখতিয়ারের নবদ্বীপ জয়ের বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিবরণের সংক্ষিপ্তসার 
দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার যাথাধ্য সম্বন্ধে আলোচন! করা হইয়াছে । 
বখতিয়ারের নবদ্ীপ বিজয় তথা বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা 
কোন্‌ বৎসরে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মততেদ আঁছে। মীনহাজ- 
ই-সিরাঁজ লিখিয়াছেন যে বিহাঁর দুর্গ অর্থাৎ ওদস্তপুরী বিহার ধ্বংস করার 
অব্যবহিত পরে বখতিয়ার বদায়ূনে গিয়া কুৎবুদ্দীন আইবকের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং তীহাকে নানা উপঢৌকন দিয়া গ্রতিদানে তাহার নিকট হইতে 
থিলাৎ লাভ করেন; কুতবুদ্দীনের কাছ হইতে ফিরিয়া বখতিয়ার আবার বিহার 
অতিমুখে অভিযান করেন এবং ইহার পরের বংসর তিনি “নোদীয়হ 
আক্রমণ করিয়া! জয় করেন। কুৎবুদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীর “তাঁজ-উল- 
মাসির? গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১২০৩ গ্রীষ্টাব্ষের মার্চ মাসে কুতবুদ্দীন 
কালিগর ছুর্গ জয় করেন, এবং কালিঞ্কর হইতে তিনি সরাসরি ব্দায়ুনে চলিয়া 
আসেন; তীহার বদায়ুনে আগমনের পরেই “ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার 
উদনদ-বিহা'র (অর্থাৎ গুনস্তপুরী বিহাঁর ) হইতে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন” এবং ত্ীঁহাকে কুড়িটি হাতী, নানারকমের রত্বু ও বহু অর্থ উপটৌকন 


২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


স্বরূপ দিলেন। সুতরাং বখতিয়ার ১২০৩ খ্র্টান্বের পরের বৎসর অর্থাৎ ১২০৪ 
শ্রীষ্টান্ধে নবদ্বীপ গয় করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণ1 করাই সঙ্গত। 

“নোদীয়হ” জয়ের পরে মীনহাজ-ই-সিরাজের মতে “নোদীয়হ৬ ও 
“লখনৌতি” জয়ের পরে বখতিয়ার লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বখতিয়ারের জীবদ্দশায় এবং তাহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বদর পর পর্যন্ত 
বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোট (আধুনিক নাম গঙ্গারামপুর ) 
বাংলার মুমলিম শক্তির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল । 

নদীয়া ও লখনৌতি জয়ের পরে বখতিয়ার একটি রাজ্যের কার্ধত স্বাধীন 
অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বখতিয়ার বাংলা দেশের 
অধিকাংশই জয় করিতে পারেন নাই | তাহার নদীয়া ও লক্ষ্ণাবতী বিজয়ের 
পরেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের অধিকার অক্ষু্ণ ছিল, লম্ষ্রণসেন যে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার প্রমীণ আছে। লম্ষ্ণসেনের মৃত্যুর 
পরে তীহার বংশধররা এবং দেব বংশের রাজার! পূর্ববঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন। 
১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীনহাজ-ই-সিরাঁজ তাহার “তবকাঁৎ্ই-নীসিরী? গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। 
তিনি লিখিয়াছেন যে তখনও পর্যন্ত লক্ষ্ণসেনের বংশধরর] পূর্ববঙ্গে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। ১২৮৭ শ্রীষ্টাব্বেও মধুসেন নামে একজন রাজার রাজত্ব করার 
প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। ত্রয়োদশ শতাব্ধীর শেষ দশকের আগে মুসলমানরা 
পূর্ববঙ্গের কোন অঞ্চল জয় করিতে পারেন নাই। দর্ষিণবঙ্গের কোন অঞ্চলও 
মুসলমানদের ছারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজিত হয় নাই। স্ৃতরাং বখতিয়ারকে 
ঙ্গবিজেতা” বল! সঙ্গত হয় না। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কতকাংশ জয় 
করিয়। বাংলাদেশে মুঘলিম শাসনের প্রথম সুচনা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার 
কীতি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলিম এঁতিহাসিকরাঁও বখতিয়ারকে 'বঙ্গবিজেতা” 
বলেন নাই ; তাহারা বখতিয়ার ও তাহার উত্তরাধিকারীদের অধিকৃত অঞ্চলকে 
“লখনৌতি রাঁজ্য' বলিয়াছেন, “বাল! রাজ্য” বলেন নাঁই। 

' বখতিয়ারের নদীয়া! বিজয় হইতে স্থরু করিয়া তাজুদ্বীন অর্ললানের হাতে 
ইজ্জুদ্দীন বলবন যুজবকীর পরাজয় ও পতন পর্যস্ত লখনৌতি রাজ্যের ইতিহাম 
একমাত্র মীনহাঁজ-ই-পসিরাঁজের “তবকাৎ্ই-নাসিরী” হইতে জানা যায়। নীচে এই 
গ্রন্থ অবলম্বনে এই সময়কাঁর ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ হইল। 

নদীয়। ও লখনৌতি বিজয়ের পরে প্রায় ছুই বৎসর বখতিয়ার আর কোন 
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'অভিযানে বাহির হন নাই। এই সময়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অধিকৃত অঞ্চলের 
শাননে মনোনিবেশ করেন । সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত 
করিলেন এবং তাঁহার সহযোগী বিভিন্ন সেনানায়ককে তিনি বিভিন্ন বিভাগের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন হয় তুকাঁ না হয় খিলজী 
জাতীয়। রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বখতিয়ার আলী মর্দীন, মুহম্মদ শিরান, 
হসামুদ্দীন ইউয়জ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। 
বখতিয়ার তাহার রাজ্যে অনেকগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্ক! প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। হিন্দুদের বহু মন্দির তিনি ভাঙিয়া' ফেলিলেন এবং বহু হিন্দুকে 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন । 

লখনৌতি জয়ের প্রায় ছুই বৎসর পরে বখতিয়ার তিব্বত জয়ের সঙ্বল্স 
করিয়া অভিযানে বাহির হইলেন। লখনৌতি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে 
কোচ, মেচ ও থাঁরু নামে তিনটি জাতির লোক বাস করিত। মেচ জাতির 
একজন সর্দার একবার বখতিয়ীরের হাতে পড়িয়াছিল, বখতিয়ার তাহাঁকে ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আলী নাঁম রাঁখিয়াঁছিলেন। এই আলী বখতিয়ারের পথ- 
প্রদর্শক হইল। বখতিয়ার দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তিব্বত অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। আলী মেচ তাঁহাকে কামরূপ রাজ্যের অভ্যন্তরে বেগমতী নদীর তীরে 
বর্ধন নামে একটি নগরে আনিয়া হাঁজির করিল। বেগমতী ও বর্ধনের অবস্থান 
সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে ।' বখতিয়ার বেগমতীর তীরে তীরে 
দশ দিন গিয়! একটি পাঁথরের সেতু দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বারোটি খিলান 
ছিল। একজন তুকাঁ ও একজন খিলজী আমীরকে সেতু পাহারা! দিবার জন্য 
রাখিয়া বখতিয়ার অবশিষ্ট সৈন্য লইয়! সেতু পাঁর হইলেন। 

এদিকে কাঁমরূপের রাঁজা বখতিয়ারকে দূতমুখে জাঁনাইলেন যে এ সময় 
তিব্বত আক্রমণের উপযুক্ত নয়; পরের বৎসর ধদি বখতিয়ার তিব্বত আক্রমণ 
করেন, তাহা হইলে তিনিও তাহার সৈম্যবাহিনী লইয়া এ অভিযানে যোগ 
দিবেন। বখতিয়ার কামরূপরাজের কথায় কর্ণপাঁত ন1 করিয়া তিব্বতের দিকে 
অগ্রসর হইলেন। পূর্বোক্ত সেতুটি পার হইবার পর বখতিয়ার পনেরো দিন 
পার্বত্য পথে চলিয়া ষোড়শ দিবসে এক উপত্যকায় পৌছিলেন এবং সেখানে 
লু্ন স্থরু করিলেন ; এই স্থানে একটি দুর্তেছ্য দুর্গ ছিল। এই ছূর্গ ও তাহার 
'আঁশপাশ হইতে অনেক সৈম্ত বাহির হুইয়া বখতিয়ারের সৈন্তদলকে আক্রমণ 
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করিল। ইহাদের কয়েকজন বখতিয়ারের বাহিনীর হাতে বন্দী হইল। তাহাদের 
কাছে বখতিয়ার জানিতে পারিলেন যে এঁ স্থান হইতে প্রায় পরশ 
মাইল দুরে করমপত্বন বা করারপত্তন নাঁমে একটি স্থানে পঞ্চাশ হাজার 
অশ্বারোহী সৈম্ত আছে। ইহা শুনিয়া বখতিয়ার আর অগ্রসর হইতে সাহস 
করিলেন ন]। 

কিন্তু প্রত্যাবর্তন করাঁও তাহার পক্ষে সহজ হইল না। তাহার শক্রুপক্ষ 
&ঁ এলাকার সমস্ত লোকজন সরাইয়া যাবতীয় খাদ্যশস্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। 
বখতিয়ারের সৈন্তেরা তখন নিজেদের ঘোঁড়াগুলির মাঁস খাইতে লাগিল । 
এইভাবে অশেষ কষ্ট সহ্হ করিয়া বখতিয়ার কোন রকমে কামরূপে 
পৌছিলেন। 

কিন্ত কামরূপে পৌছিয়! বখতিয়ার দেখিলেন পূর্বোক্ত সেতুটির ছুইটি খিলাঁন 
ভাঙা ঃ ষে দুইজন আমীরকে তিনি সেতু পাহার৷ দিতে রাখিয়া গিয়াঁছিলেন, 
তাহারা বিবাদ করিয়া এ স্থানি ছাড়িয়া গিয়াছিল, ইত্যবসরে কামরূপের লোকেরা 
আসিয়া এই ছুইটি খিলাঁন ভাডিয়া দেয়। বখতিয়ার তখন নদীর তীরে তাবু, 
ফেলিয়! নদী পার হইবার জন্য নৌকা ও ভেলা নির্মীণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না । তখন বখতিয়ার নিকটবতাঁ একটি দ্েবমন্দিরে 
সসৈন্ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কামরূপের রাজা এই সময় বখতিয়াবরের 
ত্বপক্ষ হইতে বিপক্ষে চলিয়া গেলেন । € বোধহয় মুসলমানরা দেবমন্দিরে প্রবেশ 
করায় তিনি ভ্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।) তীহার সেনারা! আসিয়া এ দেবমন্দির ঘিরিয়। 
ফেলিল এবং মন্দিরটির চারিিকে বাঁশ দিয়া প্রাচীর খাড়া করিল । বখতিয়ারের 
সৈন্তেরা চারিদিক বদ্ধ দেখিয়া! মরিয়া হইয়া প্রাচীরের একদিক ভাঙিয়া ফেলিল " 
এবং তাহাদের মধ্যে দুই একজন অশ্বারোহী অশ্ব লইয়া নদীর ভিতরে কিছুদূর 
গমন করিল। তীরের লোকেরা প্রাস্তা মিলিয়াছে” বলিয়৷ চীৎকার করায় 
বখতিয়ারের সমস্ত সৈন্য জলে নামিল। কিন্তু সামনে গভীর জল ছিল, তাহাতে 
বখতিয়ার এবং অল্প কয়েকজন অশ্বারোহী ব্যতীত আর সকলেই ডূবিয়া মরিল। 
বখতিয়ার হতাবশিষ্ট অশ্বারোহীদের লইয়া কোনব্রমে নদীর ওপারে পৌছিয়া 
আলী মেচের আত্মীয়ন্বজনকে প্রতীক্ষারত দেখিতে পাইলেন । তাহাদের সাহায্যে 
তিনি অতিকষ্টে দেবকোটে পৌছিলেন। 

ঘেবকোটে পৌছিয়া বখতিয়ার সাংঘাতিক রকম অনুস্থ হইয়া পড়িলেন। 
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ইহার অল্পদ্দিন পরেই তিনি পরলোকগমন করিলেন । ( ৬০২ হিঃ. ১২০৫-০৬ স্ত্রী: ) 
কেহ কেহ বলেন ষে বখতিয়ারের অন্ুচর নারাঁন-কোই-র শাসনকর্তা আলী 
মর্দীন তাহাকে হত্যা করেন। তিব্বত অভিযানের মত অসম্ভব কাজে হাত 
ন1 দিলে হয়ত এত শীঘ্ত্র বতিয়ারের এরূপ পরিণতি হইত না। 


২। ইজ্ছুদ্দীন মুহ্মদ শিরান খিলজী 

ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরাঁন খিলজী ও তাঁহার ভ্রাতা আহমদ শিরান বখতিয়ার 
খিলজীর অন্ুচর ছিলেন। বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে যাত্র! করিবার পূর্বে এই 
গুই ভ্রাতাকে লখনোর ও জাজনগর আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন । তিব্বত 
হইতে বখতিয়ারের প্রত্যাবর্তনের সময় মুহম্মদ শিরান জাজনগরে ছিলেন। 
বথতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার কথা শুনিয়া তিনি দেবকোটে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। ইতিমধ্যে বখতিয়ার পরলোকগমন করিয়াছিলেন । তখন মুহম্মদ শিরান 
প্রথমে নারান-কোই আক্রমণ করিয়া আলী মর্দীনকে পরান্ত ও বন্দী করিলেন এবং 
দেবকোটে ফিরিয়া আসিয়৷ নিজেকে বখতিয়ারের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিলেন। 
এদিকে আলী মর্দীন কারাগার হইতে পলায়ন করিয়৷ দিল্লীতে সুলতান কুতবুদ্দীন 
আইবকের শরণাপন্ন হইলেন । কায়েমাজ রুমী নামে কুতবুদ্দীনের জনৈক সেনাপতি 
এই সময়ে অযৌধ্যায় ছিলেন, তীঁহাকে কুতবুদ্দীন লখনৌতি আক্রমণ করিতে 
বলিলেন। কায়েমাঁজ লখনৌতি রাজ্যে পৌছিয়া অনেক খিলজী আমীরকে হাত 
করিয়া ফেলিলেন। বখতিয়ারের বিশিষ্ট অনুচর, গান্ুরীর জায়গীরদার হসামুদ্দীন 
ইউয়জ অগ্রসর হইয়া কায়েমাজকে স্বাগত জানাইলেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
দেবকোটে লইয়া গেলেন। মুহম্মদ শিরান তখন কায়েমাজের সহিত যুদ্ধ ন! 
করিয়া দেবকোট হইতে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর কায়েমাজ হসামুদ্দীনকে 
দেবকোটের কর্তৃত্ব দান করিলেন। কিন্তু কায়েমাজ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
করিলে মুহম্মদ শিরাঁন এবং তীহাঁর দলভুক্ত থিলজী আমীররা দেবকোট আক্রমণের 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 

এই সংবাদ পাইয়া কায়েমাজ আবার ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার 
সহিত মুহম্মদ শিরাঁন ও তাহার অন্থচরদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুহম্মদ শিরান 
* তাহার দলের লোকেরা পরাঁজিত হইয়া! মক্সদা! এবং সস্তোষের দিকে পলায়ন 
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করিলেন। পলায়নের সময় তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ হইল এবং এই 
বিবাদের ফলে মুহম্মদ শিরান নিহত হইলেন । 


৩। আলী মর্দান (আলাউদ্দীন ) 


আলী মর্দান কিছুকাল দিলীতেই রহিলেন। কুত্বুদ্দীন আইবক যখন 
গজনীতে যুদ্ধ করিতে গেলেন, তখন তিনি আলী মর্দীনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। 
গজনীতে আলী মর্দান তুকাঁদের হাতে বন্দী হইলেন। কিছুদিন বন্দিদশায় 
থাকিবার পর আলী মর্দান মুক্তি লাভ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আঁসিলেন। তখন 
কুৎবুদ্ধীন তাঁহাকে লখনৌতির শাঁসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। আলী মর্গান 
দেবকোটে আপিলে হসামুদ্দীন ইউয়জ তাঁহাকে অভ্যর্থন জানাইলেন এবং আলী 
মর্দান নিবিবাদে লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করিলেন ( আঃ ১২১০ ্রীঃ )। 

কুৎবুদ্দীন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আলী মর্দান দিল্লীর অধীনতা 
হ্বীকার করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু কুতবুদ্দীন পরলোকগমন করিলে (১২১১ শ্বীঃ) 
আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং আলাউদ্দীন নাম লইয়1 স্থলতান 
হইলেন। তাহার পর তিনি চারিদিকে সৈন্য পাঠাইয়! বহু খিলজী আমীরকে বধ 
করিলেন। তীহার অত্যাচার ক্রমে ক্রমে চরমে উঠিল। তিনি বহু লোৌককে 
বধ করিলেন এবং নিরীহ দরিদ্র লোকদের দুর্ঘশীর একশেষ করিলেন। অবশেষে 
তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বু খিলজী আমীর ষড়যন্ত্র করিয়া আলী মর্দানকে 
হত্যা করিলেন। ইহার পর তীহারা হসামুদ্দরীন ইউয়জকে লখনৌতির স্থলতান 
নির্বাচিত করিলেন। হসামুদ্দীন ইউয়জ গিয়ান্দ্দীন ইউয়জ শাহ নাম গ্রহণ করিয়া 
সিংহাসনে বসিলেন (১২১২ গ্রীঃ)। 


৪1 গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ 
গিয়ান্দ্দীন ইউয়জ শাহ ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি প্রিয়দর্শন, দয়ালু, 
ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আলিম, ফকীর ও সেয়দদের তিনি বৃত্তি দান করিতেন । 
দুর দেশ হইতেও বহু মুসলমান অর্থের প্রত্যাশী হইয়া তাহার কাছে আসিত এবং 
সন্ত হইয়া ফিরিয়া যাইত। বহু মসজিদও তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ৭ 


গিয়ানুদ্দীনের শীসনকাঁলে দেবকোটের প্রীধান্ঠ হাঁস পায় এবং লখনৌতি পুরাপুরি 
রাজধানী হইয়া উঠে। গিয়াহুদ্দীনের আর একটি বিশেষ কীতি দেবকোটি হইতে 
লখনোর বা রাজনগর (বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত) পর্যস্ত একটি সুদীর্ঘ 
উচ্চ রাজপথ নির্মাণ করা। এই রাজপথটির কিছু চিহ্ন পঞ্চাশ বছর আগেও 
বর্তমান ছিল। গিয়াহ্বদ্দীন বসকোট বা বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গও 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বাগদাদের খলিফা অন্নাসিরোলেদীন ইল্লাহের নিকট 
হইতে গিয়াসদ্দীনা তীহার রাঁজ-মর্যাদা শ্বীকারস্থচক পত্র আনান। 
গিয়ান্থদ্বীনের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । তাহাদের কয়েকটিতে খলিফার 
নাম আছে। 

কিন্তু ১৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পর গিয়াহবদ্দীন ইউয়জ শাহের অসৃষ্টে দুর্দিন 
ঘনাইয়া আপিল। দিল্লীর স্বলতাঁন ইলতুৎমিস ১২২৫ ্রীষ্টাবে গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ 
শাহকে দমন করিয়া লখনৌতি রাজ্য জয় করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রাী করিলেন। 
ইলতুৎমিস বিহার হইতে লখনৌতির দিকে রওনা হইলে গিয়ান্থদ্দীন তীহাঁকে বাধা 
দিবার জন্য এক নৌবাহিনী পাঠাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি ইলতুতমিসের 
নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করিতে খুত্বা ও পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়া! এবং অনেক টাকা 
ও হাতী উপঢৌকন দিয়া ইলতুংমিসের সহিত সন্ধি করিলেন। ইলতুৎমিস তখন 
ইজ্জুদ্দীন জানী নামে এক ব্যক্তিকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত *করিয়া দিল্লীতে 
ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ইলতুতৎমিসের প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই গিয়ান্থদ্দীন 
ইজ্ছুদ্দীন জানীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বিহার অধিকার করিলেন। 
ইজ্জুদ্দীন তখন ইলতুৎমিসের জোট পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহতুদের কাছে গিয়া সমস্ত 
কথা জানাইলেন এবং তাহার অনুরোধে নাসিরুদ্দীন মাহুদ লখনৌতি আক্রমণ 
করিলেন। এই সময়ে গিয়াস্থ্দীন ইউয়জ পূর্ববঙ্গ এবং কামরূপ জয় করিবার জন্য 
দ্ধযাত্রা! করিয়াছিলেন, স্থতরাং নাসিরুদ্দীন অনায়াসেই লখনৌতি অধিকার 
করিলেন। গিয়ানদ্দীন এই সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং নাসিরুদ্দীনের 
সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইল এবং তিনি সমস্ত খিলজী 
আমীরের সহিত বন্দী হইলেন। অতঃপর গিয়াসুদ্দীনের প্রাণবধ করা হইল 
( ১২২৭ খ্রীঃ )। 
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৫। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ 


গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহের পরাজয় ও পতনের ফলে লখনৌতি রাজ্য রী, 
তাঁবে দিল্লীর স্থলতানের অধীনে আসিল। দিল্লীর স্থলতান ইলতুৎমিস প্রথমে 
নাসিরুদ্দীন মাহ্্দকেই লখনৌতির শাঁসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ সুলতান গারি নীমে পরিচিত ছিলেন। তিনি লখনৌতি 
অধিকার করার পর দিল্লী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নগরের আলিম, সৈয়দ এবং 
অস্ভান্ত ধাঁমিক ব্যক্তিদের কাছে বছ অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। নাসিরুদ্দীন অত্যন্ত 
যোগ্য ও নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তাহার পিতা! ইলতুৎমিসের নিকট একবার 
বাগদীদের খলিফাঁর নিকট হইতে খিলাৎ আসিয়াছিল, ইলতুৎমিস তাহার 
মধ্য হইতে একটি খিলা ও একটি লাল চন্দ্রাতপ লখনৌতিতে পুত্রের কাছে 
পাঠাইয়! দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র দেড় বৎসর লখনৌতি শাঁসন করিবার 
পরেই নাদিরুদ্দীন মাহমুদ রোগাক্রীস্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তাহার 
মৃতদেহ লখনৌতি হইতে দিলীতে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ কর! হয়। 

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ পিতার অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে লখনৌতি শাসন 
করিলেও পিতার অন্থুমোদনক্রমে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তাহার কোন কোন মুদ্রায় বাগদাদের খলিফার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 


৬। ইখতিয়ারুদ্দীন মালিক বলকা 


নাসিরুদ্দীন মাহুদের শাসনকালে হসামুদ্দীন ইউয়জের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন 
দৌলৎ শাহ-ই-বলকা আমীরের পদ লাভ করিয়াছিলেন । নাঁসিরুদ্রীনের মৃত্যুর 
পর তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং লখনৌতি রাজ্য অধিকার করিলেন। তখন 
ইলতুৎ্মিস তাহাকে দমন করিতে সসৈন্তে লখনৌতি আঁসিলেন এবং তীহাঁকে 
পরাঁজিত ও বিতাঁড়িত করিয়া আলাউদ্দীন জানী নামে তুবীন্তানের রাজবংশসম্তৃত 
এক ব্যক্তিকে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দি্ভীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 
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৭। আলাউদ্দীন জানী, সৈফুদ্ধীন আইবক 
য়গানতত ও আওর খান 


আলাউদ্দীন জানী অল্পদিন লখনৌতি শাসন করিবার পরে ইলতুৎমিস কর্তৃক 
পদচ্যুত হন এবং সৈফুদ্দীন আইবক নামে আর এক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে নিষুক্ত 
হন। সৈফুদ্দীন আইবক অনেকগুলি হাতী ধরিয়া ইলতুৎমিসকে পাঠাইয়াছিলেন, 
এজন্য ইলতুৎমিস তাহাকে ়গানত্ উপাধি দিয়াছিলেন। ছুই তিন বৎসর 
শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর সৈফুদ্দীন আইবক ফ়গানতৎ পরলোক- 
গমন করেন। প্রায় একই সময়ে দিল্লীতে ইলতুতমিসও পরলোকগমন করিলেন 
( ১২৩৬ ঘ্বীঃ )। 

ইলতুত্মিসের মৃত্যুর পরে তাহার উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া 
প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন রাজার মত আচরণ করিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে আওর খান নামে একজন তৃকাঁ লখনৌতি ও লখনোর অধিকার করিয়া 
বসিলেন। বিহারের শাঁসনকর্তা তুগরল তুগান খানের সহিত তাহার বিবাদ 
বাধিল এবং তুগান খাঁন লখনৌতি আক্রমণ করিলেন। লখনৌতি নগর ও 
বসনকোট ছুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে তুগান খান আঁওর খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন । ফলে লখনোর হইতে বসনকোট পর্যস্ত 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন তুগান খানের হস্তে আসিল । 


৮। তুগরল তুগান খান 


তুগান খাঁনের শাঁসনকালে স্থলতান। রাজিয়া! দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তাহার অভিষেকের সময়ে তুগান খাঁন দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিনিধি 
পাঠাইয়াছিলেন। রাজিয়া তুগান খানকে একটি ধ্বজ ও কয়েকটি চন্দ্রাতপ 
উপহার দিয়াছিলেন। তুগান খান সুলতান! রাঁজিয়ার নামে লখনৌতির টাঁকশালে 
মুদ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। রাজিয়ার পিংহীসনচ্যুতির পরে তুগান খান 
অযোধ্যা, কড়। ও মানিকপুর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়! বসিলেন। র 

এই সময়ে “তবকাখই-নাসিরী'র লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজ অযোধ্যায় ছিলেন । 
তুগরল তুগান খানের সহিত মীনহাজের পরিচয় হুইয়াছিল। তুগান খান 


১৩ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মীনহাঁজকে বাংলাদেশে লইয়া আসেন । মীনহাঁজ প্রায় তিন বৎসর এদেশে ছিলেন 
এবং এই সময়কার ঘটনাবলী তিনি শ্বচক্ষে দেখিয়া তাহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

তুগান খানের শাঁসনকালে জাজনগরের ( উড়িস্তা ) রাজা লখনৌতি আক্রমণ 
করেন। উড়িস্তার শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জান! যায় যে, এই জীজনগররাজ 
উড়িস্যার গ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব। তুগরল তুগান খান তাঁহার আক্রমণ 
প্রতিহত করিয়া পাণ্টা আক্রমণ চালান এবং জীজনগর অভিমুখে অভিযাঁন করেন 
(১২৪৩ খ্রীঃ )। মীনহাঁজ-ই-পিরাজ এই অভিযাঁনে তুগাঁন খানের সহিত গিয়া 
ছিলেন। তুগাঁন খাঁন জাঁজনগর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত কটাসিন দূর্গ 
অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু দুর্গ জয়ের পর যখন তাহার সৈন্যের! বিশ্রাম 
ও আহাঁরাদি করিতেছিল, তখন জাজনগররাঁজের সৈন্তেরা অকম্মাৎ পিছন হইতে 
তাহাদের আক্রমণ করিল। ফলে তুগাঁন খান পরাজিত হইয়া লখনৌতিতে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি তীঁহার ছুইজন মন্ত্রী 
শফুলমুল্ক আশারী ও কাজী জলালুদ্দীন কাসানীকে দিল্লীর স্থলতান আলাউদ্দীন 
মস্থ্দ শাহের কাঁছে পাঁঠাইয়া তীহার সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন । আলাউদ্দীন 
তখন অযোধ্যার শাসনকর্তা কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরানকে তুগাঁন খানের 
সহায়তা করিবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে জাজনগরের রাজা আবার বাংলাদেশ 
আক্রমণ করিলেন। .তিনি প্রথমে লখনোৌর আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার 
শাসনকর্তা ফখ.ব্র-উল্-মুল্ক্‌ করিমুদ্দীন লাগর্বরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
এঁস্থান দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি লখনৌতি অবরোধ করিলেন। 
অবরোধের ফলে তুগান খানের খুবই অস্থবিধা হইয়াছিল, কিন্ত অবরোধের দ্বিতীয় 
দিনে অযৌধ্যার শাসনকর্তা তমুর খান তাহার সৈম্যবাহিনী লইয়া! উপস্থিত 
হইলেন। তখন জাজনগররাজ লখনৌতি পরিত্যাগ করিয়! শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 

কিন্ত জাজনগররাঁজের বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুগরল তুগাঁন খান ও তমূর 
খাঁনের মধ্যে বিবাঁদ বাধিল এবং বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। সারাদিন*যুদ্ধ চলিবার 
পর অবশেষে সন্ধ্যায় কয়েক ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যুদ্ধের শেষে 
তুগাঁন খান শিজের আবানে ফিরিয়া গেলেন। তাহার আবাস ছিল নগরের 
প্রধান বারের সামনে এবং সেখানে তিনি সেদিন একাই ছিলেন। তমুর খাঁন 
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এই স্থযোগে বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া তুগাঁন খানের আবাস আক্রমণ করিলেন । 
তখন তুগাঁন খাঁন পলাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মীনহাঁজ-ই-সিরাঁজকে 
তমুর খানের কাঁছে পাঠাইলেন এবং মীনহাঁজের দৌত্যের ফলে উভয় পক্ষের 
মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সদ্ধির সর্ত অনুসারে তমুর খান লখনৌতির অধিকাঁর- 
প্রাপ্ত হইলেন এবং তুগাঁন খান তাঁহার অন্ুচরবর্গ, অর্থভাগার এবং হাতীগুলি, 
লইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন । দিল্লীর দুর্বল স্থলতান আলাউদ্দীন মন্দ শাহ্‌ 
তুগান খানের উপর তমুর খানের এই অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিতে, 
পারিলেন না। তুগান খান অতঃপর আউধের শাসনভাঁর প্রাপ্ত হইলেন। 


৯। কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরান ও 
জলালুদ্দীন মন্দ জানী 

তমূর খান দিলীর স্থলতাঁনের কর্তৃত্ব অস্বীকারপূর্বক ছুই বৎসর লখনৌতি 
শাসন করিয়া পরলোকগমন করিলেন (১২৪৬-৪৭ খ্রীঃ )। ঘটনাচক্রে তিনি ও 
তুগরল তুগাঁন খান একই রাত্রিতে শেষ নিংশ্বাম ত্যাগ করেন। তাহার পর 
আলাউদ্দীন জানীর পুত্র জলালুদ্দীন মস্থদ জানী বিহার ও লখনৌতির শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হন। ইনি “মালিক'উশ২শর্ক” ও “শাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

প্রায় চারি বখসর তিনি এ দুইটি প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন । 


১০। ইখতিয়ারুদ্দীন মুজবক তুগরল খান (মুগীন্থদ্বীন যুজবক শাহ ) 

জলালুদ্দীন মস্থৰ জানীর পরে ঘিনি লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, 
তাহার নাম মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন মুজবক তুগরল খান। ইনি প্রথমে আউধের 
শাসনকর্তা এবং পরে লখনৌতির শাঁসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে 
ইনি দুইবার দিলীর তৎকালীন স্থলতাঁন নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুইবারই উজীর উলুগ থান বলবনের হস্তক্ষেপের ফলে 
ইনি স্থলতানের মার্জনা লাভ করেন। ইহার শাসনকালে জাজনগরের সহিত 
লখনৌতির আবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনবার যুদ্ধ হয়, প্রথম দুইবার জাজনগরের, 
সৈম্যবাহিনী পরাজিত হয়, কিন্তু তৃতীয়বার তাহারাই মুজবক তুগরল খানের, 


1১০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মীনহাঁজকে বাংলাদেশে লইয়া আসেন । মীনহাজ প্রায় তিন বৎসর এদেশে ছিলেন 
এবং এই সময়কার ঘটনাবলী তিনি স্বচক্ষে দেখিয়! তাহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

তুগান খানের শাসনকালে জাঁজনগরের ( উড়িস্তা ) রাজা লখনৌতি আক্রমণ 
করেন। উড়িন্তার শিলালিপিব সাক্ষ্য হইতে জানা যাঁয় ষে, এই জীজনগররাজ 
উড়িস্তার গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব। তুগরল তুগান খান তাহার আক্রমণ 
প্রতিহত করিয়া পাণ্টা আক্রমণ চালান এবং জীজনগর অভিমুখে অভিযাঁন করেন 
( ১২৪৩ খ্রীঃ )। মীনহাজ-ই-সিরাজ এই অভিযানে তুগাঁন খানের সহিত গিয়া- 
ছিলেন। তুগাঁন খাঁন জাঁজনগর রাঁজ্যের সীমান্তে অবস্থিত কটাসিন দূর্গ 
অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু ছুর্গ জয়ের পর যখন তীহার সৈন্যের বিশ্রাম 
ও আহারাঁদি করিতেছিল, তখন জাঁজনগররাজের সৈন্যের! অকম্মীৎ পিছন হইতে 
তাহাদের আক্রমণ করিল। ফলে তুগাঁন খান পরাজিত হইয়া লখনৌতিতে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাঁধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি তাহার ছুইজন মন্ত্রী 
শ্ুলমূল্ক্‌ আশারী ও কাঁজী জলালুদ্দীন কাসানীকে দিল্লীর স্থলতাঁন আলাউদ্দীন 
মস্থ্দ শাঁহের কাঁছে পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । আলাউদ্দীন 
তখন অযোধ্যার শাসনকর্তা কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরানকে তুগান খানের 
সহায়তা করিবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে জাজনগরের রাঁজা আবার বাংলাঁদেশ 
আক্রমণ করিলেন। .তিনি প্রথমে লখনোর আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার 
শাসনকর্তা ফখ-ব্ঁউল্মুল্ক করিমুদ্দীন লাগংরিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
স্থান দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি লখনৌতি অবরোধ করিলেন। 
অবরোধের ফলে তুগান খানের খুবই অস্থবিধা হইয়াছিল, কিন্তু অবরোধের দ্বিতীয় 
দিনে অযোধ্যার শাসনকর্তা তমুর খান তাহার সৈম্বাহিনী লইয়! উপস্থিত 
হইলেন। তখন জাজনগররাজ লখনৌতি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 

কিন্ত জাজনগররাঁজের বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুগরল তুগান খান ও তমূর 
খানের মধ্যে বিবাদ বাধিল এবং বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। সাবার্দিন*যুদ্ধ চলিবার 
পর অবশেষে সন্ধ্যায় কয়েক ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যুদ্ধের শেষে 
তুগান খান নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলেন। তাহার আবাস ছিল নগরের 
প্রধান দ্বারের সামনে এবং সেখানে তিনি সেদিন একাই ছিলেন। তমুর খাঁন 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ১৯ 


এই স্থযোগে বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া তুগান খানের আবাস আক্রমণ করিলেন । 
তখন তুগান খান পলাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মীনহাজ-ই-সিরাজকে 
তমুর খানের কাছে পাঠাইলেন এবং মীনহাঁজের দৌত্যে ফলে উভয় পক্ষের 
মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত অন্নসারে তমূর খান লখনৌতির অধিকার- 
প্রাপ্ত হইলেন এবং তুগাঁন খাঁন তাঁহার অন্ুচরবর্গ, অর্থভাগার এবং হাতীগুলি' 
লইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন । দিলীর দুর্বল সুলতান আলাউদ্দীন মস্দ শাহ্‌ 
তুগান খাঁনের উপর তমুর খনের এই অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিতে: 
পারিলেন না। তুগাঁন খান অতঃপর আউধের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। 


৯। কমরুদ্দীন তুর খান-ই-কিরান ও 
জলালুদ্দীন মন্দ জানী 

তমুর খান দিল্লীর সুলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকারপূর্বক ছুই বৎসর লখনৌতি 
শীসন করিয়া! পরলোকগমন করিলেন ( ১২৪৬-৪৭ ঘ্বীঃ)। ঘটনাচক্রে তিনি ও: 
তুগরল তুগান খান একই রাত্রিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার পর 
আলাউদ্দীন জানীর পুত্র জলালুদ্দীন মন্দ জীনী বিহার ও লখনৌতির শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হন। ইনি “মালিক'উশংশর্ক” ও “শাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

প্রায় চারি বখসর তিনি এ দুইটি প্রদেশ শীসন করিয়াছিলেন । 


১০। ইখতিয়ারুদ্দীন যুজবক তুগরল খান ( মুগীসুদ্ীন যুজবক শাহ ) 

জলালুদ্দীন মন্দ জানীর পরে যিনি লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, 
তীহাঁর নাম মালিক ইথতিয়ারুদ্দীন মুজবক তুগরল খান। ইনি প্রথমে আউধের 
শাসনকর্তা এবং পরে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে 
ইনি দুইবার দিল্লীর তৎকালীন স্থলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুইবাঁরই উজীর উলুগ খাঁন বলবনের হস্তক্ষেপের ফলে' 
ইনি স্থলতানের মার্জনা লাভ করেন। ইহাঁর শীননকালে জাজনগরের সহিত 
লখনৌতির আবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনবার যুদ্ধ হয়, প্রথম দুইবার জাজনগরের, 
সৈম্তবাহিনী পরাজিত হয়, কিন্তু তৃতীয়বার তাহারাই ফুজবক তুগরল খানের, 


১২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাহিনীকে পরাজিত করে এবং যুজবকের একটি বন্ুমূল্য শ্বেতহস্তীকে জাজনগরের 
সৈস্তেরা লইয়া! ঘায়। ইহার পরের বৎসর যুজবক উম্্দন রাজ্য * আক্রমণ করেন। 
'অলক্ষিতভাবে অগ্রসর হইয়া তিনি এ রাজের রাঁজধানীতে উপস্থিত হুইলেন ) 
তখন- সেখানকার রাজা রাঁজধাঁনী ছাড়িয়া! পলায়ন করিলেন এবং ত্বীহার অর্থ, 
-হুস্তী, পরিবার, অনুচরবর্গ--সমস্তই যুজবকেরজ্দখলে আসিল। 

উমর্দন রাঁজ্য জয় করিবার পর যুজবক খুবই গধিত হইয়া উঠিলেন এবং 
আউধের রাজধানী অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণ। 
করিয়! স্থলতান মুগীন্দ্দীন নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আউধে এক পক্ষ কাল 
অবস্থান করিবার পর তিনি যখন শুনিলেন যে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সম্রাটের 
সৈম্যবাহিনী অদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি নৌকাষোগে লখনৌতিতে 
পলাইয়া আদিলেন। মুজবক স্বাধীনতা ঘোষণ! করায় ভারতের হিন্দু মুসলমান 
সকলেই তাহার বিরূপ সমালোচন! করিতে লাঁগিলেন। 

লখনৌতিতে পৌছিবাঁর পর যুজবক কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। 
কামবূপরাজের সৈম্যবল বেশী ছিল না বলিয়া তিনি প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া 
পিছু হটিয়া গেলেন। মুজবক তখন কামরপের প্রধান নগর জয় করিয়া প্রচুর 
ধনরত্ব হস্তগত করিলেন। কামরূপরাজ যুজবকের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া 
দূত পাঠাইলেন। তিনি যুজবকের সামস্ত হিসাঁবে কাঁমরূপ শাসন করিতে 
এবং তাহাকে প্রতি বৎসর হস্তী ও ন্বর্ণ পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মুজবক 
এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু যুজবক একটা ভুল করিয়াছিলেন। 
কামরূপের শস্তসম্পদ খুব বেশী ছিল বলিয়া মুজবক নিজের বাহিনীর আহারের 
জন্য শশ্ত সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কামরূপের 
রাজা ইহার স্থযোগ লইয়া তীহার প্রজাদের দিয়া সমস্ত শস্য কিনিয়া 
লওয়াইলেন এবং তাহার পর তাহাদের দিয়! সমস্ত পয়ঃপ্রণালীর মুখ খুলিয়া 
দেওয়াইলেন। ইহার ফলে যুজবকের অধিকৃত সমস্ত ভূমি জলমগ্ন হইয়া পড়িল 
এবং তাঁহার থাগ্ভাগ্ার শূন্য হইয়া পড়িল। তখন তিনি লখনৌতিতে ফিরিবার 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফিরিবার পথও জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ছুতরাঁং 
স্বজবকের বাহিনী অগ্রনর হইতে পারিল না। ইহা! ব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যেই 
ফাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাঁ হইতে কামরূপরাজের বাহিনী আসিয়। খিরিয়! ধরিল। 


' গজ এই রাজোর অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মততেদ আছে। 
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তখন পর্বতমাঁলাবেষ্টিত একটি সঙ্ীর্ণ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই 
যুদ্ধে যুজবক পরাজিত হইয়! বন্দী হইলেন এবং বন্দিদশাতেই তিনি পরলোঁকগমন 
করিলেন । 

মুগীহদ্দীন যুজবক শাহের সমস্ত মুদ্রায় লেখা আছে যে এগুলি “নদীয়া ও- 
অর্জ বদন €(?)-এর ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তৃত” হইয়াছিল। কোন কোন 
এঁতিহাসিক ভ্রমবশত এগুলিকে নদীয়া ও “অর্জ *বদন” বিজয়ের ম্মারক-মুদ্রা 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু নদীয়া বা নবদ্বীপ মুজবকের বহু পূর্বে বখতিয়ার 
খিলজী জয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যুজবকের এই মুদ্রাগুলি হইতে এ 
কথা বুঝায় ন! যে যুজবকের রাঁজত্বকালেই নদীয়া,ও অর্জ বদন (?) প্রথম বিজিত 
হইয়াছিল। “অর্জ বদন'-কে কেহ “বর্ধমকোটে"র, কেহ বধন্নানে'র, কেহ ভিমর্দনে'র 
বিকৃত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 


১১। জলালুদ্দীন মনূদ জানী, ইজ্জুদ্দীন বলবন যুজবকী ও 
তাজুদ্দীন অর্সলান খান 


যুজবকের মৃত্যুর পরে লখনৌতি রাঁজ্য আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীনে আসে, 
কাঁরণ ৬৫৫ হিজরায় ( ১২৫৭-৫৮ খ্রীঃ) লখনৌতির টাঁকশাল হইতে দ্বিল্লীর সবলতান 
নাসিরুদ্দীন মাহুদ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্র! উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এঁ সময়ে 
লখনৌতির শাসনকর্তা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৬৫৬ হিজরায় 
জলালুদ্দীন মন্দ জানী দ্বিতীয়বার লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ৬৫? 
হিজরার মধ্যেই তিনি পদচ্যুত বা পরলোকগত হুন, কারণ ৬৫৭ হিজরায় যখন 
কড়ার শাসনকর্তা তাজুদ্দীন অর্সলান খান লখনৌতি আক্রমণ করেন, তখন ইজ্জুদ্দীন 
বলবন যুজবকী নামে এক ব্যক্তি লখনৌতি শানন করিতেছিলেন। ইজ্জুদ্দীন 
বলবন যুজবকী লখনৌতি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে 
গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাজুদ্দীন অর্পলান খান মাঁলব ও কালিঞ্র আক্রমণ 
করিবার ছলে লখনৌতি আক্রমণ করেন। লখনৌতি নগরের অধিবাসীরা 
তিনদিন তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মপমপ্পণ করিল। অর্গলান খান 
নগর অধিকার করিয়া লু্ঠন করিতে লাগিলেন। তাহার আক্রমণের খবর পাইয়া 
ইজ্জুদ্দীন বলবন ফিরিয়া আঁসিলেন, কিন্ত তিনি অর্সপলান খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া 


১৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইজ্জুদ্দীন বলবনের শাঁমনকালের আঁর কোঁন ঘটনার ' 
কথা জীনা! যায় না, তবে ৬৫৭ হিজরায় লখনৌতি হইতে দিল্লীতে দুইটি হস্তী ও 
কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল--এইটুকু জানা গিয়াছে। ইজ্জুদ্দীন বলবনকে 
নিহত করিয়া তাজুদ্দীন অর্গলান খান লখনৌতি রাজ্যের অধিপতি হইলেন। 


১২। তাতার খান ও শের খান 


ইহাঁর পরবর্তা কয় বরের ইতিহাস একান্ত অল্পষ্ট। তাজুদ্রীন অর্গনান 
খাঁনের পরে তাতার খান ও শের খান নামে বাংলার দুইজন শাঁসনকর্তার নাঁয 
পাঁওয়! যাঁয়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 


ধিতীয় পারিচ্েদ 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যে ঘিষ্তা্ 
১। আমিন খান ও তুগরল খান 


১২৭১ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে দিল্লীর সুলতান বলবন আমিন খাঁন ও তুগরল 
খানকে যথাক্রমে লখনৌতির শাসনকর্তা ও সহকারী শাসনকর্তা নিষুক্ত' করেন। 
তুগরল বলবনের বিশেষ গ্রীতিভাজন ছিলেন। লখনৌতির সহকারী শাসনকর্তার 
পদে নিযুক্ত হইয়া তুগরল জীবনে সর্বপ্রথম একটি গুরুদীয়িত্বপূর্ণ কাজের ভার প্রাপ্ত 
হইলেন। আমিন খাঁন নীমেই বাংলার শাসনকর্তা রহিলেন। তুগরলই সর্বের্ব। 
হইয়া উঠিলেন। 

জিয়াউদ্দীন বারনির “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, গ্রন্থ হইতে জীনা যায় ষে তুগরল 
“অনেক অসমসাহসিক কঠিন কর্ম” করিয়াছিলেন । 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে 
লেখা আছে যে, তুগরল সোনীরগীওয়ের নিকটে একটি বিরাট ছূর্তেন্য দুর্গ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, তীহা৷ “কিলাই-তৃগরল' নামে পরিচিত ছিল। এই দূর্গ 
সম্ভবত ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে নরকিল! ( লোরিকল ) নামক স্থানে অবস্থিত 
ছিল। মোটের উপর, তুগরল যে পূর্ববঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মুসলিম রাজত্ 
বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন দনোহ নাই। ব্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত 
'রাজমালায় লেখা আছে যে, ত্রিপুরার বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্বফা যখন 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা-ফাকে উচ্ছেদ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার 
করেন, তখন তিনি গৌড়ের “তুরুফ্ষ নৃপতি"র সাহায্য চাহেন, “্তুরুফ নৃপতি" 
তখন ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন ও রাজীঁফাঁকে বিতাড়িত করিয়া রত্ব-ফাঁকে 
সিংহাসনে বদাঁইলেন; রাজ! তাহাকে একটি বহুমূল্য বত্ব উপহার দিলেন; 
“তুরুষ্ধ নৃপতি” রত্বফাকে “মাণিক্য” উপাধি দিলেন; এই উপাঁধি এখনও পর্যন্ত 
ত্রিপুরার রাজাদের নামের সঙ্গে 'যুক্ত হইয়া আসিতেছে । অনেকের মতে এই 
“তুরুষ্ধ নৃপতি” তুগরল। বারনির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তুগরল জাজনগর 
( উড়িস্তা) রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিলেন। এঁ সময়ে রাট়ের নিম়ার্ধ অর্থাৎ 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাকুড়া ও হুগলী 


১৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


জেলার অনেকাংশ জাজনগর রাজ্যের অস্তভূক্তি ছিল। তুগরল জাজনগর আক্রমণ 
করিয়া লুষ্ঠন চালাইলেন এবং প্রচর ধনরত্ব ও হস্তী' লাভ করিয়া ফিরিয়! 
আঁসিলেন। | | 

জিয়াউদ্দীন বাঁরনির গ্রন্থ হইতে ইহার পরবর্তী ঘটন! সন্বন্ধে যাহা জানা যায়, 
তাহার সারমর্ম নীচে প্রদত্ত হইল। জাঁজনগর-অভিযাঁন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
তুগরল নান প্রকারে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 
এই অভিযানের লুঠনলব সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ দিল্লীতে প্রেরণ করিবার কথা, 
কিন্তু তুগরল তাহা! করিলেন না। বলবন এতিম পাঞ্জাবে মঙ্গোলদের সহিত 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়! বাংলার ব্যাপারে মন দিতে পারেন নাই। এই সময় 
তিনি আবার লাহোরে সাংঘাতিক অন্থস্থ হইয়া! পড়িলেন। স্থলতান দীর্ঘকাল 
প্রকাশ্টে বাহির হইতে ন1 পারায় ক্রমশ গুজব রটিল তিনি মারা গিয়াছেন। এই 
গুজব বাংলাদেশেও পৌছিল। তখন তুগরল স্বাধীন হইবার স্বর্ণস্থযোগ 
দেখিয়া আমিন খাঁনের সহিত শক্রতাঁয় লিপ্ত হইলেন; অবশেষে লখনৌতি 
নগরের উপকণ্ঠে উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। তাহাতে আমিন খান পরাজিত 
হুইলেন। 

এদিকে বলবন স্থস্থ হইয়া উঠিলেন এবং দিলীতে আসিয়া পৌছিলেন। তাহার 
অন্ুস্থ থাকাঁর সময়ে তৃগরল যাহা৷ করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি তুগরলকে শাস্তি 
দিতে চাহেন নাই । তিনি তুগরলকে এক ফরমাঁন পাঠাইয়া বলিলেন, তাহার 
রোগমুক্তি যেন তুগরল যথাঁষোগ্যভাবে উদ্যাপন করেন। কিন্ত তুগরল তখন 
পুরাপুরিভাবে বিজ্রোহী হইয়! গিয়াছেন। তিনি স্থলতাঁনের ফরমান আসার 
অব্যবহিত পরেই এক বিপুল সৈম্তসমাবেশ করিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন ; 
বলবনের রাঁজত্বকাঁলেই বিহার লখনৌতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে 
পরিণত হইয়াঁছিল। ইহার পর তুগরল মুগীস্থৃদ্দীন নাঁম গ্রহণ করিয়! স্থলতাঁন 
হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুতবা পাঠ করাইলেন (১২৭৯ খ্রীঃ )। 
তীহার দরবারের জকজমক দিল্লীর দরবারকেও হাঁর মাঁনাইল ! 

বাংলাদেশে তুগরল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রকৃতি 
ছিল উদ্ার। দানেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। দরবেশদ্দের একটি প্রতিষ্ঠানের 
ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি একবাঁর পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন, দিল্লীতেও তিনি 
দানম্বরূপ অনেক অর্থ ও সামগ্রী পাঁঠাইয়াছিলেন। বলবনের কঠোর স্বভাবের 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ১৭ 


জন্য তাহাকে সকলেই ভয় করিত, প্রায় কেহই ভালবাপিত ন!। স্ৃতরাং বলবনের 
বিরুদ্ধে ঈলাড়াইয়! তৃগরল সমুদ্রয় অমাত্য, সৈন্য ও প্রজার সমর্থন পাইলেন। 

তুগরলের বিদ্রোহের খবর পাইয়া বলবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন । 
তুগরলকে দমন করিবার জন্য তিনি আউধের শাঁপনকর্তা মালিক তুরমতীর অধীনে 
একদল সৈন্য পাঠাইলেন, এই সৈম্তদলের সহিত তমর খান শামসী ও মালিক 
তাজুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন আর একদল সৈন্ভ যোগ দিল। তুগরলের সৈন্তবাঁহিনীর 
লোকবল এই মিলিত বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহাতে অনেক হাতী 
এবং পাইক ( হিন্দু পদাতিক সৈন্য ) থাকায় বলবনের বাহিনীর নায়কের! তাহাকে 
সহজে আক্রমণ করিতেও পারিলেন না। ছুই বাহিনী পরম্পরের সম্মুখীন হইয়া 
কিছুদিন রহিল, ইতিমধ্যে তুগরল শক্রবাহিনীর অনেক সেনাধ্যক্ষকে অর্থ দ্বার! 
হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে যুদ্ধ হইল এবং তাহাতে মালিক তুরমতী 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। তীহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে 
লাগিল, কিন্ত তাহাদের ঘথাপর্বন্ব হিন্দুরা লুঠ করিয়া লইল এবং অনেক সৈন্ঠ 
ফিরিয়া গেলে বলবন পাছে শাস্তি দেন, এই ভয়ে তুগরলের দলে যৌগ দ্রিল। 
বলবন তুরমতীকে ক্ষমা! করিতে পারেন নাই, গুপ্তচর দ্বারা তাহাকে হত্যা করাইয়া- 
ছিলেন। 

ইহার পরের বৎসর বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে আর একজন সেনাপতির 
অধীনে আর একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুগরল এই বাহিনীর অনেক 
সৈম্তকে অর্থ দ্বারা হস্তগত করিলেন এবং তাহার পর তিনি যুদ্ধ করিয়। 
সেনাঁপতিকে পরাজিত করিলেন । 

তখন বলবন নিজেই তুগরলের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন বলিয়া! স্থির 
করিলেন। প্রথমে তিনি শিকারে যাওয়ার ছল করিয়া দিল্লী হইতে সমান ও 
সনামে গেলেন এবং সেখানে তাহার অন্রপস্থিতিতে বাজ্যশাদন ও মঙ্গোলদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানে। সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সঙ্গে 
লইয়া আউধের দিকে রওনা! হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যত সৈন্য পাইলেন, 
সংগ্রহ করিলেন এবং আউধে পৌছিয়া আরও ছুই লক্ষ সৈন্ সংগ্রহ করিলেন । 
তিনি এক বিশাল নৌবহরও সংগঠন করিলেন এবং এখানকার লোকদের নিকট 
হইতে অনেক কর আদায় করিয়! নিজের অর্থভাগ্ডর পরিপূর্ণ করিলেন । 

তুগরল ভীহার নৌবহর লইয়! সরযূ নদীর মোহানা পর্যন্ত অগ্রসর 
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১৯ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হুইলেন, কিস্তু শেষ' পর্যস্ত তিনি বলবনের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া পিচ 
হুটিয়া আসিলেন। বলবনের বাহিনী নিবিষ্বে সরযূ নদী পার হইল, ইতিমধ্যে 
বর্ষা নামিয়াছিল, কিন্তু বলবনের বাহিনী বর্ষার অস্থবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষা! করিয়া 
অগ্রসর হইল। তৃগরল লখনৌতিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এখানেও 
তিনি স্থলতানের বিরাট বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না বুঝিয়া 
লখনৌতি ছাঁড়িয়৷ চলিয়া গেলেন। লখনৌতির সন্ত্াস্ত লোকেরা বলবন কর্তৃক 
নির্যাতিত হইবার ভয়ে তাহার সহিত গেল। 

বলবন লখনৌতিতে উপস্থিত হইয়া জিয়াউদ্দীন বারনির মাতামহ সিপাহ- 
শালার হসামুদ্দীনকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে সেখানে 
একদিন মাত্র থাকিয়া সৈম্তবাহিনী লইয়া! তুগরলের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। 

বারনি লিখিয়াছেন, তৃগরল জাঁজনগরের ( উড়িস্া ) দিকে পলা ইয়াছিলেন ; 
কিন্তু বলবন তুগরলের জলপথে পলায়নের পথ বন্ধ করিবার জন্য সোনারগীওয়ে 
গিয়া সেখানকার হিন্দু রাজা রায় দনুজের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন । 
লখনৌতি বা গৌড় হইতে উড়িস্যা যাইবার পথে সোনারগাঁও পড়ে না। এইজন্য 
কোন কোন এঁতিহাসিক বারনির উক্তি ভূল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কেহ 
কেহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে দ্বিতীয় জাঁজনগর বাঁজ্যের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আবার 
কেহ কেহ বারনির গ্রন্থে হাজীনগর”-এর স্থানে 'জাজনগর' লিখিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত বাঁরনির উক্তিতে কোনই গোলযোগ 
নাই। তখন 'জাজনগর” বলিতে উড়িষ্যার রাজার অধিকারভূক্ত সমস্ত অঞ্চল 
বুঝইত, সে সময় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা এবং হুগলী, বর্ধমীন, 
বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার অনেকাঁশ উড়িস্তার রাজার অধিকারে ছিল। 
সেইরূপ “সোনারগাঁও বলিতেও সোনারগাওয়ের রাজার অধিকারতৃক্ত সমস্ত 
অঞ্চল বুঝাইত ; তখনকার দিনে শুধু পূর্ববঙ্গ নহে, মধ্যবঙ্গেরও অনেকখানি 
অঞ্চল এই রাজার অধীনে ছিল। বলবন খবর পাইয়ীছিলেন যে তুগরল জাজনগর 
রাজ্যের দিকে গিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরার্ধ পাঁর হইলেই তিনি এ রাজ্যে 
পৌছিবেন, কিন্ত বলবনের বাহিনী তাঁহার নাঁগাল ধরিয়া ফেলিলে তিনি পূর্বদিকে 
সরিয়া গিয়া! সৌনারগীওয়ের রাজার অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জলপথে 
পলাইতে পারেন, তখন আর তাহাকে ধরিবার কোন উপায় থাকিবে না। এইজন্য 
বলবনকে সোনারগাওয়ের রাজ! রায় দহ্ছজের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছিল। 


রাংলার মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ১ 


এখন প্রশ্ন এই যে, এই রায় দহ্ছজ কে? ত্রয়োদশ শতাবীতে পূর্ববঙ্গে 
দশরথদেব নামে একজন রাজা ছিলেন, ইহার পিতার নাম ছিল দামোদরদেব। 
প্শরথদেব ও দামোদরদেবের কয়েকটি তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। দামোদরদেব 
১২৩০-৩১ গ্রীষ্টাব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩-৪৪ গ্রীঃ 
পর্যন্ত রাঁজত্ব করেন। তাহার পরে রাজা হন দশরথদেব, দশরথদেবের তাঅশানন 
হইতে জানা যাঁয় তাঁহার “অরিরাজ-দহ্থজমীধব বিরুদ ছিল। বাংলার কুলজী- 
্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে লক্ষ্ণসেনের সামান্য পরে দম্থজমাধব নামে একজন 
রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। বলবন ১২৮০ শ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে 
রায় দম্থজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং অরিরাজ-দনুজমাধব* 
দশরথদেব, কুলজীগ্রস্থের দন্ছজমাধব এবং বারনির গ্রন্থে উল্লিখিত রায় দনুজকে 
অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাঁয়। | 

রায় দম্ুজ অত্যন্ত পরাক্রাস্ত রাজ! ছিলেন। তিনি বলবনের শিবিরে গিয়া 
তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এই সর্তে ষে তিনি বলবনের সভাক়্ প্রবেশ 
করিলে বলবন উঠিয়া দীড়াইম়। তীহাকে সন্মান দেখাইবেন। বলবন এই সর্ত পালন 
করিয়াছিলেন। 

যাহা! হউক, বলবনের সহিত আলোচনার পর রায় দহুজ কথা দিলেন যে 
তুগরল যদি তাহার অধিকারের মধ্যে জলে বা! স্থলে অবস্থান করেন অথবা জলপথে 
পলাইতে চেষ্টা করেন, তাহ! হইলে তিনি তাহাকে আটকাইবেন। ইহার পর 
বলবন ৭০ ক্রোশ চলিয়া জাজনগর রাজ্যের সীমান্তের খাঁনিকট! দূরে পৌছিলেন। 
অনেক এতিহাঁসিক বাঁরনির এই উক্তিকেও ভূল মনে করিয়াছেন, কিন্তু তখনকার 
“সোনারগাঁও রাজ্যের পশ্চিম সীমীস্ত হইতে “জাজনগর' রাজ্যের পূর্ব সীমাস্তের 
দূরত্ব কোন কোন জায়গায় কিঞ্চিদূর্ধধ ৭* ক্রোশ (১৪০ মাইল ) হওয়া মোটেই 
অসম্ভব নয় । 

জাজন্গরের সীমার কাঁছাঁকাছি উপস্থিত হইয়া বলবন তৃগরলের কোন সংবাদ 
পাইলেন না, তিনি অন্য পথে গিয়াছিলেন। বলবন মালিক বেকতরুস্‌কে সাত আট 
হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্য দরিয়া আগে পাঠাইয়া দিলেন। বেকতর্স্‌ চারিদিকে 
গুপ্তচর পাঠাইয়ণ তুগরলের খোঁজ লইতে লাগিলেন । অবশেষে একদিন তাহার 
দলের মুহম্মদ শের-আন্দাজ এবং মালিক মুকদ্দর একদল বণিকের কাছে সংবাদ 
পাইলেন যে তুগরল দেড় ক্রোশ দূরেই শিবির স্থাপন করিয়া আছেন, পরদিন 


২৬ বাংলা দেশের ইন্তিহাস 


তিনি জীজনগর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। শের-আন্দাজ মালিক বেকতরূসের 
কাছে এই খবর পাঠাইয়া নিজের মুষ্টিমেয় কয়েক জন অনুচর লইয়াই তুগরলের, 
শিবির আক্রমণ করিলেন। তুগরল বলবনের সমগ্র বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে 
ভাবিয়া শিবিরের সামনে নদী ফ্াতরাইয়া৷ পলাইবাঁর চেষ্টী করিলেন, কিন্তু 
একজন সৈন্য তাহাকে শরাহত করিয়! তাহার মাথা কাটিয়া! ফেলিল। তখন 
তুগরলের সৈন্যের শের-আন্দীজ ও তীহাঁর অন্ুচরদের আক্রমণ করিল। ইহারা 
হয়তে। নিহত হইতেন, কিন্তু মালিক বেক্তর্স্‌ তাহার বাহিনী লইয়া সময়মত 
উপস্থিত হওয়াতে ইহার! রক্ষা পাইলেন। 

তুগরল নিহত হইলে বলবন বিজয়গৌরবে লু্নলন্ব প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং 
বহু বন্দী লইয়া লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লখনৌতির বাজারে এক 
ক্রোশেরও অধিক দৈর্ঘ্য পরিমিত স্থান জুড়িয়া সারি সারি বধ্যমঞ্চ নির্মাণ করা 
হইল এবং সেই সব বধ্যমঞ্চে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাস, 
সেনাধ্যক্ষ, দেহরক্ষী, তরবারি-বাহক এবং পাইকদের ফাসী দেওয়া হইল । তুগরলের 
অন্কুচরদের মধ্যে যাহারা দিলীর লোক, তাঁহাদের দ্রিল্লীতে লইয়া গিয়া তাহাদের 
আত্মীয় ও বন্ধুদের সামনে বধ করা হইবে বলিয়া! বলবন স্থির করিলেন। অবশ্ঠ, 
দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার পর বলবন দিলীর কাঁজীর অনুরোধে তাহাদের অধি- 
কাংশকেই মুক্তি দিয়াছিলেন। লখনৌতিতে এত লোকের প্রাণ বধ করিয়া বলবন, 
ষে নিষ্্রতার পরিচয় দরিয়াছিলেন, তাহ। তাহার সমর্থকদেরও মনে অসাস্তোয স্য্টি 
করিয়াছিল। 

এই হত্যাকাণ্ডের পরে বলবন আরও কিছুদিন লখনৌতিতে রহিলেন এবং 
এখানকার বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করিলেন। তাঁহার পর তিনি 
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন । 
বুগরা খানকে অনেক সছুপদেশ দিয়া এবং পূর্ববঙ্গ বিজয়ের চেষ্টা করিতে বলিয়া 
বলবন আঙ্ুমানিক ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে দিলীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


২। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ( বুগরা খান ) 


বলবনের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন মাহবুদ, কিন্ত ইনি বুগরা খান; 
নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তুগরলের বিরুদ্ধে বলবনের অভিযানের সময় 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ১ 


ইনি বলবনের বাহিনীর পিছনে যে বাহিনী ছিল, তাহা পরিচালন! করিয়াছিলেন । 
বলবন তুগরলের স্বর্ণ ও হস্তীগুলি দিল্লীতে লইয়া! গিয়াছিলেন, অন্তান্ত সম্পত্তি 
বুগরণ খানকে দিয়াছিলেন ॥ বুগ্নরা থানকে তিনি ছত্র প্রত্ৃতি রাঁজচিহ্ন ব্যবহারেরও 
অনুমতি দিয়াছিলেন। 

বুগরা খান অত্যন্ত অলম ও বিলাঁপী ছিলেন। লখনৌতির শাননকর্তার 
পদে অধিষ্ঠিত হইয়| তিনি 'ভোগবিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। পিতা 
দূর বিদেশে, স্থৃতরাঁৎ বুগরা খানকে নিবুত্ত করিবার কেহ ছিল না। 

এইভাবে বৎসর চারেক কাটিয়া গেল। তাহার পর বলবনের জোষ্ঠ পুত্র 
মঙ্গোলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন ( ১৮৮৬ শ্রীঃ)। উপযুক্ত পুত্রের 
মৃত্যুতে বলবন শোকে ভাঁঙিয়৷ পড়িলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত 
হইয়া শষ্যা গ্রহণ করিলেন। বলবন তখন নিজের অস্তিম সময় আসন্ন বুঝিয়া 
বুগরা খানকে বাংলা হইতে আনাইয়া তাহাকে দিল্লীতে থাকিতে ও তাঁহার 
মৃত্যুর পরে দিলীর সিংহাঁসনে আরোহণ করার জন্য প্রস্তত হইতে বলিলেন । 
অতঃপর বুগর৷ খান তিন মাঁন দিল্লীতেই রহিলেন। কিন্তু কঠোর সংযমী বলবনের 
কাছে থাকিয়া তাহার ভোগবিলাসের তৃষ্ণা মিটানোর কোন স্থযৌগই মিলিতে- 
ছিল ন৷ বলিয়া তিনি অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। এদিকে বলবনেরও দিন দিন 
অবস্থার উন্নতি হইতেছিল। তাহার ফলে একদিন বুগরা খান সমস্ত ধ্য 
হাঁরাইয়া বসিলেন এবং কাহীকেও কিছু না বলিয়া আবার লখনৌতিতে ফিরিয়া 
গেলেন। পথে তিনি পিতার অবস্থার পুনরায় অবনতি হওয়ার সংবাদ পাইয়া- 
'ছিলেন, কিন্তু আবার দিল্লীতে ফিরিতে তীহার সাহম হয় নাই। লখনৌতিতে 
প্রত্যবর্তন করিয়৷ বুগরা খান পূর্ববৎ এদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। 

ইহার অল্প পরেই বলবন পরলোকগমন করিলেন (১২৮৭ খ্রীঃ )। ম্ৃতা- 
কালে তিনি তাহার জ্যে্টপুত্রের পুত্র কাইখসরুকে আপনার উত্তরাধিকারী 
হিসাবে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উজীর ও কোঁতোয়ালের 
সহিত কাইথসরুর পিতাঁর বিরোধ ছিল, এইজন্য তীহরা' কাইখসরুকে দিলীর 
সিংহাসনে না বসাইয়! বুগর খানের পুত্র কাইকোবাদকে বসাইলেন। এদিকে 
লখনৌতিতে বুগর! খান স্বাধীন হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও 
খুত্বা পাঠ করাইতে সরু করিলেন । 

কাইকোবাদ তাঁহার পিতার চেয়েও বিলাঁপী ও উচ্ছঙ্খল প্রকৃতির মোক 


২২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ছিলেন। তিনি সুলতান হইবার পরে দিল্লীর সন্সিকটে কীলোখারী নামক স্বাকে 
একটি নৃতন প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া চরম উচ্ছংঙ্খলতায় মগ্ন হইয়া গেলেন? 
মালিক নিজামুদ্দীন এবং মালিক কিওয়ামুদ্দীন নাঁমে ছুই ব্যক্তি তাহার প্রিয়পান্তে 
ছিল, ইহাঁদের প্রথমজন প্রধান বিচারপতি ও রাঁজপ্রতিনিধি এবং দ্বিতীয়জন 
সহকারী রাঁজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইল এবং ইহারাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া 
ঈাড়াইল। ইহাদের কুমন্ত্রণায় কাইকোবাদ কাইথসরুকে নিহত করাইলেন, 
পুরাতন উজীরকে অপমান করিলেন এবং বলবনের আমলের কর্মচারীদের, 
কলকেই একে একে নিহত বা পদচ্যুত করিলেন। 

কাইকোবাদ যে এইরূপে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, এই 
সংবাদ লথনৌতিতে বুগরা খানের কাছে পৌছিল। তিনি তখন পুত্রকে অনেক 
সছপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু কাইকোবাদ (বোধ হয় পিতার “উপযুক্ত 
পুত্র” বলিয়াই ) পিতাঁর উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। বুগরা খাঁন যখন 
দেখিলেন যে পত্র লিখিয়া কোন লাভ নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকাঁর করার চেষ্টা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এক 
সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন । 

পিতা সসৈম্যে দিল্লীতে আসিতেছেন শুনিয়া কাইকোবাদ তীহার প্রিয়পান্র 
নিজামুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তাহার পরামর্শ অনুযায়ী এক সৈন্- 
বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সরযু নদীর তীরে যখন তিনি 
পৌছিলেন, তখন বুগর! খান সরযুর অপর পাঁরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 

ইহার পর দুই তিন দিন উভয় বাহিনী পরস্পরের লন্মুখীন হইয়া রহিল। কিন্তু 
যুদ্ধ হইল না। তাহার বদলে সদ্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সন্ধির সর্ত 
স্থির হইলে বুগর1 খান তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কাইকাঁউসকে উপঢৌকন সমেত 
কাইকোবাদের দরবারে পাঁঠাইলেন। কাইকোবাঁদও পিতার কাছে নিজের শিশুপুত্র 
কাইিমুরুস্কে একজন উজীরের সঙ্গে উপহাঁর সমেত পাঠাইলেন। পৌত্রকে দেখিয়া 
বুগরা খান সমস্ত কিছু ভুলিয়া গেলেন এবং দিল্লীর উজীরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া 
তাহাকে আদর করিতে লাঁগিলেন। 

ছুষ্ট নিজামুদ্দীনের পরামর্শে কাইকোবাঁদ এই সর্তে ' বুগর! খানের সহিত সন্ধি 
করিয়াছিলেন যে বুগরা খান কাইকোবাদের সভায় গিয়া সাধারণ প্রাদেশিক 
শাসনকত্তার মতই তাহাকে অভিবাদন করিবেন ও সম্মান দ্েখাইবেন। অনেক 


বাংলায় মুসলমান াঁজ্যের বিস্তার ২৬ 


আলাপ-আলোচনা ও ভীতিপ্রদর্শনের পরে বুগ্গরা খাঁন এই সর্ভে রাঁজী হুইয়া- 
ছিলেন। এই সর্ত পালনের জন্য বুগরা থান একদিন বৈকালে সরযু নদী পার 
হইয়া কাইকোবাদের শিবিরে গেলেন । কাইকোবাদ তখন সম্রাটের উচ্চ মসনদে 
বপিয়াছিলেন। কিন্তু পিতাকে দেখিয়া তিনি আর থাঁকিতে পারিলেন না । তিনি 
খালি পায়েই তাহার পিতার কাছে দৌড়াইয়! গেলেন এবং তাঁহার পায়ে পড়িবার 
উপক্রম করিলেন। বুগর1 খান তখন কাদিতে কীদিতে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। কাইকোবাদ পিতাকে মসনদে বসিতে বলিলেন, কিন্তু বুগর1 খান 
তাহাছে রাজী না হইয়! পুত্রকে নিজে লইয়! গিয়া মননদ্দে বসাইয়া দিলেন এবং 
নিজে মলনদের সামনে করজোড়ে দীড়াইয়া রহিলেন। এইভাবে বুগরা খান 
“সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন” করার পর কাইকোবাদ মসনদ হইতে নামিয়া 
আসিলেন। তখন সভায়*উপস্থিত আমীরের! ছুই বাদশাহের শির স্বর্ণ ও রত্বে 
ভূষিত করিয়া দিলেন। শিবিরের বাঁহিরে উপস্থিত লোকেরা শিবিরের মধ্যে 
আসিয়! দুইজনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে লাগিল, কবিরা বাদশাহছয়ের প্রশস্তি করিতে 
লাগিলেন, এক কথায় পিতা-পুত্রের মিলনে কাইকোবাদের শিবিরে মহোৎসব 
উপস্থিত হইল। তাহীর পর বুগর! খান নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। 

ইহাঁর পরেও কয়েকদিন বুগর! খান ও কাইকোবাদ সরষূ নদীর তীরেই রহিয়। 
গেলেন। এই কয়দিনও পিতীপুত্রে সাক্ষাৎকার ও উপহারবিনিময় চলিয়াছিল। 
বিদায়গ্রহণের পূর্বাহ্্ে বুগর! খান কাইকোবাদকে প্রকাশ্তে অনেক সছুপদ্েশ দিলেন, 
সংযমী হইতে বলিলেন এবং মালিক নিজামুদ্দীন ও কিওয়ামুদ্দীনকে বিশেষভাবে 
অন্ুগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বিদীয় লইবার সময় কাইকোবাদের কানে 
কানে বলিলেন ষে, তিনি যেন এই ছুইজন আমীরকে প্রথম স্থযোগ পাইবামাত্র 
বধ করেন। ইহার পর ছুই সুলতান নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া 
গেলেন। 

বিখ্যাত কবি আমীর খসরু কাইকোবাদের সভাঁকবি ছিলেন এবং এই 
অভিযানে তিনি কাইকোবাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কাইকোবাদের নির্দেশে 
তিনি বুগরা খান ও কাইকোবাদের এই মধুর মিলন আবিকলভাবে বর্ণনা করিয়া 
“কিরান-ই-সদাইন” নামে একটি কাব্য লিখেন। সেই কাব্য হইতেই উপরের 
বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে । | 

কাঁইকোবাদের সঙ্গে সদ্ধি হইবার পরে বুগরা খান--আউধের যে অংশ 


৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কাইকোবাদকে ফিরহিয়! দেন।, কিন্ত 
বিহার তিনি নিজের দখলেই রাখিলেন। 

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে কাইকোবাঁদ মাত্র কয়েক দিন ভালভাবে 
চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আবার তিনি উচ্ছংঙ্খল হইয়া উঠেন। 
তাহার প্রধান সেনাপতি জলালুদ্দীন খিলজী তীহাঁকে হত্যা করান ( ১২৯০ খ্রীঃ )। 
ইহার তিন মাস পরে জলালুদ্দীন কাইকোবাঁদের শিশু পুত্র কাইমুর্‌স্‌কে অপসারিত 
করিয়া দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর বৎসর হইতে বাংলার 
'সিংহাঁসনে বুগর! খানের দ্বিতীয় পুত্র রুকহ্ুদ্দীন কাইকাঁউিসকে অধিষ্ঠিত দেখিতে 
পাই। পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকই বুগরা খানের সিংহাঁসন ত্যাগের কারণ বলিয়া 
মনে হয়। 


৩। রুকনুদ্দীন কাইকাউস 


মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যাঁয়, রুকম্ুদ্দীন কাইকাঁউস ১২৯১ হইতে ১৩০১ খ্রীঃ 
পর্যস্ত লখনৌতির স্থলতান ছিলেন। তীহার রাঁজত্বকালের বিশেষ কোন ঘটনার 
কথা জানা যায় নাই। 

কাইকাউসের প্রথম বৎসরের একটি মুদ্রীয় লেখা আছে ষে ইহা 'বঙ্গ-এর 
ভূমি-রাজন্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছে । স্ৃতরাং পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ যে কাইকাউসের 
রাজ্যতৃক্ত ছিল, তাহাঁতে কোন সন্দেহ নাই। এই অংশ ১২৯১ শ্রীঃর পূর্বেই 
মুললমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের ত্রিবেণী অঞ্চলও 
কাইকাউসের রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। সম্ভবত এই অঞ্চল কাইকাঁউনের 
রাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হয়, কারণ প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে জাফর 
খান নামে একজন বীর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রিবেণী জয় করিয়া- 
ছিলেন। কাঁইকাউসের অধীনস্থ রাজপুরুষ এক জাফর খানের নামাস্কিত দুইটি 
শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি শিলালিপি ত্রিবেণীতেই . মিলিয়াছে। 
ইহা! হইতে মনে হয়, এই জাফর খাঁনই কাইকাউসের রাজত্বকালে ক্রিবেণী জয় 
করেন। বিহারেও কাইকাউসের অধিকার ছিল, এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন 
খাঁন ইথতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীন নামে একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। 

কাইকাউসের সহিত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কী রকম সম্পর্ক ছিল, সে সম্বন্ধে 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৫ 


কিছু জানা যায় না। তবে দিল্লীর খিলজী স্থলতানদের বাংলার উপর একটা 
আক্রোশ ছিল। জলালুদ্দীন খিলজী মুসলিম ঠগীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না 
করিয়া নৌকায় বোঝাই করিয়া বাংলা দেশে পাঠাইয়! দিতেন, যাহাতে উহাঁরা 
বাংলা দেশে লুঠতরাজ চালাইয়া৷ এদেশের শাসক ও জনসাধারণকে অস্থির 
করিয়া তুলে । 


8৪। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ 


রুকনুদ্দীন কাইকাউমের পর শীমন্থদ্দীন ফিরোজ শাহ লখনৌতির সুলতান 
হন। ১৩০১ হইতে ১৩২২ শ্রীঃ--এই সুদীর্ঘ একুশ বৎসর কাল তিনি রাঁজত্ব করেন। 
তাহার রাজ্যের আয়তন ছিল বিরাট। হার পূর্ববর্তী লখনৌতির স্থলতানর! যে 
রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত বহু অঞ্চল-_-সাঁতরগাও, ময়মন- 
'সিংহ ও সোনারগীও, এমন কি সুদূর সিলেট পর্যস্ত তাঁহার রাজ্যের অন্ততূক্তি 
হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত পরাক্রাস্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, কিন্তু 
ইহার সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই জানা যাঁয়। ইহার বংশপরিচয়ও আমাদের অজ্ঞাত। 
ইবব্‌ বত্ত,তাঁর মতে ইনি বুগর! খানের পুত্র । কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য এবং অন্যান্ত 
প্রমাণ দ্বারা ইব.ল্‌ বত্ততাঁর মত ভ্রীস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । যতদূর মনে হয় 
রুকনুদ্দীন কাঁইকাঁউসের আমলে যিনি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন, সেই 
ইখতিয়াঁরুদ্দীন ফিরোজ আঁতিগীনই কাইকাউসের মৃত্যুর পরে শামস্থদ্দীন ফিরোজ 
শাহ নাম লইয়া হুলতাঁন হন। ইতিপূর্বে বলবন বুগরা খানকে সাহাষ্য করিবার 
জন্য «ফিরোঁজ” নামক দুইজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলা দেশে রাখিয়৷ গিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে একজন ফিরোজকে বুগরা খাঁন কাইকোবাদের নিকট পাঠাইয় দিয়াছিলেন 
অপরজন বাংলাতেই ছিলেন, ইনিও আমাদের আলোচ্য শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের 
সহিত অভিন্ন হইতে পারেন। 

শিলালিপির সাক্ষ্যের সহিত প্রাান প্রবাদ ও খুর্শীনামা” নামক ফাঁসী গ্রন্থের 
সাক্ষ্য মিলাইয়া লইলে দেখা যায়, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলেই সর্বপ্রথম 
সাঁতীও মুসলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়) এই বিজয়ে মুসপিম বাহিনীর নেতৃত্ব 
করেন ভ্রিবেণী-বিজেতা৷ জাফর খান ; এই জাফর খান অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি 
ছিলেন, শিলালিপিতে ইনি প্রাজা ও সম্রাটদের সাহায্যকারী” বলিয়া উল্লিখিত 


২৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


হইয়াছেন ; ত্রিবেণী ও সাতর্গীও বিজয়ের পরে জাফর খাঁন এই অঞ্চলেই পরলোক” 
গমন করেন; ত্রিবেণীতে তাহার সমাধি আছে। 

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, শ্রীহট্র বা সিলেটও শীমনতদ্দীন ফিরোজ 
শাহের বাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে শাহ জলাল 
নামে একজন দরবেশ মুসলমানদের সিলেট অভিযাঁনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই 
শাহ জলাঁল সম্ভবত শেখ জালালুদ্দীন তত্রিজীর ( ১১৯৭-১৩৪৭ খ্রীঃ) সহিত 
অভিন্ন। 

কিংবদভ্তী অনুসারে সাতগাঁও ও সিলেটের শেষ হিন্দু রাজাদের নাম যথাক্রমে 
ভূদেব নৃপতি ও গৌড়গোবিন্দ ঃ উভয়েই নাকি গোবধ করার জন্য মুসলিম 
প্রজাদের গীড়ন করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে মুসলমানর! তাহাদের রাজ্য 
আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল। এইসব কিংবদন্তীর বিশেষ কোন ভিত্তি 
আছে বলিয়া মনে হয় না। 

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের অন্তত ছয়টি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিলেন বলিয়া জানা, 
যাঁয়। ইহাদের নাম-_শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ, জলালুদ্দীন মাহমুদ শাহ, গিয়া ুদ্দীন 
বাহাদুর শাহ, নাসিরুদ্দীন ইত্রাহিম শাহ, হাতেম খান ও কৎলু খান। ইহাদের 
মধ্যে হাঁতেম খান পিতাঁর রাজত্বকালে বিহার অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া 
শিলালিপি হইতে জানা যায়। শিহাবুদ্দীন, জলালুদ্দীন, গিয়ান্দ্দীন ও 
নাসিরুদ্দীন পিতার জীবদ্দশ।তেই বিভিন্ন টাকশাল হইতে নিজেদের নামে মুদ্রা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহ1 হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ইহারা, 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই মত যে ভ্রান্ত, তাহ। মুদ্রার 
সাক্ষ্য এবং বিহারের সমসাময়িক দরবেশ হাঁজী আহমদ য়াহয়া মনেরির “মলফুজৎ, 
( আলাপ-আলোচনার সংগ্রহ )-এর সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃত সত্য এই 
ষে, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাহার এ চারি জন পুত্রকেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
শাননকর্তার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিজ নামে মুদ্রা প্রকাশের, 
অধিকার দিয়াছিলেন। 

আহমদ য়াহয়া মনেরির “মলফুজ-এর মতে “কামরু' ( কামরূপ )ও শামসুদ্দীন 
ফিরোজ শাহের রাজ্যতৃক্ত হইয়াছিল এবং তাহার শাসনকত ছিলেন গিয়াস্থদ্বীন ॥. 
এই “মলফুজৎ' হইতে জানা যায় যে গিয়াস্থদ্দীন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত 
প্রকৃতির এবং হাতেম খান একাস্ত মৃদু ও উদ্দার প্রকৃতির লোক ছিলেন ॥ 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২ 


“মলফুজৎঃ-এর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, শামস্থদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজধানী 
ছিল সোনারগাওয়ে। 

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলার সুলতানের মুদ্রায় পাওয়া (মালদহ 
জেল) নগরের নামাস্তর “ফিরোজাবাদ'-এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত. 
শামহুদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম অন্নুসারেই নগরীটির এই নাম রাখা 
হইয়াছিল। 


৫। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ 


শামন্রদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনজন সমসাময়িক. 
লেখকের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহারা হইলেন জিয়াউদ্দীন বাঁরনি, ইসমি এবং 
ইবন বত্তুতা। এই তিনজন লেখকের উক্তি এবং মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে যাহ! জানা 
যায়, তাহার সংক্ষিপুসাঁর নীচে প্রদত্ত হইল। 

শামস্থদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাহার ভ্রাতা গিয়ান্ুদ্দীন বাহাদুর শাহ 
শিহাবুদ্দীনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া লখনৌতি অধিকার করিলেন। 
গিয়াস্ুদ্বীন বাহাঁছুরের হাতে শিহাবুদ্দীন বুগড়া ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম ব্যতীত 
তাহার আর সমস্ত ভ্রাতাই নিহত হইলেন। শিহাঁবুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীন দিল্লীর: 
তৎকালীন স্থলতান গিয়াস্থদ্দীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিহাবুদ্দীন 
বুগড়৷ সম্ভবত সাহাধ্য প্রার্থন করার অব্যবহিত পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন,, 
কারণ ইহার পরে তাঁহার আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। বারনি লিখিয়াছেন 
যে লখনৌতির কয়েকজন সন্থাস্ত ব্যক্তি গিয়াস্গদ্দীন বাহাদুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হইয়া গিয়ান্দ্দীন তুগলকের সাহাঁধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গিয়ান্থদ্দীন তুগলক 
এই সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তীহাঁর পুত্র জুনা খানের উপর দিল্লীর 
শাসনভার অর্পণ করিয়া পূর্ব ভারত অভিমুখে সসৈন্তে যাত্রা করিলেন। প্রথমে 
তিনি ত্রিহুত আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার কর্ণাটবংশীয় রাজা হরিসিংহ- 
দেবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া! এ রাজ্যে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। ত্রিহথতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম তাহার সহিত যোগদান করিলেন । 
গিয়াহুক্দীন তুগলক তাহার পালিত পুত্র তাতাঁর খানের অধীনে এক বিরাট 


২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


“সৈম্বাহিনী নাঁসিকুদ্দীনের লঙ্গে দিলেন। এই বাহিনী লখনৌতি অধিকার করিয়া 
লইল | 

গি়ানুদ্দীন বাহাদুর শাহ ইতিমধ্যে লখনৌতি হইতে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া 
গিয়াছিলেন এবং গিয়াঁসপুর ( বর্তমীন ময়মনসিংহ শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে ) অবস্থান করিতেছিলেন। শক্রবাহিনীর অগ্রগতির খবর পাইয়। 
তিনি এ ঘটি হইতে বাহির হইয়া লখনৌতির দিকে অগ্রসর হইলেন। 

অতঃপর ছুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইসমি এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। 
গিয়ান্বদ্দীন বাহাঁদুর প্রচণ্ড আক্রোশে তাহার ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম 
পরিচালিত শক্রবাহিনীর বাম অংশে আক্রমণ চাঁলাইতে লাগিলেন। তাহার 
আক্রমণের মুখে দিলীর সৈন্যের! প্রথম প্রথম ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল, 
কিন্তু সংখ্যাঁধিক্যের বলে তাহারা শেষ পর্যস্ত জয়ী হইল। গিয়াস্থদ্দীন বাহাদুর 
তখন পূর্ববঙ্গের দিকে পলায়ন করিলেন। হয়বতউল্লার নেতৃত্বে দিল্লীর একদল 
'সৈন্ তাহার অনুসরণ করিল। অবশেষে গিয়াস্ুদ্দীনের ঘোড়া একটি নদী পার 
হইতে গিয়! কাঁদায় পড়িয়! গেলে দিল্লীর সৈন্যের তাঁহাকে বন্দী করিল। 

গিয়াস্বদ্দীন বাহীদুরকে তখন লখনৌতিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে 
'ঁড়ি বীধিয়া তাহাকে গিয়াস্থদ্দীন তুগলকের সভায় উপস্থিত করা হইল । 

গিয়াঙ্থদ্দীন তুগলক বাংলাকে তাহার সাআঁজ্যের অস্তভূক্তি করিয়া নাসিরুদ্দীন 
ইত্রাহিমকে লখনৌতি অঞ্চলের শাঁসনভার অর্পণ করিলেন; তাতার খাঁন 
সোনারগাঁও ও সাতর্গাওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। নাসিরুদ্দীন নিজের 
নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে 
প্রথমে গিয়াস্থদ্দীন তুগলকের এবং পরে মুহম্মদ তুগলকের নাম থাঁকিত। 

গিয়ান্ুদ্দীন তুগলক বাংলাদেশ হইতে লুষ্টিত বহু ধনরত্ব এবং বন্দী গিয়াস্থদ্দীন 
বাহাদূরকে লইয়! দিল্লীর দিকে রগুনা হইলেন। কিন্তু শেষ পর্বস্ত তিনি দিল্লীতে 
পৌছিতে পারেন নাই । তীহার পুত্র জুনা থান দিল্লীর উপকণ্ঠে তাহার অভ্যর্থমার 
জন্য যে মণ্ডপ নির্নাণ করিয়াছিলেন, তাহাঁতে প্রবেশ করিৰামাত্র তাহা ভাঙিয়া 
পড়িল, এবং ইহাতেই তাহার প্রাণাস্ত হইল ( ১৩২৫ শ্রীঃ)। 

ইহার পর জুন! খান মুহম্মদ শাহ নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ তুগলক নাঁমে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের 
শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। লখনৌতি অঞ্চলের শাসনভার কেবলমাত্র 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৯ 


নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহের অধীনে ন! রাখিয়া তিনি পিগাঁর খিলজী নামে এক: 
ব্যক্তিকে নাপিরুদ্দীনের সহযোগী শালনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া দিল্লী হইতে, 
পাঠাইয়৷ দিলেন এবং পিগারকে 'কদর খান' উপাধি দিলেন ঃ মালিক আবু. 
রেজাকে তিনি লখনৌতির উজীরের পদে নিয়োগ করিলেন । গিয়ান্বদ্দীন, 
বাহাদুর শাহকেও তিনি মুক্তি দিলেন এবং তাহাকে সোনারগীওয়ে তাতার 
খানের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন; ইতিপূর্বে তিনি, 
তাহার অভিষেকের সময়ে তাতার খানকে “বহরাম খাঁন” উপাধি দিয়াছিলেন |, 
মালিক ইজ্ছদ্দীন য়াহয়াকে তিনি সাঁতগগীওয়ের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ 
করিলেন। 

ইহার ছুই বখসর পর যখন মুহম্মদ তুগলক কিসলু খানের বিদ্রোহ দমন 
করিতে মুলতানে গেলেন, তখন লখনৌতি হইতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম গিয়! 
তীহাঁর সহিত যোগদান করিলেন এবং কিসলু খানের সহিত যুদ্ধে দক্ষতার পরিচয় 
দিলেন। ইহার পর নাঁসিরুদ্দীনের কী হইল, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া 
যায় না। 

গিয়ান্দ্দীন বাহাদুর শাহ ১৩২৫ গ্রীঃ হইতে ১৩২৮ শ্রীঃ পর্যন্ত বহরাম' 
খানের সঙ্গে যুক্তভাবে সোনারগাও অঞ্চল শান করেন। এই কয় বৎসর 
তিনি নিজের নামে মুদ্র। প্রকাশ করেনঃ সেইসব মুদ্রায় যথারীতি সম্রাট 
হিসাবে মুহম্মদ তুগলকের নামও উল্লিখিত থাকিত। অতঃপর মুহম্মদ তুগলক' 
যখন মুলতানে কিসলু খানের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন গিয়াুদ্দীন 
বাহাদূর স্থযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহ করিলেন। কিন্তু বহরাম খাঁনের তৎপরতার 
দরুণ তিনি বিশেষ কিছু করিবার সুযোগ পাইলেন না। বহরাম খান 
গিয়াস্দ্দীনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র সমন্ত সেনানায়ককে একত্র 
করিলেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনী লইয়া গিয়াহ্ুদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন ।- 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া গিয়াহুদ্দীন পরাজিত হইলেন এবং যমুনা নদীর দিকে 
পলাইতে লাঁগিলেন। কিন্তু বহরাম খান তাহার সৈম্যবাহিনীকে পিছন হইতে 
আক্রমণ করিলেন। গিয়াস্সদ্দীনের বহু সৈন্য নদী পার হইতে গিয়া জলে ডুবিয়া 
গেল। গিয়াহ্ুদ্দীন স্বয়ং বহরাম খানের হাতে বন্দী হইলেন। বহরাম খান 
তাহাকে বধ করিয়! তাঁহার গাত্রচর্ম ছাড়াইয়া লইয়া মুহম্মদ তুগলকের কাছে' 
পাঠাইয়া দিলেন । মুহম্মদ তুগলক সমস্ত সংবাদ শুনিয়া সকলকে চল্লিশ দিন: 


৩০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


'উৎমব করিতে আদেশ দিলেন এবং গিয়ান্দ্দীন ও মুলতীনের বিদ্রোহীর গাত্রচর্ 
বিজয়-গম্জে টাাইয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। | 

ইহার পর দশ বসর কদর থান, বহরাম খান ও মালিক ইজ্জদ্দীন য়াহয়া 
মুহম্মদ তুগলকের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে যথাক্রমে লখনৌতি, মোনারগীও ও 
সাতগাঁও অঞ্চল শান করেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটে নাই। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাৰে বহরাম খান পরলোক গমন করিবার পর 
তাহার বর্মরক্ষক ফখরুদ্দীন সোনারগাঁওয়ে বিদ্রোহ করিলেন। এই ঘটনা 
হইতেই বাংলার ইতিহাঁসের একটি নৃতন অধ্যায় সুরু হইল। 


ততীয় পরিচ্ছেদ 
বাংলান্র ্বাধীন সুলতানগণ-_ ইলিয়াস শাহী বংশ 


১। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ 


জিয়াউদ্দীন বারনির “তাঁরিখ-ই-ফিরোজ শাহী" গ্রন্থে ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ইহাঁর বিস্তৃত বিবরণ পাঁওয়! যায় কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে 
রচিত “তারিখ-ই-মুবাঁরক শাহী” হইতে । 

এই বিবরণ নির্ভরযোগ্য । এই গ্রন্থের মতে বহরাম খানের মৃত্যুর পর তাহার 
বর্মরক্ষক ফখরুদ্দীন সোনারগাঁও অধিকার করিয়! নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া 
ঘোষণা করিলে লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান, সাঁত্গাওয়ের শাসনকর্তা 
ইজ্জুদ্দীন যাহয়া এবং সম্রাটের অধীনস্থ অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তির! তাহাকে দমন 
করিবার জন্য যুদ্ধষাত্র! করেন। তীহাঁদের সহিত যুদ্ধে পরাঁজিত হইয়া! ফখরুদ্দীন 
পলায়ন করেন। তাহার হাতী ও ঘোঁড়াগুলি কদর খাঁনের অধীনে আসে। 
কদর খান লুঠ করিয়া অনেক রৌপামুদ্রাও হস্তগত করেন। মালিক হিসামুদ্দীন 
নামে জনৈক পদস্থ অমাত্য কদর খাঁনকে এই অর্থ রাজকোষে পাঠাইয়। দিতে 
বলিলেন। কিন্তু কদর খান তাহা করিলেন না। তিনি সৈন্যদের এই লুঠের 
কোন ভাগও দিলেন না। ইহাতে সৈন্তেরা তাহার উপর অসস্তষ্ট হইল এবং 
তাহারা ফথরুদ্দীনের সঙ্গে যৌগ দিয়া কদর খানকে হত্যা করিল। ফখরুদ্দীন 
সোনারগাঁও পুনরধিকাঁর করিলেন। লখনৌতিও তিনি সাময়িকভাবে অধিকার 
করিলেন এবং মুখলিশ নামে এক ব্যক্তিকে এঁ অঞ্চলে শাঁদনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন। কিন্তু কদর খাঁনের অধীনস্থ আরিজ-ই-লস্কর ( সৈম্তবাহিনীর বেতন- 
দাতা) আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করিয়, লখনৌতি অধিকার করিলেন। 
তিনি মুহম্মদ তুগলককে লখনৌতিতে একজন শাসনকর্তা পাঠাইতে অন্থরোধ 
জাঁনাইলেন। মুহম্মদ তৃগলক দিললীর শাসনকর্তা যুস্ৃফকে লখনৌতির শাসনকর্তার 
পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু লথনৌতিতে পৌছিবার পূর্বেই যুস্তফ পরলোকগমন 
করিলেন। মুহম্মদ তুগলক আর .কাহাকেও তাঁহার জায়গায় নিযুক্ত করিয়া 
পাঁঠাইলেন না। এদিকে লখনৌতিতে কোন শাসনকর্তা না থাকায় বিশৃঙ্খলা 


৩২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


দেখা দিয়াছিল। ইহার জন্য ফখরুদ্দীনের আক্রমণ রোধ করাও কঠিন 
হইয়! পড়িয়াছিল। তাই আলী মুবারক বাধ্য হইয়া আলাউদ্দীন ( আলডিদ্দীন 
আলী শাহ) নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে লখনৌতির নৃপতি বলিয়া ঘোষণ! 
করিলেন । 

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ লখনৌতি বেশীদিন নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন 
নাই বটে, কিন্ত সৌনারগাঁও সমেত পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ বরাবরই তাহার অধীনে 
ছিল। সপ্তদশ শতাবীতে ওুরঙ্গজেবের অধীনস্থ কর্মচারী শিহাবুদ্দীন তালিশ 
লিখিয়াছিলেন যে ফখরুদ্দীন চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন এবং চাঁদপুর হইতে 
চট্টগ্রাম পর্যস্ত তিনি একটি বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; চট্টগ্রামের বু মসজিদ ও 
সমাধিও তীহারই আমলে নিয্িত হয়। 

ইবন বতুতা ফথরুদ্দীনেরই রাজত্বকাঁলে বাংলাদেশে আসপিয়াছিলেন। তিনি 
গোঁলযোগের ভয়ে ফথরুদ্দীনের সহিত দেখা করেন নাই। ইব্জ বত্ত,তাঁর 
ভ্রমণ-বিবরণী হইতে ফথরুদ্দীন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাঁওয়। যায়। ইবন্‌ বস্তা 
লিখিয়াছেন যে, ফথরুদ্দীনের সহিত ( আলাউদ্দীন ) আলী শাহের প্রায়ই যুদ্ধ 
হইত। ফখরুদ্দীনের নৌবল বেশী শক্তিশালী ছিল, তাঁই তিনি বর্ষাকাল ও 
শীতকালে লখনৌতি আক্রমণ করিতেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালে আলী শাহ ফথকুদ্দীনের 
রাজ্য আক্রমণ করিতেন, কারণ স্থলে তীহারই শক্তি বেশী ছিল। ফকীরদের 
প্রতি ফখরুন্দীনের অপরিসীম দুর্বলতা ছিল। তিনি একবার শায়দা নামে 
একজন ফকীরকে তাহার অন্যতম রাজধানী “সোদকাওয়ী” ( চাঁটগাও ? )এ 
তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জনৈক শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। 
বিশ্বাঘঘাতক শায়দা সেই স্থযোগে বিদ্রোহ করে এবং ফখরুদ্দীনের একমাত্র 
পুত্রকে হত্যা করে। ফখরুদ্দীন তখন “সোদকাওয়াডে, ফিরিয়া আসেন । শায়দা 
তখন সোন'রগীও-এ পলাইয়া যায় এবং এ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাঁকে, 
কিন্ত সোনারগ9ীঁওয়ের অধিবাসীরা তাহাকে বন্দী করিয়া সুলতানের বাহিনীর 
কাছে পাঠাইয়। দেয়। তখন শায়দা ও অন্য অনেক ফকীরের প্রাণদণ্ড হইল। 
ইহার পরেও কিন্তু ফখরুদ্দীনের ফকীরদের প্রতি ছূর্বলতা কমে নাই । তীহাঁর 
আদেশের বলে ফকীরর1 মেঘনা নদী দিয়! বিনা ভাড়ায় নৌকায় যাতায়াত করিতে 
পাঁরিত ; নিঃসম্বল ফকীরদের খাও দেওয়। হইত। সোনারগাঁও শহরে কোন 
ফকীর আপিলে সে আধ দীনার ( আট আনার মত ) পাইত। 


বাংলার স্বাধীন স্ুলতানগণ--ইলিয়াস শাহী বংশ ৩৩ 


ইব্‌ন বতুতার বিবরণ হইতে জানা যায় যে ফখরুজ্দীনের আমলে বাঁংলাঁদেশে 
জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব স্থলভ ছিল। ফথকুদ্ধীন কিন্ত হিন্দুদের প্রতি খুব 
ভাল ব্যবহার করেন নাই। ইবজ্‌ বতুতা “হবন্ক' শহরে € আধুনিক শ্্রীহষ্ট 
জেলার অস্ততুরক্ত ) গিয়া দেখিয়াছিলেন ঘে সেখানকার হিন্দুর! তাঁহাদের উৎপক্গ 
শস্যের অর্ধেক সরকারকে দিতে বাধ্য হইত এবং ইহা! ব্যতীত তাহাদের আরও 
নানারকম কর দিতে হইত। 

কয়েকখাঁনি ইতিহাসগ্রস্থের মতে ফথরুদ্দীন শক্রর হাঁতে নিহত হইয়া 
পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার হাতে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, 
সে সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণের উক্তির মধ্যে এক্য নাই এবং এইসব বিবরণের মধ্যে 
যথেষ্ট ভূলও ধরা পড়িয়াছে। ফখরুদ্দীন সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ফথরুদ্দীন ১৩৩৮ হইতে 
১৩৫০ হ্রীঃ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়! স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। 

ফখরুদ্দীন সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাঁহার মুদ্রাগুলি 
অত্যন্ত সুন্দর, বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রার মধ্যে এইগুলিই শ্রেষ্ঠ । 


২। ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ 


ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের ঠিক পরেই ইখতিয়ারুদ্দীন গাঁজী শাহ নামে এক 
ব্যক্তি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন ( ১৩৪৯-১৩৫২ শ্রী: )। ইখতিয়াঁরুদ্দীনের 
সোনারগাঁও-এর টাঁকশালে উতকীর্ণ অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । এই 
মুদ্রাগুলি হুবহু ফখরুম্দীনের মুদ্রার অন্রূপ | এই সব মুদ্রায় ইখতিয়াঁকদ্দীনকে 
"হথলতানের পুত্র স্থলতান” বলা হইয়াছে । সুতরাং ইখতিয়ারুদ্দীন যে ফখরুদ্দী- 
নেরই পুত্র, তাহাতে কোন অন্দেহ নাই। ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে এই 
ইখতিয়ারুদ্দীনের নাম পাওরা যাঁয় না। 

৭৫৩ হিজরায় (€ ১৩৫২-৫৩ খ্রীঃ) শামস্থদ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও 
অধিকার করেন। কোন কোঁন ইতিহাসগ্রস্থের মতে তিনি ফখরুদ্দীনকে এই 
সময়ে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহ! সত্য হইতে পারে না, কারণ ফখরুদ্দীন 
ইহার তিন বৎসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন । সম্ভবত ইখতিয়ারুদ্দীনই 
ইলিয়াস শাহের হাতে নিহত হন । 
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৩। আলাউদ্দীন আলী শাহ 

আলাউদ্দীন আলী শাহ কীভাবে লখনৌতির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা 
ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

ফথরুদ্দীন মুবারক শাহের সহিত আলী শাহের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। এ 
সম্বন্ধে পূর্বে আলোচন! কর! হইয়াছে। 

আলী শাহ সম্ভবত লখনৌতি অঞ্চল ভিন্ন আর কোন অঞ্চল অধিকার করিতে 
পারেন নাই। তীহাঁর সমস্ত মুদ্রাই পাওয়া বা ফিরোজাবাদের 'টাকশালে নিমিত 
হইয়াছিল। যতদূর মনে হয় তিনি গৌড় বা লখনৌতি হইতে পাওুয়ায় তাহার 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় একশত বৎসর পাওুয়াই 
বাংলার রাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজরায় ( ১৩৪১- 
৪২ খ্রীঃ) পিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মাত্র এক বৎসর কয়েক মাঁস রাজত্ব 
করিয়া পরলোক গমন করেন । মালিক ইলিয়াস হাজী নামে তাঁহার অধীনস্থ এক 
ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়| নিজে সুলতান হন। 

পাওুয়ার বিখ্যাত "শাহ জলালের দরগা” আলাউদ্দীন আলী শাহই প্রথম 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন । 


৪। শামনুদ্দীন ইলিয়াস শাহ 

শীমন্থদ্দীন ইলিয়াস শাহের পূর্ব-ইতিহাঁস বিশেষ কিছু জানা যায় না। চতুর্শ- 
পঞ্চদশ শতাঁবীর আরবী এঁতিহাসিক ইব-্ই হজর ও অল-সখাওয়ীর মতে. 
ইলিয়াস শাহের আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরানের সিজিন্তানে। পরবর্তীকালে 
রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির কোনটিতে তাহাকে আলী শাহের ধাত্রীমাতার পুর, 
কোনটিতে তাহার ভূত্য বল! হইয়াছে। 

লখনৌতি রাজ্যের অধীশ্বর হইবার পর ইলিয়াস রাজ্যবিত্তার : ও অর্থসংগ্রহে 
মন দেন। প্রথমে সম্ভবত তিনি সাঁতগাঁও অঞ্চল অধিকার করেন। নেপালের 
সমসাময়িক শিলালিপি ও গ্রস্থাদি হইতে জান যাঁয় যে, ইলিয়াস নেপাগ আক্রমণ! 
করিয়া সেখানকার বহু নগর জালাইয়া দেন এবং বহু মন্দির ধ্বংস করেন) 
বিখ্যাত পশুপতিনাথের মৃত্তিটি তিনি তিন খণ্ড করেন (১৩৫০ খ্রীঃ )। ইলিয়াল 


'বাংলার স্বাধীন স্থলতানগণ--ইলিয়াস শাহী বংশ ৩৫. 


বাজ্যবিস্তার করিবার জন্য নেপালে অভিযান করেন নাই, সেখানে ব্যাপকভাবে 
লুঠপাঁট করিয়া ধন সংগ্রহ করাই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য । “তবকাৎ-ই-আকবরী" 
ও “তারিখ-ই-ফিরিশ.তা*য় লেখা আছে, ইলিয়াস উড়িস্যা আক্রমণ করিয়া চিন্কা 
হুদের সীম! পর্যস্ত অভিযান চালান এবং সেখানে ৪৪টি হাতী সমেত অনেক 
জম্পত্তি লুঠ করেন। বাঁরনির “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী” হইতে জানা যায় যে 
ইলিয়াস ভ্রিহত অধিকার করিয়াছিলেন ; ষোড়শ শতাব্দীর এঁতিহানিক মুক্লা 
তকিয়ার মতে ইলিয়াস হাজীপুর অবধি জয় করেন। “সিরাঁৎই-ফিরোজ শাহী? 
নামে একটি সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস চম্পারণ, গোরক্ষপুর 
ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করেন। পূর্বদিকেও ইলিয়াস রাজ্যবিস্তার 
করিয়াছিলেন । মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে ইলিয়াম ইখতিয়ারুদ্দীন 
গাজী শাহের নিকট হইতে সৌঁনাঁরগাঁও অঞ্চল অধিকাঁর করিয়া লইয়াছিলেন 
€ ১৩৫২ শ্রী; )। কাঁমরূপেরও অন্তত কতকাংশ ইলিয়াসের রাঁজ্যতৃক্ত হইয়াছিল, 
কারণ তাহার পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বের প্রথম বৎনরের একটি মূদ্রা কামরূপের 
টাকশালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 

এইভাবে ইলিয়াস শাহ নানা রাজ্য জয় করায় এবং পূর্বতন তৃগলক সাম্রাজ্যের 
অন্তর্ভূক্ত অনেক অঞ্চল অধিকার করায় দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুগলক 
ক্রুদ্ধ হন এবং ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযাঁন করেন। এই অভিযানের সময় 
ফিরোজ শাহ কর হাঁস প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া ইলিয়াস শাহের প্রজাদের 
দলে টানিবার চেষ্টা করেন এবং তাহাতে আংশিক সাঁফল্য লাভ করেন। এই 
অভিযানের ফলে শেষপর্যন্ত ত্রিহুত প্রভৃতি নববিজিত অঞ্চলগুলি ইলিয়াসের 
তত্তচাত হয়, কিন্তু বাংলায় তাহার সার্বভৌম অধিকার অক্ষুপ্নই রহিয়! যাঁয়। 

জিয়ডিদ্দীন বাঁরনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী”, শাম্স্‌ই-সিরাজ আফিফ-এর 
“তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী” এবং অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক ব্যক্তির লেখা “সিরাৎ-ই- 
'ফিরোজ শাহী” হইতে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যাক়্। এই তিনটি গ্রস্থই ফিরোজ শাহের পক্ষভূক্ত লোকের লেখ! বলিয়া 
ইহাদের মধ্যে একদেশদপিতা উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ইহাদের 
'বিবরণের লারমর্মণ এই | 

ফিরোজ শাহ তাহার সিংহালনে আরোহণের পরেই € ১৩৫১ শ্রী) সংবাদ 
পান যে ইলিয়ান ত্রিহত অধিকাঁর করিয়া সেখানে হিন্দু-মুদলমান নির্বিশেষে 
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সকলের উপর অত্যাচার ও লুঠতরাঁজ চালাইতেছে। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
ফিরোজ শাহ ইলিয়াসকে দমন করিবার জন্য এক বিশাল বাহিনী লইয়া 
বাংলার দিকে যাত্রা করেন। অযোধ্যা প্রদেশ হইয়া তিনি ত্রিৃতে পৌঁছান 
এবং ত্রিহ্ৃত পুনরধিকার করেন। অতঃপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে উপনীত, 
হইয়া ইলিয়াসের রাজধানী পাওয়া জয় করিয়া লন। ইলিয়াস তাহার পূর্বেই 
পাওুয়! হইতে তাহার লোকজন সরাইয়া লইয়া একডাঁলা নামক একটি অনতি- 
দুরবর্তাঁ ছুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই একডালা যেমনই বিরাট, তেমনি 
ছুর্তেছ্য দুর্গ ঃ ইহার চারিদিক নদী দ্বার! বেষ্টিত ছিল। ফিরোজ শাহ কিছুকাল 
একডাঁল দুর্গ অবরোধ করিয়া! রহিলেন, কিন্তু ইলিয়'দ আত্মসমর্পণের কোন, 
লক্ষণই দেখাইলেন না1। অবশেষে একদিন ফিরোজ শাহের সৈম্ভেরা এক স্থান : 
হুইতে অন্য স্থানে যাওয়ায় ইলিয়াস মনে করিলেন ফিরোজ শাহ পশ্চাদপসরণ 
করিতেছেন । ( ইহ1 বারনির বিবরণে লিখিত হইয়াছে, আফিফ ও ণসরাৎ-এর 
বিবরণ এক্ষেত্রে ভিন্নরূপ ) তখন তিনি একডাল! দুর্গ হইতে সসৈন্তে বাহির 
হইয়| ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। দুই পক্ষে যে যুদ্ধ হইল 
তাহাতে ইলিয়াস পরাঁজিত হইলেন, এবং ইহার পর তিনি আবার একভাল! 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

এতদূর পর্যন্ত এই তিনটি গ্রস্থের বিবরণের মধ্যে মোটামুটিভাবে এঁক্য আছে, 
কে বলমাত্র ছুই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়; ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে 
বিদ্বেষমূলক উক্তিগুলি বাদ দিলে এই বিবরণ মোটের উপর নির্ভরযোগ্য । কিন্তু 
যুদ্ধের ধরন এবং পরবতাঁ ঘটন1 সম্বন্ধে তিনটি গ্রন্থের উক্তিতে মিল নাই এবং 
তাহা বিশ্বীসযোগ্যও নহে। বাঁরনির মতে এই যুদ্ধে ফিরোজ শাহের বিন্দুমাত্রও 
ক্ষতি হয় নাই, ইলিয়াসের অসংখ্য সৈন্য মারা! পড়িয়াছিল এবং ফিরোজ শাহ 
৪৪টি হাতী সমেত ইলিয়ামের বহু সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন; ইলিয়াসের 
পরাজয়ের পরে ফিরোজ শাহ একডাল! ছূর্গ অধিকার করিবার প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ৪৪টি হাঁতী হারানোর ফলে 
ইলিয়াসের দস্ত চর্ণ হইয়া গিয়াছে! আফিফের মতে ইলিয়াস শাহের অস্থঃপুরের 
মহিলার! একভালা! ছুর্গের ছাঁদে দ্াড়াইয়া মাথাঁর কাপড় খুলিয়া শোঁক প্রকাশ 
করায় ফিরোজ শাহ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমানদের নিধন ও মহিলাদের 
অমর্যাদা করিতে অনিচ্ছুক ভইয়া একভাল! দুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা! ত্যাগ 
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করিয়াছিলেন; তিনি বাংলাদেশের বিজিত অঞ্চলগুলি স্থায়িভাবে নিজের 
অধিকারে রাখার ব্যবস্থাও করেন নাই, কারণ এ দেশ জলাভূমিতে পূর্ণ? 
ধসিরাৎস্ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ফিরোজ শাহ একডালা ছৃর্গের অধিবাসীদের, 
“বিশেষত মহিলাদের করুণ আবেদনের ফলে একডাঁলা দুর্গ অধিকারে ক্ষান্ত 
হুইয়াছিলেন। 

এই সমস্ত কথ! একেবারেই বিশ্বীঘযোগ্য নহে । ফিরোজ শাহ ষে এই সমস্ত 
কারণের জন্য একডাল' দুর্গ অধিকারে বিরত হন নাই, তাহার প্রমাঁণ,_ইলিয়াস 
"শাহের মৃত্যুর পরে তিনি আর একবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ও 
একডাল! ছুর্গ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোটের উপর ইহাঁই সত্য বলিয়! 
মনে হয় যে ফিরোজ শাহ একডালা! দুর্গ অধিকাঁর করিতে পারেন নাই বলিয়াই 
করেন নাই। যুদ্ধে ফিরোজ শাহের কোন ক্ষতি হয় নাই,_বারনির এই কথাও 
সত্য বলিয়া মনে হয় না। আফিফ লিখিয়াছেন যে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
ুইয়াছিল এবং পরবর্তী গ্রন্থ “তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে তাহার উক্তির 
'সমর্থন পাওয়া যায় । 

আসল কথা, ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে 
জয়ী হইতে পাঁরে নাই। ফিরোজ শাহ যুদ্ধের ফলে শেষ পর্যস্ত কয়েকজন বন্দী, 
“কিছু লুঠের মাল এবং কয়েকটি হাঁতী ভিন্ন আর কিছুই লাঁভ করিতে পারেন নাই। 
তাহার পক্ষেও নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, যাহা তাহার অন্থগত এঁতিহাসিকর! 
গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়াস যুদ্ধের আগেও একডাল! ছূর্গে ছিলেন, 
এখনও তাহাই রহিয়া গেলেন। স্থৃতরাং কার্যত তাহার কোন ক্ষতিই হয় 
নাই। ফিরোজ শাহ যে কেন পশ্চাদদপসরণ করিলেন, তাহাঁও স্পষ্টই বোবা 
ঘায়। বারনি ও আফিফ লিখিয়াছেন যে, যে সময় ফিরোজ শাহ একডাল। 
অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন বর্ষাকাল আসিতে বেশী দেরী ছিল না। বর্যাকাল 
'আসিলে চারিদিক জলে প্লাবিত হইবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িবে, মশার কামড়ে ঘোঁড়াগুলি অস্থির হইবে এবং তখন ইলিয়াস অনায়াসেই 
জয়লাভ করিবেন, এই সব ভাবিয়া ফিরোজ শাহ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিতে- 
'ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ফিরোজ শাহের আক্রমণের সময় ইলিয়াস 
প্রথমেই সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন, ফিরোজ 
শাহকে দেশের মধ্যে অনেক দূর আসিতে দিয়াছিলেন এবং নিজে একভালার দুর্ভেন্ভ 
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দুর্গে আশ্রয় লইয়া! বর্ষার প্রতীক্ষায় কালহরণ করিতেছিলেন। ফিরোজ শাহ্‌ 
ইলিয়াসের সঙ্গে একদিনের যুদ্ধে কোনরকমে নিজের মান বীচাইয়াছিলেন। কিন্ত 
তিনি এই যুদ্ধে ইলিয়াসের শক্তিরও পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন ষে 
ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পরু্দস্ত করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। উপরস্ত 
বর্ধাকাল আসিয়! গেলে তিনি ইলিয়াস শাহের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হুইবেন। সেইজন্য, ইলিয়াসের হাঁতী জয় করিয়া তাহার দর্প ্র্ণ করিয়াছি, এই 
জাতীয় কথা বলিয়া ফিরোজ শাহ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মাঁনে মানে, 
বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 

ফিরোজ শাহ একভালার নাম বদলাইয় “আজাদপুর” রাঁখিয়াছিলেন। দিল্লীতে, 
পৌছিয়৷ ফিরোঁজ শাহ ধূমধাম করিয়া! “বিজয়-উত্সব' অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কিন্তু 
বাংলাদেশ হইতে তাহার বিদায়গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়াস তাহার অধিকৃত 
বাংলার অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যস্ত এই ছুই 
স্থলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের, 
স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া! লন। ইহার পরে ছুই রাজ! নিয়মিতভাবে 
পরম্পরের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন । 

একডালার যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের সৈন্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বীরত্ব প্রদর্শন 
করে তীহার বাঁডালী পাইক অর্থাৎ পদাতিক সৈন্তেরা। পাইকদের মধ্যে, 
অধিকাংশই ছিল হিন্দু। পাইকদের দলপতি সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। 

এই একডালা কোন্‌ স্থানে বর্তমানি ছিল, সে সম্বন্ধে এতদিন কিছু মতভেদ 
ছিল। তবে বর্তমানে এ সম্বন্ধে ষে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 
নিঃসংশয়ে বলা যাঁয় যে গৌড় নগরের পাশে গঙ্গাতীরে একডালা অবস্থিত ছিল।* 

ইলিয়াস শাহ সন্বন্ধে প্রামাণিকভাবে আর বিশেষ কোন তথ্যই জানা যায় ন।। 
তিনি যে দৃঢ়চেতা ও অসামান্ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহা ফিরোজ 
শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পরিণামে সাফল্য অর্জন হইতেই বুঝা যায়। 
মুসলিম সাধুসস্তদের প্রতি তাহার বিশ্ষে ভক্তি ছিল। তীহাঁর সময়ে বাংলাদেশে 
তিন্জন বিশিষ্ট মুসলিম সন্ত বর্তমান ছিলেন--অখী সিরাজুদ্দীন, তাঁহার শিল্প 

আল] অল-হুক এবং রাজা বিয়াবানি। কথিত আছে, ফিরোজ শাহের একডানা 


* এ সন্বন্ধে লেখকের বিসত আলোচনা-্"ঘাংলার ইতিহাসের ছু'শো! বহর; এরন্থের ৫ সং ). 
কস অধ্যায়ে জষ্টব্য। | 
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ছুর্গ অবরোধের সময় রাজা বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াস শাহ অসীম বিপদের 
ঝুকি লইয়া ফকীরের ছন্সবেশে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া তাহার অস্ত্যেষিক্রিয্লা 
যোগদান করিয়াছিলেন, দুর্গে ফিরিবার আগে ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সহিত 
দেখা করিয়া কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরোজ শাহ তাহাকে চিনিতে 
পাঁরেন নাই এবং পরে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়! তাহাকে বন্দী করার এত 
বড় স্থযোগ হারানোর জন্য অন্থৃতাপ করিয়াছিলেন । 

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রস্থের মতে ইলিয়াস শাহ ভাঙ বা সিদ্ধির নেশ! 
করিতেন। “সিরাং-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ইলিয়াস কুষ্ঠরোগী ছিলেন। কিন্ত 
ইহা ইলিয়ানের শত্রুপক্ষের লোকের বিদ্বেষপ্রণোঁদিত মিথ্যা উক্তি বলিয়া! মনে 
হয়। 

ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৮-৫৯ শ্রীঃ) পরলোক গমন করেন। 


৫€। সিকন্দর শাহ 


ইলিয়ান শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থযোগ্য পুত্র সিকন্দর শাহ সিংহাসনে 
বসেন। তিনি স্থুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর (আনুমানিক ১৩৫৮ হইতে ১৩৯১ শ্বীঃ 
পর্বস্ত ) রাজত্ব করেন। বাংলার আর কোন স্থলতান এত বেশী দিন রাজত্ব করেন 
নাই। 

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ তুগলক আবার বাংলাদেশ আক্রমণ 
করেন। পৃর্বোপ্রিখিত “সিরাৎই-ফিরোজ শাহী” এবং শাম্স্ই-সিরাজ আফিফের 
'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী? হইতে এই আক্রমণ ও তাঁহার পরিণামের বিস্তৃত 
বিবরণ পাঁওয়! যায় । আফিফ লিখিয়াছেন যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের জামাতা 
জাফর খান দিল্লীতে গিয়া ফিরোজ শাহের কাছে অভিযোগ করেন যে ইলিয্নাস 
শাহ তাহার শ্বশুরের রাজ্য কাড়িয়। লইয়াছেন ; ফিরোজ শাহ তখন ইলিয়ামকে 
শাস্তি দিবার জন্য এবং জাফর খানকে শ্বশুরের রাজ্যের সিংহাসনে বসাইবার জন্য 
বাংলাদেশে অভিযান করেন। কিন্তু খন তিনি বাংলাদেশে পৌছান, তখন 
ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন । সুতরাং সিকন্দর শাহের সহিতই ফিরোজ শাহের নংঘর্ষ 
হ্‌ই্‌ল ৰ 


৪০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


আঁফিফ এবং “সিরাৎ” হইতে জানা যায় যে, সিকন্দর ফিরোজ শাহের সহিত 
সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া! একডালা! দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ অনেক 
দিন একডালা ছুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুর্গ অধিকার করিতে পারেন 
নহি। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সন্ধি স্থাপিত হয়। 

আঁফিফ ও “সিরািএর মতে নিকন্দর শাহের পক্ষ হইতেই প্রথমে সন্ধি প্রার্থনা 
কর! হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ সন্ধির ফলে 
ফিরোজ শাহ কোঁন সুবিধাই লাঁভ করিতে পাঁরেন নাই। পরবর্তাঁ ঘটনা হইতে 
দেখা যাঁয়, তিনি বাংলাদেশের উপর সিকন্দর শাহের সার্বভৌম কর্তৃত্ব শ্বীকার 
করিয়া লইয়াছিলেন এবং সমকক্ষ রাঁজার মতই তাঁহার সঙ্গে দূত ও উপঢৌকন 
বিনিময় করিয়াছিলেন । আফিফের মতে সিকন্দর শাহ জাফর খানকে সোনারগাঁও 
অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জাফর খান বলেন যে, তাহার বন্ধু- 
বান্ধবের সকলেই নিহত হইয়াছে, সেইজন্য তিনি সোনারগীওয়ে নিরাপদে থাকিতে 
পারিবেন না ; এই কারণে তিনি এ রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ফিরোজ 
শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযাঁন শেষ হইতে ছুই বৎসর সাত মাঁস লাগিয়াছিল। 

সিকন্দর শাহের একটি বিশিষ্ট কীতি পাওয়ার বিখ্যাত আদিন! মসজিদ নির্মাণ 
€১৩৬৯ গ্রীঃ)। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয়া এই মসজিদটি অতুলনীয় । ভারতবর্ষে 
নিমিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আঁদিনা মসজিদ আয়তনের দিক হইতে দ্বিতীয়। 

পিতার মত সিকন্দর শাহও মুসলিম সাধুদস্তদ্দের ভক্ত ছিলেন। দেবীকোটের 
বিখ্যাত সন্ত মুল্লা আতাঁর সমাধিতে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করাইয়াছিলেন। 
তাহার সমসাময়িক পাওয়ার বিখ্যাত দরবেশ আলা অল-হকের সহিতও তাহার 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 

সিকন্দরের শেষ জীবন সম্বন্ধে €রিয়াজ-এ একটি করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। কাহিনীটির সারমর্ম এই । সিকন্দর শাহের প্রথম" স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি 
পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়! স্ত্রীর গর্ভ- 
জাত পুত্র গিয়ান্ুদ্দীন সব দিক ধিয়াই যোগ্য ছিলেন। ইহাতে সিকন্দরের প্রথম 
স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড ঈর্৷ হয় এবং তিনি গিয়াঙ্থদ্দীনের বিরুদ্ধে সিকন্দর শাহের মন 
বিষাইয় দিবার চেষ্টা করেন । তাহাতে সিকন্দর শাহের মন একটু টলিলেও তিনি 
গিয়াহুদ্দীনকেই রাজ্য শাসনের ভার দেন। গিয়ান্দ্দীন কিন্তু বিমাঁতাঁর য়তি- 
গতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সোনারিগগীওয়ে চলিয়া যান। কিছুদিনের মধ্যে তিনি 


বাংলার স্বাধীন স্ুলতানগণ--ইলিয়াস শাহী বংশ ৪১ 


এক বিরাট সৈম্যবাহিনী গঠন করিলেন এবং পিতার নিকট সিংহাসন দ্বাবী 
করিয়া লখনৌতির দিকে রওনা হইলেন। গোয়ালপাঁড়ার প্রাস্তরে পিতাঁপুত্রে 
যুদ্ধ হইল। গিয়াহ্থদ্দীন তাঁহার পিতাকে বধ করিতে সৈম্াদের নিষেধ করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু একজন সৈম্ ন1 চিনিয়া সিকন্দরকে বধ করিয়া বসে । শেষ নিঃশ্বাস 
ফেলিবার আগে সিকন্দর বিদ্রোহী পুত্রকে আশীর্বাদ জানাইয়৷ যান। 

এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে সত্য কিনা তাহা বলা যায় না, তবে পিতার বিরুদ্ধে 
গিয়াসুদ্দীনের বিদ্রোহ এবং পুত্রের সহিত যুদ্ধে সিকন্দরের নিহত হওয়ার কথা 
'ষে সত্য, তাহার অনেক প্রমাণ আছে । 


৬। গিয়াম্দ্দীন আজম শাহ 


ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এই ষে, এই বংশের প্রথম তিনজন 
রাঁজাই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্ব্সম্পন্ন ছিলেন । তন্মধ্যে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর 
শাহ যুদ্ধ ও স্বাধীনতা রক্ষার দ্বার! নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্ত 
সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াস্ুদ্দীন আজম শাহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহার 
লোকরপ্রক ব্যক্তিত্বের জন্য । তাহার মত বিদ্বান, কচিমান, রসিক ও ন্তায়পরায়ণ 
নৃপতি এ পর্যন্ত খুব কমই আবির্ভত হইয়াছেন। 

শ্েহপরায়ণ পিতীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বণক্ষেত্রে তাহাকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়। সিংহাসন অধিকার গিয়াহুদ্দীনের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে 
সন্দেহ নাই। তবে বিমাঁতার চক্রীস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য 
অনেকাংশে বাধ্য হইয়াই গিয়াহ্থদ্দীন এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়! 
মনে হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তীহাঁকে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও 
আংশিকভাবে ক্ষমা করা যায়। 

গিয়া্দ্দীন যে কতখানি রসিক ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহা তাহার একটি 
কাজ হইতে বুঝিতে পারা যায় । এ সম্বন্ধে €রিয়াজ-এ যাহা লেখা আছে, তাঁহার 
সারমর্ধ এই । একবার গিয়াস্থদ্দীন সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হইয়া পড়িয়া 
বাঁচিবার আশা! ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব$ গুল্‌ ও লালা নামে তাহার 
হারেমের তিনটি নারীকে তাহার মৃত্যুর পর শবদেহ ধৌত করার ভার দিয়াছিলেন। 
কিন্ত সেবারে তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন এবং তাহার পর এ তিনটি নারীকে হারেমের 


৪২ | বাংল। দেশের ইতিহাস 


অন্যান্য নারীর! ব্যঙ্-বিদ্রপ করিতে থাকে । এ তিনটি নারী হুলতাঁনকে এই কথা 
জানাইলে সৃলতাঁন সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামে একটি ফার্সী গজল লিখিতে সুরু 
করেন। কিন্তু এক ছত্রের বেশী তিনি আর লিখিতে পারেন নাই, তাহার বাজ্োর 
কোন কবিও এঁ গজলটি পূরণ করিতে পাঁরেন নাই। তখন গিয়ানুদ্দীন ইরানের 
শিরাজ শহ্রবাঁসী অমর কবি হাফিজের নিকট এ ছত্রটি পাঠাইয়া দেন। হাঁফিজ 
উহা! পূরণ করিয়া ফেরৎ পাঠান । 

এই কাহিনীর প্রথমাংশের খু'টিনাটি বিবরণগুলি সব সত্য কিনা তাহা বল! 
যায় না, তবে দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ হাফিজের কাছে গিয়া্ুদ্দীন কর্তৃক গজলের 
এক ছত্র পাঠানো! এবং হাফিজের তাহ! সম্পূর্ণ করিয়া পাঠানো! সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা । 
ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত “আইন-ই-আকবরী'তেও এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বধিত 
হইয়াছে। “রিয়াঁজ' ও “আইন”এ এই গজলটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, 'সেই- 
গুলি সমেত সম্পূর্ণ গজলটি ( হাঁফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাহার অন্তর বন্ধু মুহদ্মদ 
গুল-অন্দাম কর্তৃক সংকলিত ) “দিওয়ান-ই-হাঁফিজে' পাওয়! যায়, তাহাঁতে স্থলতান 
গিয়ান্ুদ্দীন ও বাংলাদেশের নাম আছে। 

গিয়াহ্দ্দীনের স্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে “রিয়াজ-এ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
সেটি এই । একবার গিয়াত্দ্দীন তীর ছু'ড়িতে গিয়া আকম্মিকভাবে এক বিধৰরি 
পুত্রকে আহত করিয়া বসেন। এ বিধবা কাজী সিরাজুদ্দীনের কাছে এ সম্বন্ধে 
নালিশ করে। কর্তব্যনিষ্ঠ কাজী তখন পেয়াদার হাত দরিয়া সুলতানের কাছে 
সমন পাঠান। পেয়াদা' সহজ পথে স্থলতানের কাছে লয়ন লইয়! যাওয়ার উপায় 
নাই দেখিয়া অসময়ে আজান দিয়! সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন সুলতানের 
কাছে পেয়াদাকে লইয়া যাওয়া হইলে সে তীহাঁকে সমন দিল। সুলতান তৎক্ষণাৎ 
কাজীর আদালতে উপস্থিত হইলেন । কাজী তাঁহাকে কোন খাতির না দেখাইয়া 
বিধবার ক্ষতিপূরণ করিতে নির্দেশ দিলেন। স্থলতান সেই নির্দেশ পালন 
করিলেন। তখন *কাজী উঠিয়া দীড়াইয়া সথলতানকে যথোচিত সন্মান দেখাইয়া 
মসনদে বসাইলেন। স্থলতানের বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকানো 
ছিল, সেটি বাহির করিয়া তিনি কাঁজীকে বলিলেন যে তিমি স্থলতান বলিয়! 
কাজী যদি বিচারের সময় তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, তাহা হইলে 
ভিনি তলোয়ার দিয়া কাজীর মাথা কাটিয়া ফেলিতেন। কাঁজীও তাহার 
মজনদের তলা হইতে একটি বেত বাহির করিয়া বলিলেন, সুলতান বৃদ্ধি 
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আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন করিতেন, তাঁহা হইলে আদালতের বিধান অনুসারে 
তিনি এ বেত দিয়া তীহার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করিতেন--ইহাঁর জন্ত তীহাঁকে 
বিপদে পড়িতে হইবে জানিয়াও ! তখন সুলতান অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া কাজীকে 
অনেক উপহার ও পারিতোধিক দিয়! ফিরিয়া আমিলেন। 

এই কাহিনীটি সত্য কিনা তাহা বলা যায় না। তবে সত্য হওয়া! সম্পূর্ণ 
সম্ভব। কারণ গিয়াহ্ুদ্দীনকে লেখা বিহারের দরবেশ মুজাঁফফর শাম্স্‌ বল্থির' 
চিঠি হইতে জানা যায় যে গিয়ান্ুদ্দীন সত্যই ন্ায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। 
বল্থির চিঠি হইতে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন প্রথম দিকে সুখ এবং 
আমোদপ্রমোদে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু বল্খির সহিত পত্রালাঁপের সময় তিনি 
পবিত্র ও ধর্মমিষ্ঠ জীবন যাপন করিতেছিলেন। গিয়ান্ুদ্দীন বিদ্যা, মহত্ব. 
উদারতা, নির্ভাকতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন এবং সেজন্য তিনি রাজা 
হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। গিয়াস্থদ্দীন কবিও ছিলেন এবং সুন্দর গজল 
লিখিয়! মুজাফফর শাম্স্‌ বল্থিকে পাঠাইতেন। 

বল্খি ভিন্ন আর একজন দরবেশের সহিত গিয়াস্ুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
তিনি আল1 অল-হকের পুত্র নূর কুত্ব. আলম। “রিয়াজ-এর মতে ইনি 
গিয়ান্থদ্দীনের লহপাঁঠচী ছিলেন। গিয়াহ্ছদ্দীন ও নূর কুধ্ব আলম উভকে 
পরম্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে, নূর কুত্ব আলমের ভ্রাতা 
আজম খান স্থুলতানের উজীর ছিলেন; তিনি নূর কুত্বংকে একটি উচ্চ রাজপদ 
দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নূর কুত্ব, তাহাতে রাঁজী হন নাই। 

মুজাফফর শাম্স্‌ বল্থি ও নূর কুত্ব আলমের সহিত গিয়াস্থদ্দীনের এই ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক হইতে বুঝিতে পারা যায়, গিয়ান্ুদ্দীনও পিতা ও পিতামহের মত সাধু 
সম্ভদের ভক্ত ছিলেন । তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার অন্য নিদর্শনও আমর পাই। অল- 
নখাঁওয়ী এবং গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী নামে ছুইজন প্রামাণিক গ্রস্থকারের 
লেখা হইতে জানা যায় ষে, গিয়াস্দ্দীন অনেক টাক খরচ করিয়! মক্কা! ও মদিনাস় 
ছুইটি মাদ্রাস! নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মক্কার মাদ্রাসাটি নির্মীণ করিতে বার 
হাঁজার মিশরী ন্বর্ণ-মিথকল লাগিয়াছিল। গিয়াহ্থদ্দীন নিজে হানাফী ছিলেন কিন্তু 
মন্কার মীন্রাসায় তিনি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হানবালী-_মুসলিম 
সম্প্রদায়ের এই চারিটি মধ.হবের জন্তই বক্তৃতার ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। ইহ] ভিল্ 
'গিয়াহ্বন্দীন মকাতে একটি সরাইও নির্মাণ করান এবং মান্ত্রানা ও সরাইয়ের ব্যয় 
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নির্বাহের জন্য এই দুই প্রতিষ্ঠানকে বহুমূল্যের সম্পত্তি দান করেন। তিনি মক্কার 
আরাঁফাহ. নামক স্থানে একটি খালও খনন করাইয়াছিলেন। গিয়াহ্ুদ্দীন মন্কায় 
্নাকৃৎ অনানী নামক এক ব্যক্তিকে পাঠইয়াছিলেন, ইনিই এই সমস্ত কাজ 
সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেন। গিয়াস্থদ্দীন মন্কা ও মদিনার লোকদের দাঁন করিবার: 
জন্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠাইয়াঁছিলেন, তাহাঁর এক অংশ মন্কার শরীফ গ্রহণ 
করেন এবং অবশিষ্টাংশ হইতে মক্কা ও মদিনার প্রতিটি লোৌককেই কিছু কিছু 
দেওয়া হয়। 

বিদেশে দূত প্রেরণ গিয়াস্থদ্দীনের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য । 
জৌনপুরের সুলতান মালিক সারওয়ারের কাছে তিনি দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং 
তাহাঁকে হাতী উপহার দিয়াছিলেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে জাঁন। যায়, চীন- 
সম্রাট যুং-লোঁর কাছে গিয়াস্থদ্দীন ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে উপহার সমেত 
দূত পাঠাইয়াছিলেন। মুলে! ইহার প্রত্যুত্বর্বরূপ কয়েকবার গিয়ানুদ্দীনের 
কাঁছে উপহার সমেত দূত পাঠান। 

কিন্তু গিয়ান্থদ্দীন যে সমস্ত ব্যাপারেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা 
নহে । কোন কোন ব্যাপারে তিনি শোঁচনীয় ব্যর্থতাঁরও পরিচয় দিয়াছেন । 
যেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তিনি মোটেই স্থবিধা করিতে পারেন নাই। দিংহাসনে 
আরোহণের পূর্বে তীহাঁর পিতার সহিত তীহাঁর যে বিরোধ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহাঁতে রাঁজ্যের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সিংহামনে 
আরোহণের পরে গিয়াস্থদ্দীন যে সমস্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাঁতেও সামরিক 
শক্তির অপচয় ভিন্ন আর কোন ফল হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে 
পরাঁজয়ও বরণ করিতে হয়। কথিত আছে, শাহেব খান (?) নামে এক ব্যক্তির 
সহিত গিয়াঙ্দ্দীন দীর্ঘকাল নিক্ষল যুদ্ধ চাঁলাইয়ণ প্রচুর শক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন, 
অবশেষে নূর কুত্ব. আলম উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ধির 
কথাবার্তা চলিবার সময় গিয়ান্ুদ্দীন শাহেব খানকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন 
এবং এই বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কোঁনক্রমে নিজের মান বাচান। গিয়াদ্দীন 
কামর্ূপ-কামতা রাজ্যের কিছু অংশ সাময়িকভাবে অধিকার করিয়াছিলেন । 
কথিত আছে, গিয়ানুদ্দীন কামতা-রাঁজ ও অহোম-রাঁজের মধ্যে বিরোধের সুযোগ 
লইয়] কামতা৷ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তীহার আক্রমণের ফলে কামতা- 
বাজ অহোম-রাজের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়া সদ্ধি করেন এবং তাহার পর 
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উভয় রাজা মিলিতভাবে গিয়াস্দ্দীনের বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। তাহার 
ফলে গিয়াহ্ুদ্দীনের বাহিনী কামতা রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। 
মিথিলার অমর কবি বিদ্যাপতি তাহার একাধিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তাহার 
পৃষ্ঠপৌধক শিবপিংহ একজন গোৌঁড়েশ্বরকে পরাঁজিত করিয়াছিলেন $ ফতদুর মনে 
হয়, এই গৌড়েশ্বর গিয়াহ্থদ্দীন আজম শাহ। 

গিয়াহ্ুদ্দীন যে তাহার শেষ জীবনে হিন্দুদের সম্বন্ধে ভ্রাস্ত নীতি অন্ছলরণ" 
করিয়াছিলেন ও তাহাঁর জন্যই শেষ পর্যস্ত তিনি শোচনীয় পরিণাম বরণ করিয়া" 
ছিলেন, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। মুজাফফর শামস বল্খির ৮০ 
হিজরায় ( ১৩৯৭ খ্রীঃ) লেখা চিঠিতে পাই তিনি গিয়াহ্ুদ্দীনকে বলিতেছেন যে 
মুসলিম রাজ্যে বিধর্মীদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নহে। 
গিয়াস্থদ্দীন বল্খিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা! করিতেন ও তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলিতেন। 
স্বতরাঁং তিনি যে এই ব্যাপারে বল্খির অভিপ্রায় অনুযায়ী চলিয়াছিলেন অর্থাৎ, 
রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করিয়াছিলেন, ইহাই 
সম্ভব। ইহার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণও আছে। গিয়াহ্ুদ্দীন ও তীহাঁর পুত্র 
সৈফুদ্দীন হম্জা শাহের রাজত্বকালে কয়েকবার চীন-সআাটের দূতের! বাংলার 
রাজ্দরবারে আপিয়াছিলেন। তাহার! দেখিয়াছিলেন যে বাঁংলাঁর স্থলতানের 
অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকলেই মুসলমান, একজনও অমুসলমাঁন নাই। 
এই কথ! জনৈক চীনা রাজ প্রতিনিধিই লিখিয়। গিয়াছেন। 

ফিরিশংতার মতে হিন্দু রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের একজন 
আমীর ছিলেন। আবার “রিয়াজ-এর মতে এই রাজা গণেশের চক্রান্তেই 
গিয়াুদ্দীন নিহত হইয়াঁছিলেন। মনে হয়, বল্খির অভিপ্রীয় অনুযায়ী কাজ: 
করিয়া গিয়াহ্ুদ্দীন রাঁজা গণেশ প্রমুখ সমস্ত হিন্দু আমীরকেই পদচ্যুত করিয়া- 
ছিলেন, তাহার ফলে রাজা গণেশ গিয়াহ্দ্দীনের শক্ত হইয়া ঈাড়ান এবং শেষ 
পর্যস্ত তিনি চক্রান্ত করিয়! গিয়ান্ুদ্দীনকে হত্যা করান । গিয়াহ্গদ্দীন যে শেষ, 
জীবনে সান্প্রদ্ধায়িক মনোভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাঁণ--- 
তীহার রাজত্বকালে আগত চীনা রাজদূতদের কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানদের 
জীবনযাত্রীই দেখানো! হইয়াছিল, বাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে তাহারা কোন বিবরণই 
লেখেন নাই। 
. গিয়ানুদ্বীন যে কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াঁছে। 


৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ইরানের কবি হাঁফিজের সঙ্গে তীহাঁর যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কোন ভারতীয় কবির 
সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জান যায় না। 
*বিদ্যাপতি কবিদ-র তনিতাঁযুক্ত একটি পদে জনৈক "গ্যাসদীন স্থরতান*-এর 
প্রশস্তি আছে। অনেকের মতে এই “বিচ্ভাপতি কৰি” মিথিলার বিখ্যাত কবি' 
বিদ্ভাপতি (জীবৎকাঁল আঃ ১৩৭০-১৪৬০ খ্রীঃ) এবং “গ্যাসদীন জরতাঁন (সলতান)” 
, গিয়াহ্দ্বীন আজম শাহ। কিন্ত এ সম্বন্ধে স্থনিশ্চিত হইবার মত প্রমাণ মিলে 
নাই। বাংলা “ইউন্থফ-জোঁলেখা” কাব্যের রচধ্িতা শাহ মোহাম্মদ সগীরের আত্ম- 
বিবরণীর একটি ছত্রের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে 
গিয়াহ্মদ্দীন আজম শাহ সগীরের সমসাময়িক ও পৃষ্ঠপোষক নৃপতি ছিলেন। কিন্ত 
এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

গিয়ান্ুদ্দীনা আজম শাহ পিতার মৃত্যুর পর কুড়ি ব্সর রাজত্ব করিয়! 
১৪১০-১১ গ্রীষ্ঠাব্দে পরলোকগমন্‌ করেন। 


৭। সৈফুদ্দীন হম্জ! শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও 
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 


গিয়াহ্থদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি “স্ুলতান-উস্-সলাতীন” (রাজাধিরাজ ) 
উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সৈফুদ্দীন চীন-সম্রাট যুং-লোর কাছে দূত পাঠীইয়া 
গিয়ান্ুদ্দীনের মৃত্যু ও নিজের মিংহাঁসনে আরোহণের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। 
চীন-সম্রাটও বাংলার মৃত রাজার শোঁকাহুষ্ঠনে যোগ দিবার জন্য এবং নৃতন 
রাজাকে স্বাগত জানাইবার জন্য তাহার প্রতিনিধিদের পাঁঠাইয়াছিলেন। 

সৈফুদ্দীনের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা বাঁয় না। ছুই বৎসর 
রাজত্ব করিবার পর সেফুদ্দীন পরলৌকগমন করেন । 'ৈসুদ্দীনের পরে শিহাঁবদ্দীন 
বায়াজিদ শাহ স্থলতাঁন হন। ইবন্‌ই-হজর নামে একজন সমসাময়িক আরব- 
দেশীয় গ্রস্থকার লিখিয়াছেন যে, হম্জা। শাহ তীহার ক্রীতদাঁপ শিহাব (শিহাবৃদ্দীন 
বায়াজির শাহ ) কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। 

শিহাবুদ্দীন রাজার পুত্র না হইয়াও রাঁজসিংহাঁসন লাঁভ করিয়াছিলেন, কারণ 
'অমিতশক্তিধর রাজা গণেশ তাঁহার পিছনে ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস্রন্থের 


বাংলার স্বাধীন সলতানগণ__ইলিয়াস শাহী বংশ ৪৭ 


সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, রাজা গণেশই শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে 
শাঁসনক্ষমতা করায়ত্ব করিয়াছিলেন এবং রাঁজকোষও তাহারই হাতে আসিয়াছিল, 
শিহাবুদ্দীন নামে মাত্র স্থলতাঁন ছিলেন । 

শিহাবুদ্দীন একবার চীনসত্াটের কাছে দূত মারফত একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র 
পাঠান এবং সেই সঙ্গে জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং ভ্রদেশে উৎপন্ন আরও 

অনেক দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠাঁন। তীহাঁর পাঠানো নয চীনদেশে বিপুল 

উদ্দীপন স্টি করে। 

ছুই বৎসর ( ১৪১২-১৪ শ্রীঃ ) রাজত্ব করিবার পরে শিহীবুদ্ধীন পরলোঁকগমন 
করেন। কাহারও কাহারও মতে রাজা গণেশ তাহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন। 
সমলাময়িক আরবদেশীয় গ্রন্থকার ইবজূই-হজরও লিখিয়াছেন যে গণেশ কর্তৃক 
শিহাবুদ্দীন ( শিহাব ) নিহত হইয়াছিলেন। সম্ভবত শিহাবুদ্দীন গণেশের বিরুদ্ধে 
কোন সময়ে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য গণেশ তীহীকে টকা হইতে 
সরাইয়! দিয়াছিলেন। 

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যাঁয় শিহাঁবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। কিন্ত 
কোন এঁতিহাঁসিক বিবরণীতে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায় 
না। যতদূব মনে হয়, রাজা গণেশ শিহাবুদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশু পুত্র 
আলাউদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং তাহাকে নামমাত্র রাজ। করিয়া 
রাখিয়া নিজেই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । 

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরার ( ১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) 
মুন্্রা পাওয়া গিয়াছে । ৮১৮ হিজরা হইতে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মূদ্রা হুরু 
হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝ যাঁয় যে, কয়েক মাঁস রাজত্ব করার পরেই আলাউদ্দীন 
সিংহাসনচ্যুৎ হইয়াছিলেন। সম্ভবত রাজা গণেশই স্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায় 
করিয়া আল্লাউদ্দীনকে পিংহাঁসনচ্যুত করিয়াছিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ন্বাজা গণেশ ও তাহান্ন বং 
১। রাজা গণেশ 


রাঁজা গণেশ বাংলার ইতিহাসের এক জন অবিশ্বর্ণীয় পুরুষ। তিনিই 
একমাত্র হিন্দু, ধিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ষ ব্যাপী মুসলিম শাঁসনের মধ্যে 
কয়েক বৎসরের জন্য ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দু শাঁসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্ঠ 
গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্ত 
তাহ! সত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। 

তবকাঁৎই-আকবরী, 'তাঁরিখ-ই-ফিরিশ তা” মাসির-ই-রহিমী' প্রভৃতি গ্রন্থে 
গণেশ সম্বন্ধে সংক্ষি্ধ বিবরণ পাঁওয়৷ যাঁয়। “রিয়াজ-উস-সলাঁতীন'এর বিবরণ, 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ; বুকাঁননের বিবরণী, মুল্লা! তকিয়ার বয়াজ, “মিরা্উল আসরাঁর 
প্রভৃতি সুত্েও গণেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এই হুত্রগুলি 
পরবর্তীকাঁলের 'রচনা। সম্প্রতি গণেশ সন্বন্বীয় কিছু কিছু সমসাময়িক হুত্রও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে; যেমন,__দরবেশ নূর কুত্ব আলম ও আশরফ সিম্নানীর 
পত্রাবলী, ইব্রাহিম শকীঁর জনৈক সামস্তের আজ্ঞায় রচিত এবং গণেশ ও ইব্রাহিমের 
সংঘর্ষের উল্লেখ সংবলিত “সঙ্গীতশিরোমর্ণি' গ্রন্থ, চীনসম্রাট কর্তৃক বাংলার রাঁজ- 
সভায় প্রেরিত প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্যের লেখা 'শিং-ছা-্ংলান' গ্রন্থ, আরবী 
এঁতিহাসিক ইব নৃই-হজর ও অল-দখাঁওয়ীর লেখা গ্রন্থ, দন্জমার্নদের ও 
মহেন্্রদেবের মুদ্রা গ্রভৃতি। 

উপরে উল্লিখিত কুত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া! রাজা গণেশের ইতিহাঁসটি মোটামুটি- 
ভাবে পুনর্গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত ইতিহাসের পাঁরমর্ম নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

রাজা গণেশ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী একজন জমিদার। উত্তরবঙ্গের 
ভাতুড়িয়া অঞ্চলে তাঁহার জমিদারী ছিল। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের 
স্থলতানদের অন্যতম আমীরও ছিলেন। 

গিয়ানদ্দীন আজম শাহ, দৈফুদ্দীন হম্জ! শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও 


রাজা গাপশ ও সাহার বংশ ৪৯ 


আলাউদ্দীন ফিযোজ শাহের আমলে বাংলার রাজনীতিতে গণেশ 'বিশি্ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পের দুইজন ক্থুলতীনের 'আমলে 'ভিনিই ফে 
বাংলা দেশের প্ররুত শাসক ছিলেন তাছা৷ পূর্বেই বল! হইয়াছে'। ৮১৭ 
হিজরার ( ১৪১৪-১৫ শ্রীঃ) শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে 
সিংহাঁসনচাত (ও সম্ভবত নিহত ) করেন এবং নিজের শক্তিশালী সৈম্তবাহিনীর 
সাহাষ্যে মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়! স্বয়ং বাঁংলার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । | 

কিন্তু বেশীদিন রাঁজত্ব করা তীঁহাঁর পক্ষে সম্ভব হইল না1। বাংলার মুললিম 
সম্প্রদায়ের একাংশ বিধর্মীর সিংহাসন অধিকারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রচণ্ড 
বিরৌধিত। করিতে লাগিলেন । ইহাদের নেতা ছিলেন বাংলার দরবেশরা । রাজা 
গণেশ এই বিরোধিতা কঠোরভাবে দমন করিলেন এবং দরবেশদের মধ্যে কয়েক- 
জনকে বধ করিলেন । ইহাঁতে দরবেশরা তাহার উপর আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
দরবেশদের নেতা! নূর কুত্ব. আঁলম উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রাস্ত 
নৃপতি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শকাঁর নিকট উত্তেজনাপূর্ণ ভাঁষাঁয় এক পত্র 
লিখিয়! জানাইলেন যে গণেশ ঘোরতর অত্যাচারী এবং মুসলমানদের পরম শক্র; 
তিনি ইব্রাহিমকে সসৈন্যে বাংলায় আসিয়া গণেশের উচ্ছেদমাধন করিতে অন্থরোধ 
জাঁনাইলেন। ইব্রাহিম শকী এই পত্র পাইয়া এ বিষয়ে জৌনপুরের দরবেশ 
আশরফ লিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং তাহার সম্মতিক্রমে সৈন্ত- 
বাহিনী লইয়! বাংলার দিকে রওনা হইলেন। 

যে সমস্ত দেশের উপর দিয়া ইব্রাহিম গেলেন, তাহাদের মধ্যে মিথিলা বা 
ত্রিহুত অন্যতম । ত্রিহুত জৌনপুরের স্থলতাঁনের অধীন সামন্ত রাজ্য। কিন্ত 
এই সময়ে ত্রিহুতের রাজ! দেবপিংহকে উচ্ছেদ করিয়া তীহার স্বাধীনচেত! পুত্ত 
শিবসিংহ বাজা হইয়াছিলেন। তিনি জৌনপুররাঁজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া 
স্বাধীনতা ঘোষণ! করিয়াছিলেন এবং বাঁজা গণেশের সহিত মৈস্রীবন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। গণেশের সহিত যেমন বাংলার দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, 
শিবসিংহের সহিতও তেমনি ত্রিহুতের দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইব্রাহিম 
শক যখন ত্রিহুতে আঁসিয়। উপস্থিত হইলেন, তখন শিবসিংহ তাহার সহিত 
সমথুথযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং পরাঁজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; ইত্রাহিম 
তাঁহার পশ্চান্ধাবন করিলেন এবং তাহার ছুদৃঢ দুর্গ লেহরা' জয় করিয়া তাহাকে 


০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বন্দী করিলেন। অতঃপর ইব্রাহিম শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে আহ্ুগত্যের 
সর্তে ত্রিছতের রাঁজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

ইহার পর ইত্রাহিম আবার তাহার অভিযান স্থরু করিলেন এবং বাংলায় 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন । রাজা গণেশ তাহার বিপুল সামরিক শক্তির নিকট 
ঈাঁড়াইতে পাঁরিলেন না। তাহার উপরে তাহার পুত্র রাজনীতিচতুর যছু ( নামান্তর 
জিতৎমল ) পিতার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইত্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন। তখন 
গণেশ সরিয়া ঈীড়াইতে বাধ্য হইলেন। যছু রাজ্যের লোভে নিজের ধর্ম পর্যন্ত 
নিসর্জন দ্িলেন। ইব্রাহিম যছুকে মুসলমান করিয়! বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন। 
যছু স্থলতান হইয়া জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাঁহ নাম গ্রহণ করিলেন) ৮১৮ হিজরার 
€( ১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটন] ঘটিয়াছিল। 

অতঃপর ইব্রাহিম দেশে ফিরিয়া গেলেন। জলালুদ্দীনের সিংহাসনে 
আরোহণের ফলে বাংলায় আবার হিন্দ-প্রীধান্যের অবসান ঘটিয় মুসলিম প্রাধান্ত 
প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্ত এই পরিবর্তন বেশীদিন স্থায়ী হইল না। রাজা গণেশ 
কিছুদিন পরে স্থযোগ বুঝিয়! প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অল্লায়াসে নিজের ক্ষমতা 
পুনরুদ্ধার করিলেন । পুত্র জলালুদ্দীন নামে স্থলতাঁন রহিলেন, কিন্তু তিনি পিতাঁর 
ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন। বাংলাদেশে আবার হিন্দুধর্মের জয়পতাঁক1 উড়িতে 
লাঁগিল। গণেশ আবার তীহার প্রতিপক্ষ দরবেশদিগকে ও অন্ঠান্ত মুলমান- 
দিগকে দমন করিতে লাগিলেন । এই ব্যাপার দেখিয়! নূর কুতব. আলম অত্যন্ত 
মর্মীহত হইলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন। 

এদিকে রাঁজা গণেশ খন নানা দিক্‌ [দয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে 
করিলেন, তখন তিনি পুত্র জলালুদ্দীনকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং 'দন্ুজমর্দনদেব, 
নাম গ্রহণ করিয়া? সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 'দনুজমর্দনদেব-এর বঙ্গাক্ষরে 
ক্ষোদিত মুদ্রাও প্রকাশিত হইল, এই মুদ্রাগুলির এক পৃষ্ঠায় রাজার নাম এবং 
অপর পৃষ্ঠায় টাঁকশালের নাম, উতৎকীর্ণ হওয়ার সাল এবং “চণ্ীচরণপরায়ণস্ত' 
লেখা থাকিত। 'দন্থজমর্দনদেব-রূপে সমগ্র ১৩৩৯ শকাব্দ ( ১৪১৭-১৮ খ্রীঃ ) এবং 
১৩৪০ শকাঁবের ( ১৪১৮-১৯ ঘ্বীঃ ) কিয়দংশ রাজত্ব করিবার পর রাজ গণেশ 
পরলোকগমন করিলেন । সম্ভবত তিনি জলালুদ্দীন (যছু)কে তাহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করাইয়াছিলেন এবং তাহাকে বন্দী করিয়। রাখিয়া- 
ছিলেন। সম্ভবত জলালুদ্দীনের ষড়যন্ত্রেই গণেশের মৃত্যু হয়। 


রাজ। গণেশ ও তাহার বংশ ৫১ 


্বল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করিলেও রাজ! গণেশ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের 
উপরই তাহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রায় 
সমস্তটা এবং মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশ তীহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত 
ছিল। | 

রাজ গণেশ ষে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং কুশাগ্রবুদ্ধি কৃটনীতিজ্ঞ 
ছিলেন, তাহা তাহার পূর্ববণিত ইতিহাস হইতেই বুঝা যায়। তিনি নিষ্ঠাবান 
হিন্দুও ছিলেন। চত্ডীদেবীর প্রতি তাহার আনুগত্যের কথা তিনি মুদ্রায় ঘোষণা 
করিয়াছিলেন ; বিষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ পদ্মলাঁভের তিনি চরণপুজা1! করিতেন, এ কথ 
পন্মনাভের বংশধর জীব গোন্বামীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। পরধর্মদ্বেষ হইতে 
রাজা গণেশ একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি মসজিদ ও 
এল্লামিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন । তিনি বহু মুসলমানের 
প্রতি দমননীতি প্রয়োগও করিয়াছিলেন, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
রাজনৈতিক কারণে উহ1! করিয়াছিলেন। মুসলমানদের প্রতি গণেশের 
অত্যাচার সম্বন্ধে কোন কোন স্থত্রে অনেক অতিরঞ্জিত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। 
ফিরিশ তার কথা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় গণেশ অনেক মুসলমানের 
আন্তরিক ভালবাসাও লাভ করিয়াছিলেন। ফিরিশতাঁর মতে গণেশ দক্ষ 
ক্বশাসকও ছিলেন । 

গৌড় ও পাতুয়ার কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্যকীতি গণেশেরই নিমিত 
বলিয়া বিশেষজ্ঞের মনে করেন। ইহাদের মধ্যে গৌড়ের “ফতে খানের 
সমাধি-ভবন” নামে পরিচিত একটি সৌধ এবং পাওয়ার একলাখী প্রাসাদের 
নাম উল্লেখযোগ্য । গণেশ বিখ্যাত আদিন1 মসজিদের সংস্কার সাধন করিয়া 
উহাকে তীহার কাছাঁরীবাড়ীতে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া! প্রবাদ 
আছে। 

গণেশের নাম প্রায় নমন্ত ফার্সী পুথিতেই 'কান্স্? লেখ! হইয়াছে, এই কারণে 
কেহ কেহ মনে করেন, তাহার প্রকৃত নাম ছিল কংস'। কিন্ত গ্রাীন ফারসী 
পু*িতে প্রায় সর্বত্রই “গত (গাঁফ২)-এর জায়গায় “কৃ* (কাঁফ২) লিখিত হইত 
বলিয়া ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারা যায় না। বুকাননের বিবরণী 
এবং কয়েকটি বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, গণেশ'ই তাহার প্রকৃত 
নাম । কোন কোন সুত্রের মতে তাঁহার 'নাম ছিল “কাশী'। 


৫২ বাংল! দেশের ইতিহণগ 


২। মহেজ্রদদে 


গণেশ বা দনুজমর্দনদেবের সমস্ত মুদ্রাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্ের। ১৩৪০ 
শকাব্েই আবার মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন হিন্দু রাজার মুদ্রা পাওয়া 
যাইতেছে । ইহার মুদ্রাগ্ডলি দহ্থজমর্দনদেবের মুদ্রারই অনুরূপ । 

ইহ! হইতে বুঝা যায় যে, মহেন্দ্রদেব দুজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং 
সম্ভবত পুত্র। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন মহেজ্জদেব জলালুদ্দীনেরই হিন্দু 
নাম, পিতীঁর মৃত্যুর পরে জলালুদ্দীন কিছু সময়ের জন্য এই নামে মুদ্রা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। মহেন্দ্রদেব তাহার মুদ্রায় 
নিজেকে “চত্তীচরণপরায়ণ” বলিয়াছেন, যাহা নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্দীনের 
পক্ষে সম্ভব নহে। 

'তাঁরিখই-ফিরিশ. তার মতে গণেশের আর একজন পুত্র ছিলেন, ইনি 
জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ। দন্ুজমর্দনদেবের ও জলালুদ্দীনের মুদ্রার মাঝখানে মহেন্্ু- 
দেবের মুদ্রার আবির্ভাব হইতে এইরূপ অনুমান খুব অসঙ্গত হইবে না যে, মহেন্দ্র 
দেব জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইয়াঁছিলেন; কিন্তু জলালুদ্দীন অল্প সময়ের মধ্যেই মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত 
করিয়া সিংহাঁসন পুনরধিকাঁর করেন। অবশ্য ইহা নিছক অঙ্কমাঁন মাত্র। 

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৪১৮ গ্রীঃর এপ্রিল হইতে ১৪১৯ খ্রীঃর 
জাহুয়ারী--এই নয় মাসের মধ্যে দন্গুজমর্দনদেব, মহেন্্রদেব ও জলালুদ্বীন-_- তিনজন 
রাজাই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাঁয়, মহেন্তদেব খুবই অল্প সময় 
রাঁজত্ব করিতে পাঁরিয়াঁছিলেন। 


৩। জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ 


জলা লুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ছুই দফাঁয় রাঁজত্ব করিয়াছিলেন--প্রথমবাঁর ৮১৮-১৯ 
হিজরায় ( ১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীরবাঁর ৮২১-৩৬ হিজরাঁয় (১৪১৮-৩৩ শ্রী:)। 
প্রথমবারের রাজত্বে জলালুদ্দীনের রাজসভায় চীন-সম্রাটের দূতেরা আপিয়া- 
ছিলেন। চীনা বিবরণী 'শিংছাশ্ঠং-লাঁন” হইতে জানা যায় যে, জলালুদ্দীন 
প্রধান দরবাঁর-ঘরে বসিয়া চীনা রাঁজদূতদের দর্শন দিয়াছিলেন ও চীন-সত্রাট কর্তৃক 
প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি চীনা দূতদের এক ভোজ, 


রা! গণেশ ও ভাহার বংশ ঝি, 


দিয়া! আপ্যাদ্মিত করিযাছিদেন, এই ভোজে মুমলমানী রীতি অন্থ্যায়ী গোমাংম 
পরিবেশন করা হইয়াছিল এবং সরা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর জলানুদ্ধীন 
ঘৃতনের প্রত্যেককে পদমর্যাদা অন্যায়ী উপহার প্রদান করেন এবং ম্বর্ণময় আখারে 
রক্ষিত একটি পত্র চীনসম্রাটকে দিবার জন্য তাহাদের হাতে দেন। 

জলালুদ্দীনের দ্বিতীয়বার রাজত্বেরও কয়েকটি ঘটনাঁর কথা জানিতে পারা 
ঝাপ়। আবদুর রজ্জাক রচিত “মতলা-ই-সদাইন' ও চীনা গ্রন্থ “মিংশ ব-এর 
সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে জাঁন। যাঁয়, ১৪২০ স্রীষ্টান্দে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম 
শকাঁ জলালুদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । তৈমুরলঙ্গের পুত্র শাহরুখ 
তখন পারস্যের হিরাটে ছিলেন ; তাহার নিকটে এবং চীন সম্রাট যুং-লোর নিকটে 
দূত পাঠাইয়া জলালুদ্দীন ইব্রাহিমের আক্রমণের কথা জানান। তখন শাহক্রথ ও 
কুংলো! উভয়েই ইত্রাহিমকে ভতপিন। করিয়া অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করিতে বলেন, 
ইব্রাহিমও আক্রমণ বন্ধ করেন। 

আরাকান দেশের ইতিহাঁপ হইতে জানা! যাঁয় যে, আরাঁকানরাঁজ মেং 
সোআম্উন ( নামান্তর নরমেইখ.লা) ত্রন্মের রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
রাঁজ্য হারান এবং বাংলার সুলতানের অর্থাৎ জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের কাছে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। জালালুদ্দীনকে আরাকানরাঁজ শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য 
করায় জলালুদ্দীন গ্রীত হইয়া! তাহার রাজ্য উদ্ধারের জন্ এক সৈন্যবাহিনী দেন। 
এ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! ব্রন্মের রাজার সহিত যোগ 
দেয় এবং আরাকানরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাজ কোনক্রমে পলাইয়া 
আসিয়া জলালুদ্দীনকে সব কথা জানাঁন। তখন জলালুদ্দীন আর একজন সেনা" 
নায়ককে প্রেরণ করেন এবং ইহার প্রচেষ্টায় ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের স্বত 
রাঁজ্য উদ্ধার হয়। কিন্তু জলানুদ্দীনের উপকারের বিনিময়ে আরাকাঁনরাঁজ 
তাহার সামন্ত হইতে বাধ্য হইলেন। 

ইববু-্ই-হজর ও অল-সখাঁওয়ীর লেখা গ্রন্থদ্ধ্ন হইতে জানা যায় যে, জলালুদ্দীন 
ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাহার পিতা কর্তৃক বিধরস্ত 
মসজিদগুলির সংস্কার সাঁধন করেন ; তিনি আবু হাঁনিফাঁর সম্প্রদায়ের মতবাদ 
গ্রহণ করেন; মন্কায় তিনি অনেকগুলি ভবন ও একটি সুন্দর মাত্রাসা নির্মাথ 
করাইয়াছিলেন ; খলিফার নিকট এবং মিশরের রাজ। অল-আশরফ বার্স্বায়ের 
নিকট তিনি অনেক উপহাঁর পাঁঠাইয়াছিলেন; খলিফা! জলানুদ্দীনের প্রার্থন! 


৫৪ বাংল দেশের ইতিহাস 


অনুযায়ী জলালুঙ্দীনকে সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠাইয়া' তাহার “অঙ্ছমোঁদন” 
জানান । 

উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাঁয় যে, জলালুদ্দীন নিষ্ঠাবান মুসলমান 
ছিলেন। ইহার প্রমাণ অন্যান্যি বিষয় হইতেও পাওয়া যায়। প্রায় ছুই শত 
বৎলর ধরিয়া বাংলার সুলতানদের মুদ্রায় “কলমা” উতৎকীর্ণ হইত না, জলালুদ্দীন 
কিন্তু তাহার মুদ্রায় “কলমা” খোঁদাই করান। রাজত্বের শেষ দিকে জলালুদ্দীন 
থিলীফৎ আল্লাহ্‌ ( ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ) উপাধি গ্রহণ করেন। জলালুদ্দীন 
তাহার পূর্বতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ সহাম্ৃভৃতিশীল ছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। বুকাঁননের বিবরণী অনুসারে তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া 
মুসলমান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বহু হিন্দু কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল ; 
“€রিয়াজ'-এর মতে ইত্তিপূর্বে জলালুদ্দীনকে হিন্দূধর্মে পুনদীক্ষিত করাঁর ব্যাপারে ষে 
সমস্ত ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল, জলালুদ্দীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া! তাহাদের যন্ত্রণা 
দিয়া গোমাংস খাঁওয়াইয়াছিলেন। 

কিন্ত "স্বতিরত্রহার নামক সমসাময়িক গ্রস্ত হইতে জানা যায় যে, এই 
জলালুদ্দীনই রাঁয় রাঁজ্যধর নামক একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুকে তাঁহার সেনাপতির 
পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'শ্বতিরত্রহাঁর-এর লেখক বৃহস্পতি মিশবও জলালু- 
দ্বীনের নিকটে কিছু সমাদর পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাঁয় যে, 
জলালুদ্দীন হিন্দু ধর্মের অনুরাগী না হইলেও যোগ্য হিন্দুদের মর্যাদাদান করিতেন । 
সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের সমাদর করার কাঁরণ হয়ত জলালুদ্দীনের প্রথম 
জীবনে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিক্ষা । 

মুসলমান এতিহাসিকদের মতে জলালুদ্দীন স্থশীসক ও ন্যাঁয়বিচারক ছিলেন $ 
'রিয়াজ”-এর মতে তিনি জনাবীর্ণ পাওয়া নগরী পরিত্যাগ করিয়া! গৌড়ে রাজধানী 
স্থানাস্তরিত করেন। 

জলালুদ্দীনের রাঁজ্যের আয়তন খুব বিশাল ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ও 
আরাকান ব্যতীত-ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারেরও কিছু অংশ অন্তত সামগ্িকভাবে 
তাহার রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়। 

জলালুদ্দীন ১৪৩৩ খ্রীঃর গোড়ার দিক পর্যস্ত জীবিত ছিলেন বলিয়! প্রমাগ 
পাওয়া যায়। সম্ভবত তাহার অল্প কিছুকাঁল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। 
পাওয়ার একলাী প্রাসাদে তাহার সমাধি আছে। 


রাজ! গণেশ ও তাহার বংশ ৫৫ 


৪। শ্রামুদ্দীন আহ মদ শাহ 

জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামসুদ্দীন আহদ শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । আইন-ই-আকবরী', “তবকাং-ই-আঁকবরী» 
'তারিখ-ই-কিরিশ তা, “রিয়াজ-উস্-দলাতীন" প্রভৃতি গ্রন্থের মতে শাঁমন্থদ্দীন 
আহমদ শাহ ১৬ বা ১৮ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা সত্য হইতে 
পারে না। কারণ শামস্থদ্দীন আহ শাহের রাজত্বের গ্রথম কসর অর্থাৎ ৮৩৬ 
হিজরা (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) ভিন্ন আর কোন বংপরের মুদ্রা পাওয়া যাঁয় নাই। 
এদিকে ৮৪১ হিজরা (১৪৩৭-৩৮ খ্রীঃ ) হইতে তীহাঁর পরবর্তী সথ্লতান 
নাসিরুদ্দীন মাহ্দ শাহের মূদ্রা পাওয়া যাইতেছে। বুকাননের বিবরণী অন্থসারে 
শমনুদ্দীন তিন বতসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই কথাই সত্য বলিয়া! মনে হয়। 

ফিরিশ-তাঁর মতে শামস্দ্দীন মহান, উদর, ন্যায়পরায়ণ এবং দীনশীল নৃপতি 
ছিলেন। কিন্তু রিয়াজ-এর মতে শামসুদ্দীন ছিলেন বদমেজাজী, অত্যাচারী 
এবং রক্তপিপাস্্ব; বিনা! কারণে তিনি মান্থুষের রক্তপাত করিতেন এবং গর্ভবতী 
সত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করিতেন। সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার ইবজই- 
হজরের মতে শীমস্থদ্দীন মাত্র ১৩ বংসর বয়মে বাজ! হইয়াছিলেন ! এই কথা 
সত্য হইলে বলিতে হইবে, তাহীর সম্বন্ধে ফিবিশতার প্রশংসা এবং “রিয়াজ'-এর 
নিন্দা-দুইই অতিরঞ্জিত । 

'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীর মতে শামস্থদ্দীনের ছুই ক্রীতদান সাদী খান ও 
নাসির থান ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। এই কথা সত্য বলিয়া মনে 
হয় কারণ একলাখী প্রাসাদের মধাস্থিত শামস্থদন্দীনের সমাধির গঠন শহীদের 
মমাধির অন্বূপ | 

শামসুদ্দীন সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই জানা যায় না। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব শেষ হইল। 


গঞ্চম পরিচ্ছেদ 
মাহমুছ্ধ শাহী বংশ ও হাবশী ব্রা 


১। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ 


শামসুদ্দীন আহ শাহের পরবর্তী স্থলতানের নাম নামিকুদ্দীন মাহমুদ শাঁহ। 
ইনি ১৪৩৭ ঘ্ীঃ বা! তাহাঁর দুই এক বৎসর পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
রিয়াঁজ-এর মতে শামসুদ্দীন আহমদ শাহের দুই হত্যাকারীর অন্যতম শাদী খান 
অপর হত্যাঁকারী নাসির খানকে বধ করিয়া নিজে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নাপির খান তীহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে হত্যা করেন 
এবং নিজে সিংহামনে আরোহণ করেন। আহমদ শাহের অমাত্যের! তীহার 
কর্তৃত্ব মানিতে রাজী না হইয়া! তীহাঁকে বধ করেন এবং শামস্থদ্দীন ইলিয়াস 
শাহের জনৈক পৌত্র নাসিরুদ্দীন মাহতুদ শাহকে সিংহাসনে বসান। অন্ত 
বিবরণগুলি হইতে “রিয়াজ'এর বিবরণের অধিকাংশ কথারই সমর্থন পাঁওয়া যায় 
এবং তাহাদের অধিকাঁশেরই মতে নাসিরুদ্দীন ইলিষাস শাহের বংশধর। 
বুকাঁননের বিবরণী হইতেও “রিয়াজ-এর বিবরণের সমর্থন মিলে, তবে বুকাঁননের 
বিবরণীতে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে ইলিয়াস শাহের বংশধর বলা হয় নাই। 
বুকাননের বিবরণীর মতে শামন্তদ্দীনা আহমদ শাহের ক্রীতদাস ও হত্যাকারী 
নাণির খান ও নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ অতিন্ন লোক। 

আধুনিক এতিহাঁসিকদের অধিকাংশই ধরিয়া লইয়াছেন যে নাসিরুদ্দীন 
মাহজ্দ শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের সন্তান, এই কারণে তাহারা নাসিরুদ্দীনের 
বংশকে “পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ” মামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার 
পরিবর্তে “মাহ শাহী বংশ” নামই (নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের নাম 
অনুসারে ) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। “রিয়াজ-এর মতে নামিরুদ্দীন সমস্ত কাজ 
ন্তায়পরায়ণতা ও উদারতার সহিত করিতেন; দেশের আঁবালবুদ্ধনিহিশেষে 
সমস্ত প্রজা তাঁহার শাঁসনে সন্ত ছিল; গৌড় নগরীর অনেক দুর্গ ও 
প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করান। গৌড় নগরীই ছিল নাঁমিরুদ্দীনের রাজধানী । 
নামিরুদ্দীন যে সুযোগ্য নৃপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ 


মাহমুদ শীস্বী বংশ! ও হাবশী। রাজন ৫৭ 


তা না হইলে তাহার পক্ষে সুদীর্ঘ ২৪।২৫ বৎসর রাজত্ব করা সম্ভব 
হইত না। ] 

নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে শাস্তিতেই কাটিয়াছিল। তবে 
উড়িস্যার রাজ। কপিলেন্দ্রদেবের € ১৪৩৫-৬৭ খ্রীঃ) এক তাত্রশীসনের সাক্ষ্য হইতে 
অনুমিত হয় ষে, কপিলেন্দ্রদেবের সহিত নাসিরুদ্দীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। খুলনা 
যশোহর অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাপক প্রবাদ এবং বাগেরহাট অঞ্চলে প্রাপ্ত এক শিলা- 
লিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, খান জহাঁন নামে নাসিরুদ্দীন মাহতুদ শাহের 
জনৈক সেনাপতি & অঞ্চলে প্রথম মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর 
বিগ্ভাপতি তাঁহার “ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে বলিয়াছেন যে তীহাঁর পৃষ্ঠপোষক ভৈরব- 
সিংহ গৌড়েশ্বরকে “নত্রীরুত” করিয়াছিলেন; “ুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ১৪৫০ খ্রীঃর 
কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়, স্থতরাং ইহাঁতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বর নিশ্চয়ই বাংলার 
তৎকালীন স্থলতাঁন নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। সম্ভবত মিথিলার রাজা ভৈরব- 
সিংহের সহিত নাসিরুদ্দীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। মিথিলার সন্গিহিত অঞ্চল 
নাসিরুদ্বীনের অধীন ছিল--ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে তাঁহার শিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছে। স্থতরাং মিথিলার রাজাদের সহিত তাহার যুদ্ধ হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে চীনের সহিত বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। ৩৪ বৎসর ধরিয়া এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। নাসিরুদ্দীন দুইবার-- 
১৪৩৮ ও ১৪৩৭ শ্রীষ্টান্বে চীনসম্রাটের কাঁছে উপহার সমেত রাজদূত পাগিইয়া- 
ছিলেন। প্রথমবার তিনি চীনসম্রাটকে একটি জিরাঁফও পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার পর চীনের সঙ্গে বাংলার ষোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । এজন্য নাসিরুদ্দীন 
দায়ী নহেন, চীনসআটই দায়ী। যুং-লো ( ১৪০২-২৫ খ্রীঃ) যখন চীনের সম্রাট 
ছিলেন, তখন যেমন বাংলা হইতে চীনে দূত ও উপহার যাইত, তেমনি চীন হইতে 
বাংলায়ও দূত ও উপহার আসিত। কিন্তু যুং-লোর উত্তরাধিকারীরা শুধু বাংলার 
রাজার পাঠানো৷ উপহার গ্রহণ করিতেন, নিজেরা বাংলার রাজার কাছে দূত ও 
উপহার পাঠাইতেন না। তাহারা বোধহয় ভাবিতেন যে সামস্ত রাজ ভেট 
পাঠাইয়্াছে, তাহার আবার প্রতিদান দিব কি! * বল! বাহুল্য এই একতরফা 





৮ চীন সম্রাটর। পৃথিবীর অন্টান্ত রাজাদের নিজেদের সামন্ত বলিয়াই মনে করিতেন। 


৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


উপহার প্রেরণ বেশীদিন চলা সম্ভব ছিল না। তাহার ফলে উভয় দেশের সংযোগ 
অচিরেই ছিন্ন হইয়1 যায়। 


২। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ 


রুকমুদ্দীন বারবক শাহ নাসিরুদ্দীন মাহত্দ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী । 
ইনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সলতাঁন । 

বারবক শাহ অন্তত একুশ বতসর--১৪৫৫ হইতে ১৪৭৬ খ্রীঃ পর্যস্ত 
রাঁজত্ব করিয়াছিলেন ; ইহাঁর মধ্যে ১৪৫৫ হইতে ১৪৫৯ গ্রীঃ পর্যস্ত তিনি 
নিজের পিতা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাঁজত্ব করেন, ১৪৭৪ 
হইতে ১৪৭৬ শ্রীঃ পর্যন্ত তিনি তাহার পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাঁজত্ব করেন, 
অবশিষ্ট সময়ে তিনি এককভাবে রাজত্ব করেন। বাংলার স্থুলতানদের মধ্যে 
অনেকেই নিজের রাজত্বের শেষ দিকে পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাঁজত্ব করিয়াছেন । 
স্থলতানের মৃত্যুর পর যাহাতে তীহাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া সংঘর্ষ না 
বাঁধে, নেই জন্যই সম্ভবত বাংলাদেশে এই অভিনব প্রথা প্রবস্তিত হইয়াঁছিল। 

বারবক শাহ অনেক নূতন রাজ্য জয় করিয়! নিজের রাঁজ্যের অস্তভূক্তি করেন। 
ইসমাইল গাঁজী নামে একজন ধামিক ব্যক্তি তীহার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। 
ইনি ছিলেন কোরেশ জাতীয় আরব । “রিসালৎই-শুহাদা” নামক একখানি ফার্সী 
গ্রন্থে ইসমাইলের জীবনকাঁহিনী বমিত হইয়াছে; এই কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু 
অলৌকিক ও অবিশ্বীস্ত উপাদান থাঁকিলেও মোঁটের উপর ইহা বাস্তব ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। “রিসালৎই-শুহাদা”র মতে ইসমাইল ছুটিয়া-পটিয়! নামক একটি নদীতে 
সেতু নির্মাণ করিয়া তাহীর বন্যা নিবারণ করিয়াছিলেন, “মান্দারণের বিদ্রোহী 
রাজা গজপতি”কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তিনি মান্দারণ দুর্গ অধিকার করিয়া 
ছিলেন-_-ইহার অন্তনিহিত প্রকৃত ঘটনা সম্ভবত এই যে, ইসমাইল গজপতি-বংশীয় 
উড়িস্যার রাঁজা কপিলেন্দ্রদেবের কোন সৈন্াধ্যক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া 
মান্নারণ দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। এই মান্দারণ দুর্গ বাংলার অন্তর্গত ছিল। 
কপিলেন্দ্রধেব তাহা জয় করেন । “রিসালং'-এর মতে ইসমাইল কামরূপের রাজা 
_“কামেশ্বরের” ( কামতেশ্বর ? ) সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা 
তাহার অলৌকিক মহিমা দেখিয়! তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন ও ইসলাম ধর্ম 


মাহমুদ শাহী বংশ.ও হাবশী রাজস্ ৫৯ 


গ্রহণ করেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটের দুর্গাধ্যক্ষ ভান্বসী রায় ইসমাইলের বিরুদ্ধে 
রাঁজদ্রোহের যড়ধন্ত্র করার অভিযোগ আন্ীয় বারবক শাহ ইসমাইলকে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 

মুল্প তকিয়ার বয়াজে লেখা আছে যে, বারবক শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টাৰে ত্রিস্ৃত 
রাজ্যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহাঁর ফলে হাজীপুর ও .তৎমন্নিহিত স্থানগুলি 
পর্যস্ত সমন্ত অঞ্চল তাহার রাজ্যতৃক্ত হইয়াছিল এবং উত্তরে কুঁড়ি গণ্ডক নদী পর্যস্ত 
তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; বারবক শাহ ত্রিহুতের হিন্দু রাজকে তাহার 
সামস্ত হিসাবে ত্রিহুতের উত্তর অংশ শাসনের ভার দিয়াছিলেন এবং কেদাঁর রায় 
নামে একজন উচ্চপদস্থ হিন্টুকে তিনি ত্রিহুতে রাজন্ব আদাঁয় ও সীমান্ত রক্ষার জন্য 
তাহাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু পূর্বোক্ত হিন্দু রাঁজার পুত্র ভরত 
সিংহ (ভৈরব পিংহ?) বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কেদার রায়কে বলপূর্বক 
অপসারিত করেন; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বারবক শাহ তাহাকে শাস্তি দিবার 
উদ্যোগ করেন, কিন্তু ত্রিহুতের রাজা তাহার নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করেন 
এবং তাহাকে আন্গত্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে আর কোন গোলযোগ 
ঘটে নাই। 

ুল্লা তকিয়ার বয়াজের এই বিবরণ মূলত সত্য, কেন না সমসামস্িক মৈথিল 
পণ্ডিত বর্ধমান উপাধ্যায়ের লেখা “দগুবিবেক" হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া ষায়। 
ইতিপূর্বে ত্রিহুত জৌনপুরের শকী স্থলতানদের অধীন সামন্ত রাজ্য ছিল। কিন্ত 
শকাঁ বংশের শেষ স্থলতাঁন হোঁসেন শাহের অক্ষমতার জন্য তাঁহার রাজত্বকালে 
জৌনপুর-সাম্রাজ্য ভাঁঙিয়া যায়। এই স্থযোগেই বারবক শাহ ত্রিহত অধিকার 
করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

বারবক শাহের শিলালিপিগুলিতে তীহাঁর পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক “অল-ফাজিল: 
ও “অল-কামিল” এই দুইটি উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। বারবক শাহ শুধু পণ্ডিত 
ছিলেন না, তিনি বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় ধর্মেরই অনেক কবি ও পণ্তিত তীহাঁর কাছে পৃষ্ঠপোঁষণ লাভ করিয়াছিলেন । 
ইহার্দের মধ্যে কয়েক জনের নাঁম পরে উল্লিখিত হইল। 


নি? বাজে ফেশের ইতিহাস 
(ক) বিশারদ 


ইহাঁর একটি জ্যোতিষবিষয়ক বচন হইতে বুঝ যায় ঘে ইনি বারবক শাহের 
সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত তাহার পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই 
বিশারদ ও বাস্থদেব সার্বভৌমের পিতা৷ বিশারদ অভিন্ন বলিয়! মনে হয়। 


(খ) বৃহস্পতি মিশ্র 


ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং গীতগোঁবিন্বটাকা, কুমারসম্ভবটীকা, 
রঘুবংশটীকা, শিশুপালবধটাকা, অমরকোষটাকা, স্বৃতিরত্বহাঁর প্রভৃতি গ্রস্থের লেখক। 
ইহাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অমরকৌষটীকা “পদ্‌চন্দ্রিকা'। বৃহস্পতির প্রথম 
দিককার বইগুলি জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাঁজত্বকাঁলে রচিত হয়; জলালুদ্দীনের 
সেনাপতি রায় রাঁজ্যধর তীহার শিষ্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলালুদ্দীনের 
কাছেও তিনি খানিকট1 সমাদর লাঁভ করিয়াছিলেন, "্থিতিরত্বহার-এ তিনি 
জলালুদ্দীনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; “পদচন্দ্রিকাঁ'র প্রথমাংশও জলালুদ্দীনেরই 
রাজত্বকালে--১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কিন্তু “পদচন্দ্রিকাঁর শেষাংশ অনেক 
পরে--১৪৭৪ ্রীষ্টাবে রচিত হয় ; তখন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বাংলার স্থলতান। 
'পদচন্ড্রিকাঁ'য় বৃহস্পতি লিখিয়াঁছেন ঘে তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে “পপ্ডিতসার্বভৌম” . 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা! তাহাকে উজ্জল মণিময় হার, ছ্যতিমান 
ছুইটি কুগুল, রত্রখচিত দশ আঙ্গুলের অঙ্গুরীয় দিয়া হাতীর পিঠে চড়াইয়া 
্বর্ণকলসের জলে অভিষেক করাইয়া ছত্র ও অশ্থের সহিত “রায়মুকুট' উপাধি দান 
করিয়াছিলেন । 


(গ) মালাধর বস্তু 
ইনি '্রীকুষ্ণবিজয়? নামক বিখ্যাত বাল! কাব্যের রচয়িতা । “গুণরাজ খান 
নামেই ইনি বেশী পরিচিত । শ্রীকুষ্ণবিজয়ে” মাঁলাধর বস্থ বলিয়াছেন যে গৌড়েশ্বর 
তাঁহাকে “গুণরাজ খান” উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীকষ্কবিজয়ের রচনা ১৪৭৩ 
শ্রীষ্টান্ে আরম্ভ হয় ; কাব্যের প্রথম হইতেই কবি “গুণরাঁজ খান নামে ভনিতা 
'দিয়াছেন। সুতরাং ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যিনি বাংলার সুলতান ছিলেন, সেই বারবক 


মাহ মুদ শাহী বংশ ও হাবলী রাজন ৬১ 


শাছের নিকট হইতেই মালাধর “গুণরাঁজ থান” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহান্তে কোন সন্দেহ নাই। 


(ঘ) কুত্তিবাস 
বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস তাহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন যে 
তিনি একজন গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াঁছিলেন এবং তাঁহার কাছে বিপুল সংবর্ধনা 
লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বর ষে কে, সে সম্বন্ধে গবেষকেরা এতদিন 
অনেক জল্পন! কল্পন! করিয়াছেন। সম্প্রতি এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, 
যাহা হইতে বলা যায়, এই গৌড়েশ্বর রুক্ছদ্দীন বারবক শাহ। বর্তমান গ্রস্থের 
'বাংলা সাহিত্য” সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । 


(উ) ইব্রাহিম কায়ূম ফারুকী 

ইনি “ফরঙ্গ-ই-ইত্রাহিমী” নামে ফাঁস ভাষার একটি শব্দকোষ-গ্রস্থ রচন। করেন, 
এই গ্রন্থটি শর্ফ.নাঁমা” নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইব্রাহিম কামুম ফারুকীর 
আদি নিবাস ছিল জৌনপুরে। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং 
বাংলার বিভিন্ন স্বলতানের কাছে পৃষ্টপোষণ লাভ করিয়াছিলেন । শর্ফাম?তে 
ইব্রাহিম এই সব সুলতানের মধ্যে কয়েকজনের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, বা'রবক 
শাহ ইহাদের অন্যতম। বারবক শাহের উচ্ছ্বসিত স্তৃতি করিয়! ফারুকী লিখিয়াছেন 
“যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়াছেন । যাহারা পায়ে হাটে তাহারাও (ইহার 
কাছে ) বনু ঘোড়া দানন্বরূপ পাইয়াছে। এই মহান আবুল মুজাফফর, ধাহাঁর 
সর্বাপেক্ষা সামান্য ও সাঁধারণ উপহার একটি ঘোঁড়া ।” 


(5) আমীর জেনুদ্বীন হর্উয়ি 
ইঈহাঁর নাম একজন সমসাময়িক কবি হিসাবে ইত্রাহিম কাষুম ফারুকীর 
'শর্ফ মা'তে উল্লিখিত হইয়াছে। ফারুকী ইহাকে “মালেকুশ শোয়ারা” ব| 
রাজকবি বলিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, ইনি বারবক শাহ ও তাঁহার পরবতী 
সুলতানদের সভাকবি ছিলেন। 


৪১২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বারবক শাহ ষে উদীর ও অসাম্প্রদায়িক মনোৌভাবসম্পন্ন ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে । ইহ! ভিন্ন বারবক শাহ 
হিন্দুদের উচ্চ রাজপনেও নিয়োগ করিতেন । দ্রব্যগুণের বিখ্যাত টাকাকার শিবদাস 
সেন লিখিয়'ছেন যে তীহার পিতা! অনস্ত সেন গৌড়েশ্বর বারবক শাহের “অস্তরঙ্গ 
অর্থাৎ চিকিৎসক ছিলেন । বৃহস্পতি মিশ্রের “পদচন্দ্রিকা” হইতে জান। যাঁয় যে, 
তাহার বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রের বারবক শাহের প্রধান মন্ত্রীদের অন্যতম 
ছিলেন। প্পুরাণসর্বন্ব' নামক একটি গ্রন্থের ( সন্কলনকাঁল ১৪৭৪ শ্রী) হইতে 
জান! যায় যে এর গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা (গাবর্ধনের পৃষ্ঠপোষক কুলধর বারবক শাহের 
কাছে প্রথমে “সত্য খান” এবং পরে “শুভরাজ খান” উপাঁধি লাভ করেন, ইহ! 
হইতে মনে হয়, কুলধর বারবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে কেদার রায় ছিলেন ত্রিহুতে 
বারবক শাহের প্রতিনিধি, নারায়ণদাস ছিলেন তাহার চিকিৎসক এবং 
ভান্দসী রায় ছিলেন তাহার রাজ্যের সীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি 
দুর্গের অধ্যক্ষ । কৃতিবাঁস তাহার আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের অর্থাৎ বাঁরবক 
শাহের যে কয়জন সভাপদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেদার রায় এবং 
নারায়ণ ছাড়াও জগদানন্দ রায়, “ত্রাহ্মণ” স্থনন্দ, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব রায়, তরণী, 
বন্দর, শ্রীবতস্ত, মুকুন্দ প্রভৃতি নাম পাঁওয়া যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে মুকুন্দ 
ছিলেন “রাঁজার পণ্ডিত”) কেদার খা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সভাসদ ছিলেন এবং 
কত্তিবাঁসের সংবর্ধনার সময়ে তিনি কত্তিবাসের মাথায় “চন্দনের ছড়া” ঢাঁলিয়া- 
ছিলেন; স্থন্দর ও শ্রনংস্ত ছিলেন “ধর্মাধিকারিণী” অর্থাৎ বিচাঁরবিভাগীয় 
কর্মচারী । গন্ধর্ব রায়কে কৃত্তিবাস “গন্ধর্ব অবতার” বলিয়াছেন, ইহ) হইতে মনে 
হয়, গন্ধর্ব রায় সুপুরুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; কৃত্তিবাঁদ কর্তৃক উল্লিখিত অন্যান্ত 
সভাঁপদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জাঁনা যাঁর না। 

, বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি হইতে ইকরার খান, আজমল খান, নসরৎ 
থান, মরাবৎ খান, খান জহান, অজলকা খান, আশরফ খান, খুশীঁদ খান, উজৈর 
খান, রাস্তি খান প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নাম পাওয়া যাঁয়। ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা; ইহাদের অন্যতম রাস্তি খান 
চট্টগ্রাম অঞ্চলের শসনকর্তা ছিলেন ; ইহার পরে ইহার বংশধররা বহুদিন পর্যস্ত এ 
অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন । 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব ৬৩ 


বারবক শাহ শুধু যে বাংলার হিন্দু ও মুসলমাঁনদেরই রাঁজপদে নিয়োগ করিতেন 
তাহা নয়। প্রয়োজন হইলে ভিন্ন দেশের লোককে নিয়োগ করিতেও তিনি কুা- 
বোধ করিতেন না। মুল্লা তকিয়ার বয়াজ হইতে জান! যায় যে, তিনি ত্রিহতে 
অভিযানের সময় বহু আফগান সৈম্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন । “তারিখ-ই- 
ফিরিশতা"য় লেখা আছে যে বারবক শাহ বাংলায় ৮০১০০০ হাবশী আমদানী 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রাদেশিক শীসনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই কথা সম্ভবত সত্য, কারণ বারবক শাহের 
মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে হাঁবশীরা বাংলার সর্বময় কর্তা হইয়া ওঠে, এমন কি 
তাহারা বাংলার মিংহাঁসনও অধিকার করে । হাবশীদের এদেশে আমদানী করা 
ও শাসন-ক্ষমতা৷ দেওয়ার জন্য কোন কোন গবেষক বারবক শাহের উপর দোষারোপ 
করিয়াছেন ; কিন্তু বারবক শাহ হাঁবশীদের শারীরিক পটুতীর জন্য তাহাদিগকে 
উপযুক্ত পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন; তাহারা যে ভবিষ্যতে এতখানি শক্তিশালী 
হইবে, ইহ! বুঝা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল ন1। প্রকৃত পক্ষে হাঁবশীদের ক্ষমতাবুদ্ধির 
জন্য বারবক শাহ দায়ী নহেন, দাঁয়ী তাহার উত্তরাধিকারীর]। 

আরাঁকাঁনদেশের ইতিহাসের মতে আরাঁকানরাঁজ মেংখরি € ১৪৩৪-৫৯ গ্রীঃ ) 
রামু (বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রাস্তে অবস্থিত ) ও তাহার দক্ষিণস্থ বাংলার 
সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং তীহাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী বসোআহ-প্য 
( ১৪৫৯-৮২ গ্রীঃ ) চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন । ইহ] যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে ১৪৭৪ খ্রীঃর মধ্যেই বারবক শাহ চট্টগ্রাম পুনরধিকার করিয়ছিলেনঃ 
কারণ এ সালে উতৎকীর্ণ চট্টগ্রামের একটি শিলালিপিতে রাজা হিসাবে তাহার নাম 
আছে। 

বারবক শাহের বিভিন্ন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা! করা 
হইয়াছে। তিনি একজন সত্যকার সৌন্দধরসিকও ছিলেন। তাহার মুদ্রা 
এবং শিলালিপিগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত সুন্দর । তাহার প্রাসাদের্‌ 
একটি সমসাময়িক বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে ; তাহা হইতে দেখা যাঁয় যে, এই 
প্রাসাঁদটির মধ্যে উগ্ভানের মত একটি শাস্ত ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ 
করিত, ইহার নীচ দিয়া একটি পরম রমণীয় জলধার! প্রবাহিত হইত এবং 
প্রাসাদটিতে “মধ্য তোরণ” নামে একটি অপূর্ব সুন্দর “বিশেষ প্রবেশপথ 
হিসাবে নিশ্সিত” তোরণ ছিল। গৌঁড়ের “দাখিল দরওয়াঁজা” নামে পরিচিত 


৬৪ বাংল! দেশের ইন্িহাস 


বিরাট ও সুন্দর তোরণটি বারবক শাহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি 
আছে। 

বাংলার হ্লতানদের মধ্যে রুকঙ্ুদ্দীন বারবক শাহ যে নান! দিক দিয়াই 
শ্রেষ্ঠত্ব দাঁবী করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 


৩। শামসুদ্দীন যুস্ুফ শাহ 

রুকনুদ্দীন বাঁরবক শাহের পুত্র শামস্থদ্দীন যুক্তফ শাহ কিছুদিন পিতার সঙ্গে 
যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পিতাঁর মৃত্যুর পর তিনি এককভাবে ১৪৭৬-৮১ 
ঘী: পর্যস্ত রাজত্ব করেন। সবসমেত তীহার রাজত্ব ছয় বৎসরের মত স্থাষী 
হইয়াছিল। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে শামস্থদ্দীন যুস্থফ শাহকে উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও 
শাসনদক্ষ নরপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । ফিরিশতা লিখিয়াছেন যে 
যুন্তফ শাহ ক্মাইনের শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষা করিতেন; কেহ তাহার 
আদেশ অমান্য করিতে সাহস পাইত না; তিনি তাহার রাজ্যে প্রকাশ্যে মছ্যপান 
একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; আলিমদের তিনি সাবধান করিয়া দিয়া- 
ছিলেন, যেন তাহার ধর্মসংক্রাস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া কাহারও 
পক্ষ অবলম্বন না করেন; তিনি বহু শান্ত্ে স্ুপপ্ডিত ছিলেন, স্তায়বিচারের 
দিকেও তাহার আগ্রহ ছিল। তাঁই যে মাঁমলার বিচার করিতে গিয়| কাজীর 
বার্থ হইত, সেগুলির অধিকাংশ তিনি স্বয়ং বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন। 

মুস্ৃফ শাহ ষে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তীহার 
রাজত্বকালে রাজধানী গৌড় ও তাঁহার আশেপাশে অনেকগুলি মসজিদ নিম্লিত 
হইয়াছিল। তাহাঁদের কয়েকটির নির্মাতা ছিলেন স্বয়ং ঘুস্থফ শাহ। কেহ কেহ 
মনে করেন, গৌড়ের বিখ্যাত লোটন মসজিদ ও চামকাঁটি মসজিদ যুহ্ৃফ শাহই 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

যুন্নফ শাহের যেমন স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তেমনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষও 
ছিল। তাহার প্রমাণ, তাঁহারই রাজত্বকালে পাতুয়ায় ( হুগলী জেল!) হিন্দুদের 
সূর্য ও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হইয়াছিল এবং 
রত্ধশিলা'নিমিত বিরাট সৃর্যমূতির বিকৃতিদাধন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে শিলালিপি 
খোঁদাই করা হইয়াছিল। পাওুয়ার ( হুগলী ) পূর্বোক্ত মসজিদটি এখন “বাইশ 
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দন্নওয়াজা' নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বহু শিলান্তস্ত ও 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাঁওয়া যায় । পাওুয়া ( হুগলী ) ষম্তবত মঘুস্থক শাহের, 
রাজত্বকালেই বিজিত হইয়াছিল, কারণ এখানে সর্বপ্রথম তঁহারই শিলালিপি 
পাওয়] যায়। 


জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ 


বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থেব মতে শামসুদ্দীন যুহ্ুফ শাহের মৃত্যুর পরে সিকন্দর 
শীহ নামে একজন রাজবংশীয় যুবক সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অযোগ্য 
ছিলেন বলিয়া অমাত্যের তাহাকে অল্প সময়ের মধ্যেই অপপাঁরিত করেন। 
€রিয়াজ-উস্-মনাতীনে'র মতে এই সিকন্দর শাহ ছিলেন যুহ্থফ শাহের পুত্র; তিনি 
উন্মাদরোগগ্রস্ত ছিলেন; এই কারণে তিনি ফেদিন সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন, সেই দিনই অমাত্যগণ কর্তৃক অপসারিত হন। কিন্ত মতা স্তরে 
সিকন্দর শাহ দুই মাস রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে 
হয়ঃ কারণ যে যুবককে সুস্থ ও যোগ্য জানিয়া অমাত্যেরা নিংহাসনে বসাইয়া- 
ছিলেন, তাহার অযোগ্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতে ষে কিছু সময় লাগিয়া 
ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্ঠ পরবর্তাকালে রচিত ইতিহী সপ্রন্থগ্ুলির 
উক্তি ব্যতীত এই পিকন্দর শাহের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাওয়া যাঁয় 
নাই। 

পরবর্তাঁ সুলতানের নাম জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ। ইনি নাসিরুদ্দীন মাহমুদ 
শাহের পুত্র এবং শামস্থদ্দীন যুস্তফ শাহের খুল্পতাত। ইনি ৮৮৬ হইতে ৮৯২ 
হিজর! ( ১৪৮১-৮২ শ্রী; হইতে ১৪৮৭-০৮ শ্রী: ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার 
মুদ্রাগুলি হইতে জানা যায় যে ইহাঁর দ্বিতীয় নাম ছিল হোঁসেন শাহ। 

“তবকাৎ্ই-আকবরী” ও “রিয়াজ-উপ-সলাতীন-এর মতে ফতেহ. শাঁহ বিজ্ঞ, 
বুদ্ধিমান ও উদাঁর নুপতি ছিলেন এবং তীহার রাজত্বকালে প্রজার! খুব সুখে ছিল। 
সমসাময়িক কবি বিজয় গুপ্ের লেখা “মনসামঙ্গলে' লেখা আছে ষে এই নৃপতি 
বাহুবলে বলী ছিলেন এবং তাহার প্রজ্াপালনের গুণে প্রজারা পরম সুখে ছিল। 
ফার্মা শব্দকোষ 'শর্ফনামা”র রচয়িতা ইত্রাহিম কাম ফারুকী জলালুদ্দীন ফতেহ. 
শাহের গ্রশস্তি করিয়া একটি কবিত! রচন! করিয়াছিলেন । 


€ 


৬৬ , ৰাংল। দেশের ইতিহাস 


কিন্ত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের হাসন-হোঁসেন পালায় যাহা লেখা আছে, 
ভাহ। হইতে মনে হয়, ফতেহ. শাহের রাজত্বকালে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসস্তোষের, 
যথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। পালাটিতে হোসেনহাটা গ্রামের কাজী হাসন-হোসেন 
ভ্রাতৃ-যুগলের কাহিনী বধিত হইয়াছে । এই ছুই ভাই এবং হোঁসেনের-শালা ছুলা 
হিন্দুদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদের নাগালে পাইলে তাহারা 
তাহাদের পৈতা ছি'ড়িয়া ফেলিয়া মুখে থুতু দিত। একদিন এক বনে একটি 
কুটিরে রাখাল বালকেরা মনসার ঘট পূজা করিতেছিল, এমন সময়ে তকাই নামে 
একজন মোল্লা ঝড়বুষ্টির জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়; সে মনসার ঘট 
ভাঁডিতে গেল, কিন্তু রাখাঁল বালকের তাহাকে বাধ! দিয়! প্রহার করিল এবং 
নাকে খৎ দিয়া ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিল। তকাই ফিরিয়া আলিয়া! হাঁসন- 
হোঁসেনের কাছে রাখাল বাঁলকদের নামে নালিশ করিল। নাঁলিশ শুনিয়া হাসন- 
হোঁসেন বহু সশস্ত্র মূঘলমানকে একত্র সংগ্রহ করিয়। রাখালদের কুটির আক্রমণ 
করিল, তাহাদের আদেশে সৈয়দের1 রাখালদের কুটির এবং মনসাঁর ঘট ভাঙিয়া 
ফেলিল। রাখাঁলর!1 ভয় পাইয়া বনের মধ্যে লুকাইয়াছিল। কাঁজীর লোকেরা 
বন তোলপাড় করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিল। হাঁসন-হোঁসেন 
বন্দী রাঁখালদের “ভূতের” পূজ। করার জন্য ধিকা'র দিতে লাগিল । 

এই কাহিনী কাল্পনিক বটে, কিন্তু কবির লেখনীতে ইহার বর্ণনা যেরূপ জীবন্ত 
হইয়া! উঠিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, সে যুগে মুসলমান কাঁজী ও ক্ষমতাশালী 
রাঁজকর্মচারীরা সময় সময় হিন্দুদের উপর এইরূপ অত্যাচার করিত এবং কবি 
ত্বচক্ষে তাহ! দেখিয়া! এই বর্ণনার মধ্যে তাহ! প্রতিফলিত করিয়াছেন । 

জলালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালেই নবদ্ধীপে শ্রীচৈতন্াদেব জন্মগ্রহণ 
করেন--+১৪৮৬ শ্রীষ্টাব্বের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে । 

চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত যবন হরিদাস তাহার অনেক আগেই জন্মগ্রহণ 
করেন । “চৈতন্যভীগবত” হইতে জান! যাঁয় যে, হরিদাঁস মুসলমান হইয়াও কৃষ্ণ 
নাম করিতেন ; এই কারণে কাজী তাহার বিরুদ্ধে পমুলুক-পতি* অর্থাৎ আঞ্চলিক 
শাসনকর্তীর কাছে নালিশ করেন। মুলুক-পতি তখন হরিদাসকে বলেন, ষে 
হিন্দুদের তাহারা এত ঘ্বণা করেন, তাহাদের আচার-ব্যবহার হরিদাস কেন 
অনুসরণ করিতেছেন? হুরিদাঁস ইহার উত্তরে বলেন যে, সব জাতির ঈশ্বর একই । 
মূলুক-পতি বারবার অনুরোধ করা সত্বেও হরিদাঁস কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিয্না “কলিমা 
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উচ্চার* করিতে রাজী হইলেন না। তখন কাজীর আজ্ঞায় হুরিদাঁপকে বাইশটি 
বাজারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করা হুইল। শেষ পর্যস্ত হুরিদীসের অলৌকিক 
মহিমা দর্শন করিয়া মূলুক-পতি তীহার নিকটে ক্ষম! প্রার্থনা করিয়! বলিলেন ষে 
আর কেহ তীঁহার কষ্ণনামে বিশ্ন স্ট্টি করিবে না। চৈতগ্যদেবের জন্মের অব্যবহিত 
পূর্বে এই ঘটনী ঘটিয়াছিল ; সুতরাং ইহা! যে জলানুদ্দীন ফতেহ, শাহের রাঁজত্ব- 
কালেরই ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

জয়ানন্দের 'চৈতগ্ামঙ্গল' হইতে জানা যাঁয় যে, চৈতন্যাদেবের জন্মের অব্যবহিত 
পূর্বে নবহ্বীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামের মুসলমানরা! গৌড়েশ্বরের কাছে গিয়া 
মিথা নালিশ করে ষে নবছীপের ব্রা্মণের তাহার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিতেছে, 
গড়ে ব্রাহ্মণ রাঁজ! হইবে বলিয়া প্রবাদ আছে, স্থতরাং গৌড়েশ্বর যেন নবহীপের 
ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না থাঁকেন। এই কথ শুনিয়া গৌড়েশ্বর “নবন্থীপ 
উচ্ছন্্ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার লোকেরা তখন নবহীপের ব্রাহ্মণদের 
গ্রাণবধ ও সম্পত্তি লুন করিতে লাগিল এবং নবদবীপের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া, 
তুলসীগাছগুলি উপড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। বিখ্যাত পণ্ডিত বাহ্থদেব সার্বভৌম 
এই অতাচাঁরে সন্বস্ত হইয়া পরিবারে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়! উড়িস্তায় চলিয়। 
গেলেন। কিছুদিন এইরূপ অত্যাচার চলিবাঁর পর কালী দেবী স্বপ্নে গৌড়েশ্বরকে 
দেখা দিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিলেন। তখন গৌড়েশ্বর নবঘীপে অত্যাচার বন্ধ 
করিলেন এনং তাঁহার আজ্জায় বিধবস্ত নবদ্বীপের আমূল সংস্কার সাধন করা হইল। 
বন্দাবনদাঁসের “5তন্য ভাগবত' হইতে জর্ানন্দের এই বিবরণের আংশিক সমর্থন 
পাওয়া যায়। বুন্দাবনদাঁন লিখিয়াছেন ষে, চৈতন্যদেবের জন্মের সামান্য পূর্বে 
নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাদাঁম রাঁজভয়ে সম্বস্ত হইয়া সপরিবারে গঙ্গা পার 
হুইয়! পলায়ন করিয়াঁছিলেন। বুন্দাবনদাঁদ আরও লিখিয়াছেন ষে চৈতন্যদেবের 
জন্মের ঠিক আগে শ্রীবাস ও তাহার তিন ভাইয়ের হরিনাম-সন্কীর্তন দেখিয়া নব- 
স্বীপের লৌকে বলিত “মহাতীব্র নরপতি* নিশ্চয়ই ইহাঁদিগকে শাস্তি দিবেন । 
এই “নরপতি” জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ। স্থতরাং নবদ্ীপের ব্রাঙ্ষণদের 
উপর গোঁড়েশ্বরের অত্যাগর সম্বন্ধে জয়ানন্দের বিবরণকে মোটামুটিভাবে সত্য 
বলিয়াই গ্রহণ করা যাঁয়। বলা বাঁছুল্য এই গোৌড়েশ্বরও জলালুদ্দীন ফতেহ শাঁহ। 
অবশ্ঠ জয়ানন্দের বিবরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় সত্য না-ও হইতে পারে। 
গোৌঁড়েশ্বরকে কালী দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ভীত হইয়া 


৬৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন--এই কথা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্ত 
জঙ্গানদ্দের বিবরণ মুলত সত্য, কারণ বুন্দাবনদাঁসের চৈতন্যভাগবতে ইহার 
সমর্থন মিলে এবং জয়ানন্দ নবদ্বীপে মুসলিম রাঁজশক্তির 'যে ধরনের অত্যাচারের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ফতেহ. শাহের রাজত্বকালে রচিত বিজয়গুপ্রের 
মননামঙ্লের হাঁসন-হোসেন পালাঁতেও সেই ধরনের অত্যাচারের বিবরণ' 
পাওয়া যায়। সুতরাৎ ফতেহ শাহ যে নবদীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার 
করিয়াছিলেন, এবং পরে নিজের ভূল বুঝিতে পাঁরিয়! অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন, 
সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। এই অত্যাচারের কারণ বুঝিতেও কষ্ট হয় 
না।. চৈতন্তচরিতগ্রস্থগুলি পড়িলে জানা যায় যে, গোঁড়ে ত্রাক্ষণ রাজা হইবে 
বলিয়! পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলায় ব্যাপক আকারে প্রবাদ রটিয়াছিল। 
চৈতন্থদেবের জন্মের কিছু পূর্বেই নবদ্বীপ বাংল! তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বিগ্যাপীঠ হিসাঁবে গড়িয়া উঠে এবং এখানকার ত্রা্ষণেরা সব দিক দিয়াই সমৃদ্ধি 
অর্জন করেন ; এই সময়ে বাহির হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ নবদ্ীপে আসিতে থাকেন । 
এইসব ব্যাপার দেখিয়া! গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি এশ্বর্ষবান 
ত্রাহ্মণ একত্র সমবেত হইয়া গৌড়ে ত্রাহ্মণ রাজ। হওয়ার প্রবাঁ সার্থক করার ষড়যন্ত্র 
করিতেছে ভাবা খুবই স্বাভাবিক। ইহাঁর কয়েক দশক পূর্বে বাংলাদেশে রাজা 
গণেশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। দ্বিতীগ্ন কোন হিন্দু অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় পরবর্তী 
গোৌড়েশ্বররা নিশ্চয়ই মন্তস্ত হইয়া থাকিতেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলমানের 
উস্কানিতে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ নবদ্ীপের ব্রাহ্মণদের সন্দেহের চোখে দেখিয়া 
তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহাঁতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। 
বুন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত' হইতে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহের রাজত্বকাঁলের 
কোন কোন ঘটন। সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া খাঁ়। এই গ্রন্থ হইতে জানা যাঁর যে 
চৈতন্তদেবের জন্মের আগের বৎসর দেশে দুভিক্ষ হইয়াছিল; চৈতন্যদেবের জন্মের 
পরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং দুভিন্ষেরও অবসান হয়; এই জন্যই তাহার 
“বিশ্বস্তর' নাম রাঁথা হইয়াছিল । “চৈতন্যভাঁগবত' হইতে আরও জানা যায় যে যবন 
হরিদাঁসকে যে সময়ে বন্দিশালাঁয় প্রেরণ কর! হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু ধনী হিন্দু 
জমিদার কারারুদ্ধ ছিলেন ১ মুসলিম রাঁজশক্তির হিন্দু-বিদ্বেষের জন্য ইহাঁরা কাঁরাঁ-.. 
রুদ্ধ হইয়াছিলেন, না খাঁজন। বাকী পড়া বা অন্য কোন কারণে ইহাদের কয়েদ করা 
হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় ন। 


মাহযুদ শাহী বংশ 'ও হাবশী রাজত্ব রড 


বুদ্দাবনদাস জলাঙুদ্দীন ফতেহ শাহকে “মহাতীত্র নরপতি” বলিয়াছেন । 
ফিরিশ.ত1 লিখিয়াছেন যে কেহ অন্যায় করিলে ফতেহ শাহ তাহাঁক্ষে কঠোর 
শাস্তি দিতেন। 

কিন্তু এই কঠোঁরতাঁই পরিণামে তাঁহার কাল হইল। ফিরিশ.তা! লিখিয়াছেন 
যে এই সময়ে হাবশীদের প্রতিপত্তি এতদূর বুদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহারা সব সমস 
স্থলতানের আদেশও মানিত না। ফতেহ শাহ কঠোর নীতি অনুসরণ করিয়া 
তাহাদের কতকটা দমন করেন এবং আর্দেশ-অমান্তকারীদের শান্তিবিধাঁন 
করেন। কিন্তু তিনি যাহাঁদের শাস্তি দিতেন, তাহার! প্রাসাদের প্রধান খোজা 
বারবকের সহিত দল পাঁকাইত। এই ব্যক্তির হাতে রাজপ্রাসাদের সমস্ত 
চাবী ছিল। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, প্রতি রাত্রে যে পচ হাঁজার পাইক 
স্থলতানকে পাহারা দিত, তাহাদের অর্থ দ্বারা হাত করিয়। খোজা বাঁরবক এক 
রাত্রে তাহাদের দ্বারা ফতেহ, শাহকে হত্যা করাইল। ফতেহ, শাহের মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলায় মাহমুদ শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হইল। 


৫। সুলতান শাহজাদা 


বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থের মতে ফতেহ. শাহকে হত্যা করিবার পরে খোঁজা বারবক 
“নুলতান শাহজাদা” নাম লইয়া পিংহাঁসনে আরোহণ করে। ইহা সত্য হওয়াই 
সম্ভব, কিন্তু এই ঘটন! সম্বন্ধে তথা বারবক বা স্থুলতাঁন শাহজাদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
আলোচ্য সময়ের অনেক পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থগুলির উক্তি ভিন্ন আর কোন 
প্রমাণ মিলে নাই। 

আধুনিক গবেষকর! মনে করেন বারবক জাতিতে হাবশী ছিল এবং তাহার 
দিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সেই বাংলদেশে হাঁবশী রাজত্ব হুরু হইল। কিন্তু 
এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই, কারণ কোন ইতিহাসগ্রস্থেই বারবককে হাবশী 
বল! হয় নাই। যে ইতিহাসগ্রস্থটিতে বারবক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যাইতেছে, সেই “তারিখ-ই-ফিরিশ.তা'র মতে বারবক বাঙালী ছিল। 

“তাঁরিখ-ই-ফিরিশ-তা' ও “রিয়াজ-উদ্-নলাতীন” অনুসারে ফতেহ, শাহৈর 
প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল সুলতান শাহজাদাকে হত্যা! করেন.। 


পৃ বাংল। দেশের ইতিহাস 


স্থলতান শাহজার্াার রাঁজত্বকাঁল কোনও মতে আঁট মাস, কোনও মতে ছচ্ক 
মান, কোনও মতে আড়াই মাস। 

৮৯২ হিজরার ( ১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ) গোড়ার দিকে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ্‌ ও 
শেষ দিকে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ বৎসরেরই মাঝের 
দিকে কয়েক মাস স্থবলতান শাহজাঁদ রাজত্ব করিয়াছিল। ও 

সুলতান শাহজাদ। তাহার গ্রভূকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল । 
আবার তাহাকে বধ করিয়া একজন অমাত্য মিংহাসন অধিকার করিলেন। এই 
ধার] কয়েক বৎসর ধরিয়! চলিয়াছিল; এই কয়েক বংদরে বাংলাদেশে অনেকেই 
প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। বাঁবর তাহার আত্মকাহিনীতে বাংল 
দেশের এই বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যেভাবে এদেশে রাজার 
হত্যাকারী সকলের কাছে রাজা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিত, তাহাতে তিনি বিশ্ব, 
প্রকাশ করিয়াছেন। 


৬। সৈফৃদ্দীন ফিরোজ শাহ 


পরবর্তা রাজার নাম সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ। 'তারিখ-ই-ফিরিশ তা ও 
€রিয়াজ-উস্-সলাতীন'”এর মতে মালিক আন্দিলই এই নাঁম লইয়া সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। পেফুদ্দীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাবশী স্থলতান। 
অনেকের ধারণ! হাবশী স্থুলতানরা অত্যন্ত অধোগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন এবং 
তাহাদের রাঁজত্বকীলে দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস ও অরাঁজকত। বিরাজমান ছিল। কিন্তু 
এই ধারণা সত্য নহে। বাংলার প্রথম হাঁবশী সুলতান ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল 
এবং নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ স্ুলতানদের অন্ততম | 
অন্ঠান্থ হাবশী হৃুলতাঁনদের মধ্যেও এক মুজাফফর শাহ ভিন্ন আর কোন হাবশী 
জুলতানকে কোন ইতিহাসগ্রস্থে অত্যাচারী বল! হয় নাই। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থে নৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাহাঁর বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, মহত্ব 
ও দয়ালুতার জন্য প্রশংসিত হইয়াছেন। “রিয়াজ-উম-সলাতীন"এর মতে তিনি 
বহু প্রজাহিতকর কাঁজ করিয়াছিলেন ) তিনি এত বেশী দান করিতেন যে পূর্ববর্তী 
রাঁজাদের সঞ্চিত সমস্ত ধনদৌলত তিনি নিঃশেষ করিয়া! ফেলিয়াছিলেন; কথিত 
'আছে একবার তিনি এক দিনেই এক লাখ টাক দান করিয়াছিলেন; তাহার 


মাহ মুদ্র শাহী বংশ ও হাবশী, রাজত্ব প১ 


অমাত্যের! এই মুক্তহত্ত দান পছন্দ করেন নাই ঃ তাহার একদিন ফিরোজ শাহের 
সামনে এক লক্ষ টাকা মাটিতে ন্তুপীকৃত করিয়! তাঁহাকে এ অর্থের পরিমাঁথ 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত ফিরোজ শাহের নিকট এক লক্ষ টাকার 
পরিমাণ খুবই কম বলিয়া! মনে হয় এবং তিনি এক লক্ষের পরিবর্তে দুই লক্ষ 
টাক! দরিদ্রদের দাঁন করিতে বলেন। 

“রিয়াজ-উস্-সলাতীনে” লেখা আছে যে, ফিরোজ শাহ গৌড় নগরে একটি 
মিনার, একটি মসজিদ এবং একটি জলাধার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
মিনারটি এখনও বর্তমান আছে। ইহ “ফিরোজ মিনার” নামে পরিচিত। 

ফিরোজ শাহের মৃত্যু কীভাবে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছ জান! 
যায়না। কোন কোন মত অন্ুমারে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; কিন্ত 
অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি পাইকদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। 
ফিরোজ শাহ ১৪৮৭ গ্রীঃ হইতে ১৪৯০ শ্রীঃ--কিঞ্চিদিধিক তিন বৎমর রাজত্ব, 
করিয়াছিলেন । 

রাখালদীস বন্দ্যোৌপাধ্যায়ের মতে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ “ফতে শাহের ক্রীত- 
দাঁস” ও “নপুংসক” ছিলেন। কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। 


৭। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ( দ্বিতীয় ) 


পরবর্তী সুলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। ইহার পূর্বে এই নামের 
আর একজন স্থুলতান ছিলেন, স্থতরাৎ ইহাকে দ্বিতীয় নাঁপিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ 
বল। উচিত। 

ইহার পিতৃপরিচয় রহস্তাবৃত। ফিরিশ.তা ও “রিয়াজ-এর মতে ইনি সৈফুদ্দীন 
ফিরোজ শাহের পুত্র, কিন্তু হাজী মুহম্মদ কন্দাহারী নামে যোঁড়শ শতাব্দীর একজন 
এতিহাপসিকের মতে ইনি জলালুদ্দীন ফতেহ শাহের পুত্র । এই স্থলতানের শিলা- 
লিপিতে ইহাঁকে শুধুমাত্র সুলতান বল! হইয়াছে--পিতার নাম কর! হয় নাই। 
ফিরোজ শাহ ও ফতেহ. শাহ--উভয়েই স্থলতান ছিলেন, স্ৃতরাং দ্বিতীয় 
নাসিরুদ্দীন মাহু্দ শাহ কাহার পুত্র ছিলেন, তাহ সঠিকভাবে বলা অত্যস্ত 
কঠিন। তবে ইহাঁকে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র বলিয়া মনে করার পক্ষেই 
যুক্তি প্রবলতর । 


ণং বাংল। দেশের ইতিহাস 


ফিরিশ-তা, ' €রিয়াজ' ও মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ 
শাহের রাজত্বকাঁলে' হাবশ.ং খান নামে একজন হাবশী ( কন্দাহারীর মতে ইনি 
সথলতানের শিক্ষক, ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন ) নমস্ত ক্ষমতা 
করায়ত্ব করেন, সুলতান তাহার ক্রীড়নকে পরিণত হন। কিছুদিন এইভাবে 
চলিবার পরে ( কন্দাহারীর মতে হাঁবশ খান তখন নিজে সুলতান হইবার মতলব 
আটিতেছিলেন ) সিদি বদর নামে আর একজন হাবশী বেপরোয়! হইয়া উঠিয়। 
হাব, খাঁনকে হত্যা করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হইয়1 বমে। কিছুদিন 
পরে এক রাত্রে সিদি বদ্‌র্‌ পাইকদের সর্দারের সহিত ফড়ংস্ত্র করিয়া দ্বিতীয় 
নাসিরুদ্দীন মাহতুদ শাহকে হত্যা! করে এবং পরের দিন প্রভাতে সে অমাত্যদের 
সম্মতিক্রমে ( শামসুদ্দীন ) মুজাফফর শাহ নাম লইয়] সিংহাসনে বসে । 
মুজাফফর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের হত্যা এবং তাহার 
সিংহাসন অধিকারের কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ বাবর তীহার আত্মকাহিনীতে ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


৮। শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ 


মুজাফফর শাহ অত্যাচারী ও নিষ্ট্রপ্রকতির লোক ছিলেন; রাজ হইয়া 
তিনি বহু দরবেশ, আলিম ও সন্ত্রস্ত লোকদের হত্যা করেন। অবশেষে তাহার 
অত্যাচার যখন চরমে পৌছিল, তখন সকলে তাহার বিরুদ্ধে ধীড়াইল; তাহার 
মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মুজাঁফফর শাহকে 
বধ করিয়া নিজে রাজা হইলেন । 

মুজাফফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাসন সম্বদ্ধে পূর্বোল্লিখিত 
্রন্থগুলিতে যাহা লেখা আছে, তাহা কতদুর সত্য বলা যাঁয় না) সম্ভবত 
খানিকটা অতিরঞ্জন আছে। 

কীভাবে মুজাফফর শাহ নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তা কালের 
এঁতিহাঁসিকদের মধ্যে ছুইটি যত প্রচলিত আছে। একটি মত এই যে, মুজাফফর 
শাহের সহিত তাহার বিরোধীদের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পর এবং 
লক্ষাধিক লোক এই যুদ্ধে নিহত হইবার পর মুজাফফর শাহ পরাজিত ও নিহত 
হুন। দ্বিতীয় মত এই যে, সৈয়দ হোসেন পাইকদের সর্দারকে ঘুষ দিয়! হাত 


মাহমুদ্র শাহী বংশ ও হাবশী রাজদ্ব ৭৩ 


করেন এবং কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া! মুজাফফর শাহের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়! 
তাঁহাকে হত্যা করেন। সম্ভবত শেষোক্ত মতই সত্য, কারণ বাবরের আত্ম 
কাহিনীতে ইহার প্রচ্ছন্ন সমর্থন পাওয়া যায়। 

মুজাফফর শাহের রাজত্বকালে পাতুয়ায় নূর কুত্ব. আলমের সমাধি-ভবনটি 
পুননিমিত হয়। এই সমাধি-ভবনের শিলালিপিতে মুজাফফর শাহের উচ্ছৃসিত 
প্রশংসা আছে। মুজাফফর শাহ গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার দরগায়ও একটি 
মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং মুজাফফর শাহ যে দরবেশ ও ধামিক 
লোকদের হত্যা করিতেন--পৃর্বোল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির এই উক্তিতে আস্থা 
স্থাপন কর! যাঁয় না। 

মুজাফফর শাহ ৮৯৬ হইতে ৮৯৮ হিঃ পর্যস্ত রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুর 
'সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে হাঁবশী রাজত্বের অবসাঁন হইল। পরবতাঁ স্থলতাঁন আলা- 
উদ্দীন হোসেন শাহ পিংহামনে আরোহণ করিয়। হাঁবশীদের বাংল হইতে বিতাড়িত 
করেন। রুকন্ুদ্দীন বারবক শাহের রাঁজত্বকাঁলে যাহারা এদেশের শাসনব্যবস্থায় 
প্রথম অংশগ্রহণ করিবার স্থযোগ পায়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের ক্ষমতার 
শীর্ষে আরোহণ ও তাহার ঠিক পরেই লদলবলে বিদায় গ্রহণ--ছুইই নাটকীয় 
ব্যাপার । এই হাঁবশীদের মধ্যে সকলেই যে খারাপ লোক ছিল না, সৈফুদ্দীন 
ফিরোজ শাহই তাহার প্রমাণ। হাবশীদের চেয়েও অনেক বেশী ছু ছিল 
পাইকেরা। ইহার! এদেশেরই লোক। ১৪৮৭ হইতে ১৪৯৩ শ্বীষ্টাব্বের মধ্যে 
বিভিন্ন স্থলতাঁনের আততায়ীর! এই পাইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াই রাজাদের বধ 
করিয়াছিল। জলালুদ্দীন ফতেহ. শাহের হত্যাকারী বারবক ঘ্বয়ং পাইকদের সর্দার 
ও বাঙাঁলী ছিল বলিয়! “তারিখ-ই-ফিরিশতাঁ'য় লিখিত হইয়াছে। 

বাংলার হাঁবশীদের মধ্যে যাহার প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের যধ্যে 
'মালিক আন্দিল (ফিরোজ শাহ ), সিদি বদর (মুজাফফর শাহ ), হাবশ২ খান, 
কাফুর প্রভৃতির নাঁম বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থ ও শিলালিপি হইতে জান! ধাঁ়। 
রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁহার 'গৌড়ের ইতিহাসে আরও কয়েকজন "প্রধান হাবনী"র 
নাম করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের এতিহাসিকতা স্থন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। 


বন্ঠ গরিচ্ছেদ 
হোসেন শাহী ব্বংশ 


১| আলাউদ্দীন হোসেন শাহ 


বাংলার স্বাধীন স্থুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোঁসেন শ।হের নামই সর্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত। ইহার অনেকগুলি কাঁরণ আছে। প্রথমত, আলাউদ্দীন হোসেন 
শাহের রাজ্যের আয়তন অন্যান্ত স্থলতানদের রাজ্যের তুলনাঁয় বৃহত্তর ছিল। 
দ্বিতীয়ত, বাংলার অন্যান্ত সুলতানদের তুলনায় হোঁেন শাছের অনেক বেশী 
এতিহাসিক স্বতিচিহ্ন ( অর্থাৎ গ্রস্থাদিতে উল্লেখ, শিলালিপি প্রভৃতি ) মিলিয়াছে । 
তৃতীয়ত, হোসেন শাহ ছিলেন চৈতন্দেবের নমসাময়িক এবং এইজন্য চৈতন্যদেবের 
নান। প্রসঙ্গের সহিত হোসেন শাহের নাম যুক্ত হইয়! বাঙালীর শ্বৃতিতে স্থান 
লাত করিয়াছে। 

কিন্তু এই বিখ্যাত নরপতি সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য এ পর্যস্ত খুব বেশী জানিতে 
পারা যায় নাই। তাহার ফলে অধিকাংশ লোকের মনেই হোঁমেন শাহ সম্বন্ধে যে 
ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য অপেক্ষা কর্নার পরিমাণই অধিক। 
হৃতরাং হোসেন শাহের ইতিহাস থা সম্ভব সঠিকভাবে উদ্ধারের জন্য একটু বিস্তৃত 
আলোচনা আবশ্তক। 

মুদ্রা, শিলালিপি এবং অন্যান্য প্রামাণিক স্বৃত্র হইতে জান] যায় যে, হোসেন 
শাহ সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পিতার নাম সৈয়দ 
আশরফ অল-হোসেনী। “রিয়াজ-এর মতে হোসেন শাহের পিতা তাহাকে ও 
তাহার ছোট ভাই যুন্থফকে সঙ্গে লইয়া তুকিস্তানের তাঁরমূজ শহর হইতে বাংলায় 
আসিয়াছিলেন এবং রাঁঢের চাদপুব (বা চাঁদপাড়া ) মৌজায় বসতি স্থাপন করিয়া 
ছিলেন; সেখানকার কাঁজী তাহাদের ছুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তাহাদের উচ্চ 
বংশমর্ধাদীর কথা জানিয়া হোসেনের সহিত নিজের কণ্ঠার বিবাহ দেন 
স্টয়ার্টের মতে হৌমেন আরবের মরুভূমি হইতে বাংলায় আপিয়াছিলেন। একটি 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে চাদপাঁড়ায় এক ত্রাঙ্মণের বাড়ীতে 
রাখালের কাঁজ করিতেন; বাংলার স্বলতান হইয়। তিনি এ ত্রাঙ্ধণকে মাত্র এক. 


হোসেন শাহী বংশ ৭৫ 


আনা খাজনায় চাদপাড়। গ্রামখানি জায়গীর দেন) তাহাঁর ফলে গ্রামটি আজও 
পর্যস্ত একানী চাদপাঁড়া নামে পরিচিত; হোঁসেন কিন্ত কিছুদিন পরে তীঁহার 
বেগমের নির্বন্ধে এ ত্রাহ্মণকে গোমাংস খাওয়াইয়! তাহার জাতি নষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে কতখানি সত্য আছে, তাহা বল! যায় না। 
তবে চাদপুর বা চীদপাড়া গ্রামের সহিত হোঁসেন শাহের সম্পর্কের কথ সত্য 
বলিয়া মনে হয়, কারণ এই অঞ্চলে তাহার বহু শিলালিপি পাঁওয়! গিয়াছে। 

কৃষ্ণা কবিরাজ তাঁহার “চৈতন্তচরিতামুতে" ( মধ্যলীলা, ২৫ শ পরিচ্ছেদ) 
লিখিয়াছেন যে, রাজ! হইবার পূর্বে সৈয়দ হোঁসেন “গোঁড়-অধিকারী” (বাংলার 
রাজধানী গৌঁড়ের প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ) স্থৃবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী 
করিতেন ; স্ববুদ্ধি রাঁয় তাহাকে এক দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন এবং 
তাহার কাধে ভ্রটি হওয়ায় তাহাকে চাবুক মারেন; পরে সৈয়দ হোঁসেন স্তলতান 
হইয়! সুবুদ্ধি রায়ের পদমর্যানা অনেক বাড়াইয় দেন; কিন্তু তাহার বেগম একদিন 
তাহার দেহে চাঁবুকের দাগ আবিষ্কার করিয়া স্থবুদ্ধি রায়ের চাবুক মারার কথ 
জানিতে পারেন এবং স্ুবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধ করিতে স্থলতাঁনকে অনুরোধ 
জানান। স্থলতান তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বেগম স্ুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট 
করিতে বলেন। হোঁসেন শাহ তাহাঁতেও প্রথমে অনিচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে স্বুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার ( বদনার ) জল 
দেওয়ান এবং তাঁহার ফলে স্থবুদ্ধি রায়ের জাতি যায়। 

এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ কৃষ্তদাম কবিরাজ দীর্ঘকাল বুন্দাঁবনে 
হোসেন শাহের অমাত্য এবং স্থবুদ্ধি রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপ-সনাঁতনের ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। স্বুদ্ধি রাঁয়ও স্বয়ং শেষ জীবনে বহরিন বুন্দাবনে 
বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণদাঁদ কবিরাজ তীাহারও পরিচিত ছিলেন বলিয়া 
মনে হয়। অতএব কৃষ্ণদাঁস যে পূর্বোক্ত কাহিনী কোন প্রামাণিক সুত্র হইতেই 

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

পতুগীজ এঁতিহাসিক জোআ-দে-বারোস তীহার “দা এসিয়া' গ্রন্থ লিখিয়াছেন 
যে পতু'গীজদের চট্টগ্রামে আগমনের একশত বৎসর পূর্বে একজন আরব বণিক 
দুইশত জন অন্ুচর লইয়! বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং নানা রকম কৌশল করিয়! 
তিনি ক্রমশ বাঙলার সুলতানের বিশ্বাসভাজন হন ও শেষ পর্যস্ত তাহাকে বধ 
করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই 


“শি বাংলা দেশের ইতিহাস 


কাহিনী হোসেন শাহ সম্বদ্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু জোঙাঁদে-বারৌস এ আরব 
-বণিকের ষে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হোমেন শাহের সময়ের একশত 
বৎসর পূর্ববর্তী । 

যাহা হউক, হোসেন শাহের পূর্ব-ইতিহাঁদ অনেকখানি রহস্তাবুত। কয়েকটি 
'বিবরণে খুব জোর দিয়া বল! হইয়াছে থে তিনি বিদেশ (আরব ব৷ তুকিস্তান ) 
হইতে আসিয়াঁছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাঁয় না। কোন কোন 
“মতে হোঁসেন শাহ বিদেশাগত নহেন, তিনি বাংল! দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোদেন রংপুরের বোঁদা বিভাগের দেবনগর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের মাতা যে হিন্দু ছিলেন, এইরূপ 
কিংবদস্তীও প্রচলিত আছে। বাবর তাহার আত্মজীবনীতে হোসেন শাহের পুত্র 
নমরৎ শাহকে “নসরৎ শাহ বঙ্গালী” বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কষ্দাস 
কবিরাজের “ঠতন্বচরিতাম্বতঁ এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে যে, হোঁসেন শাহের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই সমস্ত বিষয় হইতে মনে 
হয়, হোসেন শাহ বিদেশী ছিলেন না, তিনি বাঙাঁলীই ছিলেন ; যে সমস্ত সৈয়দ- 
বংশ বাংলা দেশে বহু পুরুষ ধরিয়া রাস করিয়া আঁসিতেছিল, সেইরূপ একটি 
বংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্বে হোসেন শাহ হাঁবশী স্থলতান মুজাফফর 
শাহের উজীর ছিলেন-_বিতিন্ন ইতিহাসগ্রস্থে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং 
ইহার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । মুজাফফর শীহের উজীর থাকিবাঁর 
সময় হোসেন একদিকে তাহাকে বৈধ অবৈধ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ 
দিতেন ও অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিতেন; ইহ! খুবই নিন্দনীয় । 
যে ভাবে হোসেন প্রতৃকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তাহারও প্রশংসা কর৷ 
যাঁয় না । তবে মুজাফফর শাহও তাহার প্রতুকে হত্যা করিয়। রাজা হইয়াছিলেন। 
সেই জন্য তাহার প্রতি হোসেনের এই আঁচরণকে “শঠে শাঠ্ং সমাচরয়েখ। 
নীতির অন্থুসরণ বলিয়া ক্ষমা করা যাঁয়। 

মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় ষে, হোসেন শাহ ১৪৯৩ প্রীঃর 
'নভেম্বর হইতে ১৪৯৪ শ্রীঃর জুলাই মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে 
"আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় যে তাহার যথেষ্ট বয়ন হইয়াছিল, 
এসে সম্বন্ধে নেক প্রমাণ আছে। 


হোসেন শাহী বংশ. ৭ঞ্চা” 


বিভিন্ন ইতিহাসপ্রস্থের মতে মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যের। . 
একত্র সমবেত হইয়া হোসেনকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন । তবে, ফিরিশ তা! 
ও .রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহ অমাত্যদিগকে লোভ দেখাইয়া রাঁজপদ লাঁভ- 
করিয়াছিলেন। হোসেন অমাত্যদিগকে বলিয়াছিলেন ষে তাহারা! ষদি তাহাকে . 
রাজপদে নির্বাচন করেন, তবে তিনি গৌড় নগরের মাটির উপরের সমস্ত ধন. 
সম্পত্তি তাহাদিগকে দিবেন এবং মাটির নীচে লুকানে! সব সম্পদ তিনি নিজে 
লইবেন। অমাঁত্যের! এই দর্তে সন্ত হইয়! তাঁহাকে রাঁজ। করেন এবং গৌড়ের 
মাটির উপরের সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইতে থাকেন $ কয়েক দিন পরে হোসেন শাহ 
তাহাদিগকে লুঠ বন্ধ করিতে বলেন; তাঁহার! তাহাতে রাজী না হওয়ায় হোসেন 
বারো হাজার লু্ঠনকাঁরীকে বধ করেন? তখন অন্যেরা লুঠ বন্ধ করে; হোসেন 
নিজে কিন্তু গৌড়ের মাটির নীচের সম্পত্তি লুঠ করিয়া হস্তগত করেন; তখন 
ধনী ব্যক্তিরা সোনার থালাতে খাইভেন ; হোঁসেন এইরূপ তেরশত সোনার 
খাল! সমেত বহু গুঞ্চধন লাভ করিলেন। 

এই বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হইবে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের 
সময় নান! ধরনের ক্রুর কুটনীতি ও হীন চাঁতুরীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে হোঁসেন রাজা হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে 
পরিপূর্ণ শাস্তি ও শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা সত্য, কাঁরণ সমসাময়িক 
সাহিত্য হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যাঁয়। ইতিহাসগ্রন্থগুলির মতে ইতিপূর্বে 
বিভিন্ন সুলতানের হত্যাকাণ্ডে যাহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই 
পাইকদের দলকে হোসেন শাহ ভাডিয়! দেন এবং প্রীপাঁদ রক্ষার জন্য অন্য 
রক্ষিদল নিযুক্ত করেন; হাঁবশীদের তিনি তীহার রাজ্য হইতে একেবারে 
বিতাড়িত করেন ; তাহার? গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে চলিয়া গেল ; হোসেন দৈয়দ, 
মোগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করিলেন। 

হোঁসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় ছুই ব্সর পরে (১৪৯৫ খ্রীঃ) 
জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শকাঁ দিল্লীর স্থলতাঁন পিকন্দর শাহ 
লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পরাজিত হইয়! বাংলায় পলাইয়া আমেন। 
বাংলার স্থলতান হোসেন শাহ তাহাঁকে আশ্রয় দেন। ইহাঁতে ক্রুদ্ধ হইয়! সিকন্দর 
লোদী বাংলার স্থলতানের বিরুদ্ধে একদল পৈন্ত প্রেরণ করিলেন। হোসেন শাহও 
তাহার পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে এক সৈম্তবাহিনী পাঠাইলেন। উভয় বাহিনী; 


৭৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বিহাঁরের বাঁঢ় নামক স্থানে পরম্পরের সন্দুখীন হইয়া কিছুদিন রহিল, কিন্তু যুদ্ধ 
হুইল না । অবশেষে ঢুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সদ্ধি অনুসারে ছুই 
পক্ষের অধিকার পূর্ববৎ রহিল এবং হোসেন শাহ পিকন্দর লোঁদীকে প্রতিস্রুতি 
দিলেন যে পিকন্দরের শত্রদের তিনি ভবিষ্যতে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিবেন না। 
পিকন্দরও হোসেনকে অন্থরূপ প্রতিশ্ররতি দিলেন । ইহার পর সিকন্দর লোদী 
দিশ্লীতে ফিরিয়া গেলেন। দিল্লীর পরাক্রাস্ত স্থলতানের সহিত সংঘর্ষের এই. 
সম্মানজনক পরিণাঁম হোসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 
হোঁসেন শাহ তাহার রাজত্বের প্রথম বৎসর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে “কামরূপ- 
কামতা-জাজনগর-উড়িক্সা-বিজয়ী” বলিয়া অভিহিত করিতে এবং এই রাজাগুলি 
বিজয়ের সক্রিয় চেষ্টা করিতে থাঁকেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় তিনি কামতাপুর ও 
কামরূপ রাজ্য সম্পূর্ণভীবে জয় করিলেন। এঁ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ অন্থুপারে 
হোসেন শাহ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কামতাপুর (কোচবিহাঁর ) ও কামরূপ 
€ আসামের পশ্চিম অংশ )জয় করিয়াছিলেন; কাঁমতাপুর ও কাঁমব্ূপের রাজা 
খেন-বংশীয় নীলাম্বর তীহাঁর মন্ত্রীর পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন সে তাহার রানীর 
প্রতি অবৈধ আঁপক্তি প্রকাঁশ করিয়াছিল বলিয়া; তাহাকে বধ করিয়া! তিনি 
তাহার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মাংস খাঁওয়াইয়াছিলেন ; তখন তাহার 
পিতা প্রতিশৌধ লইবাঁর জন্ গঙ্গান্মান করিবার অছিলা করিয়া গৌড়ে চলিয়া 
আসেন এবং হোঁসেন শাহকে কাঁমতাঁপুর আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করেন । 
হোসেন শাহ তখন কামতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু নীলাম্বর তাহার আক্রমণ 
প্রতিহত করেন । অবশেষে হোঁসেন শাহ মিথ্যা করিয়! নীলাম্বরকে বলিয়! পাঠান ষে 
তিনি চলিয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহাঁর বেগম একবার শীলাম্বরের 
রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন ; নীলাম্বর তাহাতে সম্মত হইলে হোসেন 
শাহের শিবির হইতে তাহার রাজধানীর ভিতরে পাঁলকী যায়, তাঁহাতে 'নারীর 
ছন্নবেশে সৈন্য ছিল $ তাঁহার! কাঁমতাপুর নগর অধিকাঁর করে ; ১৪৯৮-৯৯ ্রীষ্টাব্ে 
এই ঘটন] ঘটিয়াছিল। 
এই প্রবাদের খু'টিনাঁটি বিবরণগুলি এবং ইহাঁতে উল্লিখিত তারিখ সত্য বলিয়া 
মনে হয় না.। তবে হোসেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ বিজয় যে এ্রতিহাঁসিক 
[শ্ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ “রিয়াজ', বুকাননের বিবরণী এবং 


হোসেন শাহী বংশ ৭৯ 


কামতাপুর অঞ্চলের কিংব্দস্তী--সমস্ত স্ত্রই এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে একমত। 
“আনাম বুরপ্তী'র মতে কোচ রাজা বিশ্বনিংহ হোসেন শাহের অধীনস্থ আটর্গাওয়ের 
মুসলমান শাসনকর্তা “তুরক1 কোতয়াল” কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়। 
কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য পুনরধিকার করেন। কথিত আছে ষে ১৫১৩ শ্রীঃর 
পুরে কামতাঁপুর রাজ্য হইতে মুসলমানরা বিতাঁড়িত হইয়াছিল। এই সব কথ! 
কতদুর সত্য, তাহা! বলা যায় না। 

এ সময়ে কামরূপের পূর্ব ও দক্ষিণে আসাম বা অহোম রাঁজ্য অবস্থিত ছিল। 
রাজাটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এবং এখানে বর্ষার প্রকোপ 
খুব বেশী হওয়ার জন্য বাহিরের কোন শক্তির পক্ষে এই রাজ্য জয় করা খুব কঠিন 
ব্যাপার ছিল। সপ্তদশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে শিহাবুদ্ধীন তালিশ নামে মোগল 
সরকারের জনৈক কর্মচীরী তীহার “তারিখ-ফতে-ই-আশাম? গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে 
হোসেন শাহ ২৪,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসাম আক্রমণ করেন, 
তখন আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হোঁসেন শাহ আসামের 
সমতল অঞ্চল অধিকার করিয়া সেখানে তাহাঁর জনৈক পুত্রকে (কিংবদন্তী অচুমারে 
ইহাঁর নাঁম “ছুলাল গাজী” ) এক বিশাল সৈন্তবাহিনী সহ রাখিয়া নিজে গৌড়ে 
ফিরিয়া গেলেন । কিন্তু যখন বর্ষ নামিল, তখন চারিদিক জলে ভরিয়া গেল। সেই 
সময়ে আসামের রাজা পার্ধত্য অঞ্চল হইতে নামিয়া হোসেনের পুত্রকে বধ করিলেন ও 
তাহার সৈম্ত ধ্বংস করিলেন । মীর্জা মুহম্মদ কাজিমের “আলমগীরনামা” এবং গোলাম 
হোসেনের “রিয়াজ-উস্-সলাতীন-এ শিহাঁবুদ্দীন তাঁলিশের এই বিবরণের পরিপূর্ণ 
সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু অসমীয়া বুরপ্রীগুলির মতে বাংলার রাজা “খুনফং” বা 
«থুফং* (হন) "বড় উজীর” ও “বিৎ মালিক” (বা “মিৎ মানিক”) নামে ছুই ব্যক্তির 
নেতৃত্বে আসাম জয়ের জন্য ২০,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈম্ত এবং অসংখ্য 
রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এই বাহিনী প্রায় বিন্য বাধায় অনেকদুর পর্যস্ত 
অগ্রসর হয়; তাহার পর আসামরাজ হৃহ্ঙ্গ মুঙ্গ তাহাদের প্রচণ্ড বাধা দেন; 
ছুই পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মুমলমানরা প্রথম দিকে জয়লাভ 
করিলেও শেষ পর্যস্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; “বড় উজীর* পলাইয়া প্রাণ 
বীচান ; কিছুদিন পরে তিনি আঁবাঁর “বি মালিক” সমভিব্যাহারে আসাম 
আক্রমণ করেন ; ইতিমধ্যে আঁপামরাজ কয়েকটি নদীর মোহানায় ঘটি বসাইয়া 
তীহার প্রধান সেনাপতিদের মোতীয়েন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; বাংলার সৈস্- 


৮০ : বাংল! দেশের ইন্তিহাস 


বাহিনী জলপথ ও স্থলপথে সিংরী পর্যস্ত অগ্রপর হইয়া সেখানকার ঘটি 
আক্রমণ করে ও এখানে বহুক্ষণব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে অসমীয়! সেনাপতি 
বরপুত্র গোহাইন বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করেন। *বিৎ মালিক” এবং বাংলার 
বছু সৈম্ত এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, অনেকে বন্দী হইয়াছিল; প্বড় উজীর” 
এবারও স্বশ্পসংখ্যক অনুচর লইয়! পলাইয়! গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন ; তাহাদিগকে 
অসমীয়! বাহিনী অনেক দুর পর্যন্ত তাঁড়া করিয়া লইয়] গেল। 

মুমলমান লেখকদের লেখা বিবরণে এবং অসমীয়া বুরগ্ীর বিবরণে কিছু 
পার্থক্য থাকিলেও এবিষয়ে কোঁন সন্দেহ নাই যে হোসেন শাহের আমামজয়ের 
প্রচেষ্ট1 শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। 

আসামের “হোসেন শাহী পরগণা" নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও 
হোসেন শাহের স্তি বহন করিতেছে । 

উড়িস্তার সহিতও হোসেন শাহের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হইয়াছিল। মুদ্রার সাক্ষ্য 
হইতে মনে হয়, হোসেন শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই উড়িস্যার সহিত তাহার 
ত্য বাধে। এ সময়ে পুরুষোত্তমদেব উড়িস্যার রাজা ছিলেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাবে 
তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র প্রতীপরুদ্র পিংহাসনে আরোহণ করেন । 
প্রতাঁপকুদ্রের দীক্ষাণ্ডরু জীবদেবাচার্ষের লেখ! “ভক্তিভাগবত” মহাঁকাঁব্য হইতে জানা 
যায় যে, সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপরুদ্রকে বাংলার স্থলতানের 
সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। 

হোসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি, “রিয়াজ-উস্‌ সলাতীন” এবং ত্রিপুরার 
রাজমালাঁর সাক্ষ্য অনুারে হোসেন শাহ উড়িস্তা জয় করিয়াছিলেন। 

পক্ষান্তরে, উড়িস্তার বিভিন্ন স্থত্রের মতে উড়িস্তারাজ প্রতাপরুদ্রই হোঁসেন 
শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জীবদেবাঁচার্য “ভক্তিভাগবত'এ লিখিয়াছেন 
যে পিতার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রতাপরুদ্র বাংলার স্থলতানকে পরাজিত 
করিয়া! গঙ্গা (ভাঁগীরথী ) নদীর তীর পর্যস্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন 
প্রতাঁপরুদ্রের তাত্রশাসন ও শিলাঁলিপিতে বল হইয়াছে ষে প্রতাপরুদ্রের নিকট 
পরাজিত হইয়] গৌড়েশ্বর কীদিয়াছিলেন এবং তয়াঁকুল চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া 
আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের রচনা বলিয়া ঘোষিত 'সরম্বতীবিলাসম্” 
গ্রন্থে (১৫১৫ শ্রী: বা তাহার পূর্বের রচিত) প্রতাপরুদ্রকে “শরণাগত-জবুনা- 
পুরাধীশ্বর-হুসনশাহ-ম্থরত্রাণ-শরণরক্ষণ” বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতাপকুত্র শুধু. 





হোসেন শাহী বংশ ৮১. 


৬ 
হোনেন শাছের বিজেতা৷ নহেন, তাহার রক্ষাকর্তাও ! উড়িয়া ভাষায় লেখ! জগন্নাথ 
মন্দিরের “মাঁদল! পাজী” ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা! “কট করাজবংশাবলী, গ্রন্থের মতে 
বাংলার স্থলতান উড়িস্তা আক্রমণ করিষ! উড়িস্তার রাজধানী কটক এবং 
পুরী পর্যস্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়া লন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় সমস্ত 
দেবমৃতি তিনি নষ্ট করেন, জগন্নাথের মৃতিকে দোলায় চড়াইয়া! চিক! হুদের মধ্যস্থিত 
চড়াইগুহা। পর্বতে লইয়! গিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া উহা! ধ্বংস হইতে রক্ষা 
পায়। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ দিকে অভিযানে গিয়াছিলেন, এই সংবাদ 
পাইয়া! তিনি ক্রতগতিতে চলিয়া আসেন এবং বাংলার স্থুলতানকে তাড়া করিয় 
গঙ্গার তীর পর্যন্ত লইয়া যান। “মাদল! পাজী'র মতে ১৫০৯ খ্রীষ্টান্বে এই ঘটন! 
ঘটিয়াছিল। এই স্যত্রের মতে চউমুহি'তে প্রতাঁপরুদ্র ও হোসেন শাহের মধ্যে 
বিরাট যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পরাঙ্জ্রিত হইয়া হোসেন শাহ মান্দারণ ছুর্গে আশ্রয় 
লন। প্রতাপকুদ্র তখন মান্দারণ দুর্গ অবরোধ করেন। প্রতাপরুদ্রের অন্ততম 
সেনাপতি গোবিন্দ ভোই বিদ্াধর ইতিপূর্বে হোসেন শাহের কটক আক্রমণের 
সময়ে কটক রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল, সে এখন হোসেন শাহের সহিত যোগ 
দিল; হোসেন শাহ ও গোবিন্দ বিস্াধর প্রতীপরুদ্রের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া! 
তাহাকে মান্দারণ হইতে বিতাড়িত করিলেন। মান্দারণ হইতে অনেকথানি 
পশ্চাদ্দপসরণ করিয় প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ বিষ্যাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং 
তাহাকে অনেক বুঝাইয়! স্থজাইয়া আবার স্বদেশে আনয়ন করিলেন $ ইহার পর 
তিনি গোবিন্দকে পাত্রের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহাকেই রাজ্য শাসনের ভার 
দিলেন ; হোঁমেন শাহ আর উড়িস্যা জয় করিতে পারিলেন না। এই বিবরণের 
সমস্ত কথ! মত্য না৷ হইলেও অনেকখানিই যে সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

ষাহা হউক, দেখ! যাইতেছে ষে হোসেন শাহ ও উড়িস্তারাজের সংঘর্ষে 
উভয়পক্ষই জয়ের দাঁবী করিয়াছেন । 

বাংলার চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি_-বিশেষভাবে চৈতন্তভাগবত', “চৈতন্তচরিতাম্বত” 
ও “চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক" হইতে এ সম্বন্ধে অনেকটা নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য 
বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি হইতে জানা যায় ষে, হোসেন শাহ উড়িস্যা আক্রমণ 
করিয়া সেখানকার বহু দেবমন্দির ও দেবমৃতি ভাঙিয়াছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়! 
তীহার সহিত উড়িম্যার রাজার যুদ্ধ চলিয়াছিল। চৈতন্তদেব যখন দক্ষিণ ভারত 
জ্রষণের শেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন € ১৫১২ গ্রীঃ), তখন বাংলা ও 

১. 


৮২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


উ্িস্যার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। বাংলা হইতে চৈতন্যদেবের নীলাঁচলে প্রত্যাবর্তনের 
(জুন ১৫১৫ গ্রীঃ) অব্যবহিত পরে হোঁসেন শাহ আবার উড়িস্তায় অভিযান করেন। 
: জয়ানন্দ তাহার “চৈতম্যমঙগলে' লিখিয়াছেন ষে উড়িস্ারাজ প্রতীপরুদ্র একবার 

বাংলা! দেশ আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়৷ সে সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের আজ্ঞা প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাকে এই প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইতে বলেন ; 
তিনি প্রতীপরুদ্রকে বলেন যে “কালযবন রাঁজ। পঞ্চগৌড়েশ্বর” মহাঁশক্তিমান ; 
তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে সে উড়িস্তা উৎসন্ন করিবে এবং জগন্নাথকে নীলাচল 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে । চৈতন্যদেবের কথ শুনিয়া প্রতীপরুদ্র বাংল! আক্রমণ 
হইতে নিরস্ত হন। এই উক্তি কত দূর সত্য বল! যায় না। 

এতক্ষণ যে আলোচন] করা হইল, তাহ! হইতে পরিষার বুঝিতে পারা যায় 
ঘে, ১৪৯৩-৯৪ গ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের সহিত উড়িস্যার রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
১৫১২ হ্রীঃ হইতে ১৫১৪ হ্রীঃ পর্যস্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্তু ১৫১৫ ্ীষ্টাবে 
হোমেন শাহ আবার উডিস্তা আক্রমণ করেন এবং ত্বয়ং এই অভিযানে নেতৃত্ব 
করেন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ কোন স্থায়ী ফল রি 
করিতে পারেন নাই। 

হোঁসেন শাহ এবং ত্রিপুরার রাজার মধ্যেও অনেক দিন ধরিয়া নি 
চলিয়াছিল। ইহ “রাঁজমালা? (ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস ) নামক বাংলা গ্রন্থে 
কবিতার আকারে বণিত হইয়াছে । 'রাজমালা'র স্বিতীয় খণ্ডে (রচনাকাল 
১৫৭৭-৮৬ গ্রীঃ-র মধ্যে) হোঁসেন শাহ ও ত্রিপুরারাজের সংঘর্ষের বিবরণ পাঁওয়া 
যায়। এ বিবরণের সারমর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

হোসেন শাহের সহিত ত্রিপুরারাজের বহু সংঘর্ষ হয়। ১৫১৩ খ্বীষ্টাবের পূর্ধেই 
ত্রিপুরারাঁজ ধন্যমাণিক্য বাংলার সথলতানের অধীন অনেক অঞ্চল জয় করেন। 

১৪৩৫ শকে ধন্মীণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন ও এতছৃপলক্ষে স্বর্ণুদ্রা 
প্রকাশ করেন। হোসেন শাহ তাহার বিরুদ্ধে গৌরাই মল্লিক নামক একজন 
সেনাঁপতির অধীনে এক বিপুল বাহিনী পাঠান। গৌরাই মল্লিক ত্রিপুরার অনেক 
অঞ্চল জয় করেন, কিন্তু চণ্ীগড় ছূর্গ জয় করিতে অসমর্থ হন । ইহার পর তিনি 
চণ্তীগড়ের পাশ কাটাঁইয়া গিয়া! গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেন, বীধ দিয়া 
গোমতীর জল অবরুদ্ধ করেন এবং তিন দিন পরে বাধ খুলিয়৷ জল ছাড়িয়া! দেন? 
শ্রী জল দেশ ভাসাইয়। দিয়া জরিপুরার বিপর্যয় সাধন করিল। তখন ভিপুধারাঁজ 


হোলেন শাহী বংশ ঠ্: 
অভিচার অঙ্ুষ্ঠান করিলেন ; এই অনুষ্ঠানে বলিপ্রদত্ত চগ্ডালের মাথা! বাংলার 
সৈগ্ঘবাহিনীর ঘাঁটিতে অলক্ষিতে পুঁতিয়া! রাখিয়া আসা হইল। তাহার ফলে 
নেই রাত্রেই বাংলার সৈন্তর1 ভয়ে পলাইয়া৷ গেল। 

১৪৩৬ শকে ধন্যমাঁণিক্যের রাইকছাঁগ ও রাইকছম নামে ছইজন সেনাপতি 
আবার চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তখন হোসেন শাহ হৈতন খ। নামে একজন 
সেনাপতির অধীনে আর একটি বাহিনী পাঠান। হৈতন খা সাফল্যের সহিত 
অগ্রসর হইয়। ত্রিপুরারাঁজ্যের দুর্গের পর হূর্গ জয় করিতে থাকেন এবং গোমী 
নদীর তীরে গিয়1 উপস্থিত হন। ইহাতে বিচলিত হইয়া ধন্যমাঁণিক্য ডাকিনীদের 
সাহায্য চান। তখন ডাকিনীরা গোমতী নদীর জল শোঁধণ করিয়া! সাত দিন 
নদীর খাত শু রাখিয়া অত:পর জল ছাড়িয়া দিল। সেই জলে ত্রিপুরার 
লোকেরা বু ভেল! ভাসাইল, প্রতি ভেলায় তিনটি করিয়া পুতুল ও প্রতি 
“পুতুলের হাতে ছুইটি করিয়া মশাল ছিল। অর্গলমুক্ত জলধারায় বাংলার সৈন্যদের 
হাতী ঘোড়া উট ভাসিয়! গেল, ইহ] ভিন্ন তাহার! দূর হইতে জলন্ত মশাল দেখিয়া 
ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; তাহার পর ত্রিপুরার লোকের! তাহাদের নিকটবর্তী 
একটি বনে আগুন লাগাইয়া দিল। বাংলার সৈন্তেরা তখন পলাইয়! গেল, তাহাদের 
অনেকে ত্রিপুরার সৈন্যদের হাতে মার! পড়িল । ত্রিপুরার সৈন্যের! বাংলার বাহিনীর 
অধিকৃত চারিটি ঘাঁটি পুনরধিকার করিল। বাংলার বাহিনী ছয়কড়িয়া ঘাঁটিতে 
অবস্থান করিতে লাগিল। 

এখন প্রশ্ন এই, রাজমালা'র এই বিবরণ কতদূর বিশ্বাসযোগ্য ? ধন্যমাণিক্য 
'অভিচারের দ্বারা গৌরাঁই মল্লিককে এবং ডাঁকিনীদের সাহায্যে হৈতন খাঁকে 
বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়! বিশ্বাস করা যায় না। এই সব অলৌকিক কাণ্ড 
বাদ দিলে “রাঁজমালা'র বিবরণের অবশিষ্টাংশ সত্য বলিয়াই মনে হয়। স্থতরা 
এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়! আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে হোসেন 
শাহ-ধন্যমীণিক্যের সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধন্যমাণিকাই জয়যুক্ত হন এবং তিনি 
খগ্ডল পর্বস্ত হোঁপেন শাহের রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম পর্যস্ত জয় করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণে 
তাহাকে পূর্বাধিকূত সমস্ত অঞ্চল হাঁরাইতে হয় এবং গৌড়েশ্বরের সেনাপতি 
গৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর তীরবর্তা চণ্ডীগড় দুর্গ পর্যন্ত অধিকার করেনঃ 
গৌরাই মল্লিক গোঁমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করিয়া ত্রিপুরারাঁজের 


৮৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ভাগ্যবিপর্যয় ঘটহিয়াঁছিলেন। তৃতীয় পধায়ে ধন্তমাণিক্য আবার পূর্বাধিকৃভ 
'অঞ্চলগুলি অধিকার করেন, কিন্ত হোসেন শাহের সেনাপতি হৈতন খা! গ্রাতি- 
আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করেন এবং তীহার পশ্চাঙ্ধাবন করিয়1 
গোমতী নদী র তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেন। এইবার ত্রিপুরা-রাঁজ 
গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করিয়া তাহাকে বিপর্দে ফেলেন। 
তাহার ফলে হৈতন খা পিছু হটিয়া ছয়কড়িয়ায় চলিয়া আসেন। ব্রিপুরারাঁজ 
ছয়কড়িয়ার পূর্ব পর্যস্ত হত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের অন্ঠান্ঠ 
অধিরুত অঞ্চল হোসেন শাহের দখলেই থাকিয়া যাঁয়। 

“রাজমাঁলা'র বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ধন্যমাণিক্য বাংলার খগ্ডল পর্যস্ত ষে 
'অভিযাঁন চালাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই হোসেন শাহের সহিত তাহার সংঘর্ষের 
আরম হয় এবং ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩-১৪ শ্রীঃর পূর্বে হোসেন শাহ ত্রিপুরারাজকে 
প্রতি-আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু সোনারগাঁও অঞ্চলে ১৫১৩ শ্রীষ্টাব্বে উৎকীর্ণ 
হোসেন শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খওয়াস খান নাষে 
হোসেন শাহের একজন কর্মচারীকে ত্রিপুরার “সর-এ-লস্কর” বলা হইয়াছে। ইহ! 
হইতে মনে হয় যে, ১৫১৩ খ্রীঃর মধ্যেই হোসেন শাহ ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, 
হইয়া ত্রিপুরার অঞ্চলবিশেষ .অধিকার করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর তীহার 
মহাভারতে লিখিয়াছেন যে হোসেন শাহ ত্রিপুর1 জয় করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দী 
তাহার মহাভারতে লিখিয়াছেন যে তাহার পৃষ্ঠপোষক, হোঁসেন শাহের অন্যতম 
সেনাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার ছুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ত্রিপুরারাজ. 
দেশত্যাগ করিয়! *পর্যতগহ্বরে” “মহাবনমধ্য” গিয়া বাম করিতে থাকেন? 
ছুটি খানকে তিনি হাতী ও ঘোড়া দিয়া সম্মানিত করেন? ছুটি খান তাঁহাকে 
'অভয় দান কর] সত্বেও তিনি আত্ম্বগ্রস্ত হইয়া] থাকেন। এইসব. কথ! কতদূর 
যথার্থ তাহা! বল যায় না। তবে হোসেন শাহের রাজত্বকীলে কোন সমস্ষে 
ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাংলার বাহিনীর সাফল্যে ছুটি খান উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ, 
করিয়াছিলেন--এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। 

হোসেন শাহের সহিত আরাকানরাজেরও সম্ভবত সংঘর্ষ হইয়াছিল। টট্টগ্রাম' 
অঞ্চলে এই মর্মে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হোসেন শাহের রাজতকালে 
'আরাকানীর! চট্টগ্রীম অধিকাঁর করিয়াছিল ; হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের 
নেভৃত্বে এক বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে প্রেরিত হয়, তাহারা আরাকা নীদেক 


হোসেন শাহী বংশ ৯৪ 


বিতাড়িত করিয়া টট্টগ্রাম পুনরধিকার করে। জোখা-দে-বারোসের পা এশিয়া 
এবং অন্তান্য সমসাময়িক পতুগীজ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৫১৮ খ্রীষ্টান 
আরাকানরাজ বাংলার রাজার অর্থাৎ হোসেন শাহের সামন্ত ছিলেন। টট্টগ্রাম 
অধিকারের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার ফলেই সম্ভবত আরাকানরাজ হোসেন শাহের 
সামস্তে পরিণত হইয়াছিলেন। 

হোসেন শাহ ত্রিহুতের কতকাংশ সমেত বর্তমান বিহার রাঁজ্ের অনেকাংশ 
জয় করিয়াছিলেন। বিহারের পাটন1ও মুঙ্গের জেলায়, এমন কি এ রাজ্যের 
পশ্চিম প্রীস্তে অবস্থিত সারণ জেলায়ও হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছে । বিহারের একাংশ সিকন্দর শাহ লোদীর রাজ্যতৃক্ত ছিল। সিকন্দর 
শাহ লোদীর সহিত সগ্ধ করিবার সময় হোসেন শাহ তাহাকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি দিকন্দরের শক্রত। করিবেন না এবং পিকন্বদের, 
শত্রুদের আশ্রয় দিবেন না । কিন্ত এই প্রতিশ্রুতি শে পর্যস্ত পালিত হয় নাই। 
সারণ অঞ্চলের একাংশ হোনেন শাহের এবং অপরাংশ দিকন্দর শাহের 
অধিকারভূক্ত ছিল। লোদী রাজবংশ সম্বন্ধীয় ইতিহাসগ্রন্থগুলি হইতে জান! যায় 
ষে, সাঁরণে সিকন্দরের প্রতিনিধি হৌসেন খাঁন ফমূ্লির সহিত হোসেন শাহ খুব 
বেশী ঘনিষ্ঠতা করিতে থাকায় এবং হোসেন খান ফমুলির প্রাধান্য দিন দিন বুদ্ধি 
পাইতে থাকায় পিকন্দর শাহ ক্তুদ্ধ হইয়া! ফমুর্ণলির বিরুদ্ধে পৈম্ত প্রেরণ করেন 
(১৫০৯ শ্রীঃ)$ তখন হোসেন শাহ ফমুলিকে আশ্রয় দেন। সিকন্দর শাহ লোদীর 
মৃত্যুর ( ১৫১৭ ঘ্রী:) পর তাহার বিহারস্থ প্রতিনিধিদের সহিত হোসেন শাহ 
প্রকাশ্যভাবেই শক্রতা করিতে আরস্ত করেন। 

হোসেন শাহের রাজস্বকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পতু্গীজরা৷ প্রথম পদাঁপণি 
করে। ১৫১৭ গ্রীষ্টান্দে গোয়ার পরিজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বাঁণিজ্য সরু করার 
'অভিপ্রায়ে চারিটি জাহাজ পাঠান, কিন্তু মধ্যপথে প্রধান জাহাজটি অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট 
হওয়ায় পর্তুগীজ প্রতিনিধিদল বাংলায় পৌছিতে পারেন নাই। ১৫১৮ খ্রীষ্টান্ধে 
জোআ-দে-সিলভেরার নেতৃত্বে একদল পতুগীজ প্রতিনিধি চট্টগ্রামে আসিয়া 
পৌছান। দিলভেরা বাংলার সুলতানের নিকট এদেশে বাণিজ্য করার ও চট্টগ্রাষে 
একটি কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিলভেরা চট্টগ্রামের শাসন 
কর্তার একজন আত্মীয়ের দুইটি জাহাজ ইতিপূর্বে দখল করিয়াছিলেন এবং 
ভট্টগ্রামেও থাগ্ভাভাবে পড়িস্না একটি চাল-বোঝাই নৌকা লু$ন করিয়াছিনেন 


৬০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বলিক্া চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তাহার প্রতি বিরূপ হন ও তীহার জাহাজ' লক্ষ্য: 
করিয়া কামান দাগেন। পতুগীজরা ইহার উত্তরে চট্টগ্রাম অবরোধ করিয়া 
বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য বিপর্যস্ত করিল। টট্টগ্রামের শাসনকর্তা এই সময়ে 
কয়েকটি জাহাজের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাই তিনি সাময়িকভাবে 
পতুর্সীজদের সহিত সম্ধি করিলেন। কিন্তু জাহাজগুলি বন্দরে পৌছিবামান্র 
তিনি পতৃগিজদের প্রতি আক্রমণ পুনরারস্ত করিলেন। তখন দিলভের! 
আরাকানে অবতরণের এবং সেখানে বাণিজ্য স্থরু করার চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। 
আরাকানরাজ পতুগীজদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্ত 
সিলভেরা1 জানিতে পাঁরিলেন ষে আরাকানে অবতরণ করিলেই তিনি বন্দী 
হইবেন। এই কারণে তিনি নিরাশ হইয়া সিংহলে চলিয়া গেলেন। 


হোসেন শাহ গৌড় হইতে নিকটবর্তী একডালায় তীহাঁর রাজধানী 
স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। এই একডালাঁর অবস্থান সম্বন্ধে ইলিয়াস শাহের 
প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচন| করা হইয়াছে। সম্ভবত.ব্যক্তিগত নিরাঁপত্বার জন্য এবং 
ক্রমাগত লুঠনের ফলে গৌড় নগরী শ্রহীন হইয়া পড়ায় হোস্নে শাহ একভালায় 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। 


অনেকে মনে করিয়া থাকেন হোঁসেন শাহ সর্বপ্রথম সত্যপীরের উপাসন! প্রবর্তন 
করেন। এই ধারণার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, 
লত্যপীরের উপাসনা যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাঁগের পূর্বে প্রবতিত হয় নাই, 
তাহা! মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, অমাত্য ও কর্মচারীর নাম এপর্যস্ত জানিতে পারা 
গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। 
নিষ্ে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়। গেল । 


(১) পরাগল খান 


ইনি হোঁসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই আদেশে ববীন্ত্র পরমেশ্বর 
সর্বপ্রথম বাংল। ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। 


হোলেন শাহী বাশ. ৬ 


(২) ছুটি খান 
ইনি পরাগল খানের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম নসরৎ খান। ইহার 
আদেশে শ্রীকর নন্দী বাংলা ভাষায় মহাভারত রচন! করিয়াছিলেন । শ্রীকর নন্দীর 
বিবরণ অনুসারে ছুটি খান লস্করের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ৮৯ রাজাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়াঁছিলেন। 


(৩) সনাতন 


সনাতন হোঁসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন এবং তীহার বিশিষ্ট উপাধি 
ছিল “সাকর মল্লিক” ( “সগীর মাঁলিক+, অর্থ ছোট রাজ। )। সনাতন হোসেন শাহের 
অন্যতম “বীর খাস” বা প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন। হোঁসেন শাহ তীঁহাঁকে 
অত্যন্ত ন্মেহ করিতেন ও তাঁহাঁর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন । চৈতন্তদেবের 
সঙ্গে দেখা হইবার পর সনাতন রাঁজকার্ষে অবহেলা করেন এবং উড়িম্তাঁ- 
অভিযানে স্থলতানের সহিত যাইতে অস্বীকার করেন। তাঁহার এই “অপরাধের” 
জন্য হোসেন শাহ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উড়িস্যায় চলিয়া ঘাঁন। 
কারারক্ষককে উৎকোঁচদানে বশীভূত করিয়! সনাতন মুক্তিলাভ করেন ও বৃন্দাবন 
যাত্রা করেন। তিনি চৈতন্ত মহাপ্রভুর একজন প্রিয় ভক্ত ছিলেন । 


(৪) রূপ 


ইনি মনাতনের অনুজ । ইনিও হোসেন শাহের মন্ত্রী এবং পদবীর খাস” 
ছিলেন। দীর্ঘকাল চাকুরী করিবার পরে বূপ-সনাতনের সংসারে বিরাগ জন্মে 
এবং চৈতন্তের উপদেশে সংসাঁর ত্যাগ করিয়। বুন্দাবনে চলিয়া যান। অতঃপর 
রূপ-মনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভান্ত রচনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 

বল্পভ (সনাঁতন-রূপের ভ্রাত। ), শ্রীকান্ত ( ইহাদের ভগ্নীপতি ), চিরঞ্জীব মেন 
(গোবিন্দদা কবিরাজের পিত। ), কবিশেখর, দামোদর, যশোরাজ খান ( সকলেই 
পদকর্ত। ), মূকুন্দ ( বৈদ্য ), কেশব খান ( ছত্রী ) প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দুগণ হোসেন 
শাহের অমাত্য, কর্মচারী, চিকিৎসক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকের 
ধারণা, “পুরন্দর খান' নামে হোসেন শাহের একজন হিন্দু উজীর ছিলেন। এই 
ধারণ। সত্য নহে। রা 


৮৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হোসেন শাহের রাজ্যের আয়তন অত্যন্ত বিশাল ছিল। বাংলাদেশের প্রায় 
সমত্তটা এবং বিহারের এক বুহদংশ তাহার রাজ্যের অস্ততূর্তি ছিল। ইহ ভিন্ন 
কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িন্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অস্তত 
সাময়িকভাবে তাহার রাজ্যের অস্ততূক্তি হইয়াছিল। 

এখন আমরা হোসেন শাহের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক অনিশ্চিত 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
তাহার অভ্ুদয়ের পূর্বে পরপর কয়েকজন হ্থলতান অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করিয়া 
আততায়ীর হন্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রাজা হইয়া 
হোসেন শাহ দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাজ্য জয় 
করিয়া নিজের রাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন এবং হ্ৃদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর এই বিরাট 
তুখণ্ডে নিরুছেগে অগ্রতিহতভাবে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা৷ অল্প কৃতিত্বের 
কথা নহে। 

“তবকাৎ-ই-আকবরী” “তারিখ ই-ফিরিশ.তা' ও “রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র মতে 
হোসেন শাহ স্থশীসক এবং জ্ঞানী ও গুণীবর্গের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন $ ইহার ফলে 
দেশে পরিপূর্ণ শাস্তি ও শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ তিনি গও্ক নদীর কুলে একটি বাধ 
নির্মীণ করিয়! রাজ্যের সীমান। সুরক্ষিত করেনঃ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মলজিদ, 
সরাইখান। ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং আলিম ও দরবেশদের বহু অর্থ দান 
করেন। 

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাহার ব তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের ঘারা 
বহু সুন্দর সুন্দর মসজিদ, ফটক প্রভৃতি নিসিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 
গৌঁড়ের “ছোটি সোনা মসজিদ” এবং “গুম্তি ফটক” এখনও বর্তমান আছে। 
ইহাদের শিল্পসৌন্দর্য অসাধারণ। 

হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেশে অশুভ ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিয়াছিল। 
বুন্বাবনদাসের “চৈতন্তভাগবত' হইতে জান! ষায় ষে, ১৫০১ গ্রীষ্টাবে তাহার রাঁজ্যে 
ছুভিক্ষ হইয়াছিল। এই জাতীয় দুভিক্ষের জন্ত হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী 
কর! না গেলেও পরোক্ষ দাক্সিত্ব তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি সিংহাঁসনে 
আরোহণের পর হইতে ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 
খই সমস্ত যুদ্ধের ব্যয়ভার নিশ্চয়ই বাংল1 দেশের জনসাধারণকে যোগাইতে হইত। 
ফলে তাহার রাজত্বকালে বাঙালী জনপাধারণের আধিক স্বচ্ছলতা আগেকার 


হোসেন শাহী বংশ ৮৯ 


তৃলনায় হাস পাইয়াছিল এবং তাহাদের ছুতিক্ষ প্রতিরোধের শক্কি অনেকখানি 
কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে । হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, 
কিন্তু পরিপূর্ণ জয়লাভ করিয়াছেন মাত্র কয়েকটি যুদ্ধে। যতদিন ধরিয়া তিনি 
যুদ্ধ করিয়াছেন এবং যত শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজ্য- 
গুলির যতটা অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহ! খুবই কম 
মনে হয়। স্বতরাং তিনি সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেও পরিপূর্ণ 
সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বল। যাঁয় ন1। 

এইসব দ্বিক দিয় বিচার করিলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে ষোল আনা 
কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। তবে মোটের উপর তিনি ষে একজন স্থ্দক্ষ শাসক 
ছিলেন, তাহা পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন স্থত্রের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়। 

হোসেন শাহ ষদিও বেশীর ভাগ সময়েই ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
ছিলেন, তাহাতে দেশের শাস্তি ব্যাহত হয় নাই, কারণ এইসব বুদ্ধ রাজ্যজয়ের 
যুদ্ধ এবং এগুলি অনুষ্ঠিত হইত দেশের বাহিরে । আর একটি বিষয় লক্ষণীয় ষে 
হোসেন শাহ বহুবার নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া! বিদেশে যুদ্ধ করিতে 
গিয়াছিলেন, কিস্তু কখনও কেহ রাজ্যে তাহার অনুপস্থিতির হুযোগ গ্রহণ করিয়! 
বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না; এই ব্যাপার হইতেও 
হোসেন শাহের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 

হোসেন শাহের চরিত্রে মহত্বেরও অভাব 'ছিল না; ইহার দৃষ্টান্ত আমরা 
পাই জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত স্থলতান হোসেন শাহ শকাঁকে আশ্রয় দানের 
মধ্যে। 

অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিদ্া ও সাহিত্যের--বিশেষভাবে বাংল 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণ।র স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। 
ষশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী কবি হোসেন শাহের 
কর্মচারী ছিলেন? কিন্তু ইহাদের কাব্যস্থষ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ 
বা অন্থপ্রেরণা ছিল, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বিপ্রদাঁস পিপিলাই, 
কবীন্্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবির! তাঁহাদের কাব্যে হোসেন 
শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত হোসেন শাহের সহিত তাহাদের কোন 
সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। হোসেন শাহের সঙ্গে একজন মাত্র হিন্দু পণ্ডিত-_ 


৯* বাংলা দেশের ইতিহাস 


বিস্তাবাচস্পতির কিছু যোগ ছিল। কিন্ত বিদ্যাবাচস্পরতি হোসেন শাহের কাছে 
কোন রকমের পৃষ্ঠপৌষণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়! জানা যাঁয় না । 

কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু 
সংবাদ পাঁওয়! যাঁয়। ইহাদের মধ্যে একজন ফাঁসাঁ ভাষায় একটি ধন্ুধিগ্ভা1! বিষয়ক 
গ্রন্থ রচনা! করেন এবং তৎকালীন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। 
দ্বিতীয় মুসলমান পণ্ডিত হোসেন শাহের কোষাগারের জন্য একখানি এন্সামিক 
গ্রন্থের তিনটি খণ্ড নকল করেন? তৃতীয় খণ্ডের পুষ্পিকায় তিনি হোসেন শাহের 
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই বই হোসেন শাহই উৎসাহী হইয়া নকল 
করাইয়াছিলেন বলিয়া]! মনে হয়। কিন্তু এই নকল করানোর মধ্যে তীহার 
বিগ্যোৎসাহিতার বদলে ধর্মপরায়ণতার নিদর্শনই বেশী মিলে। 

ভুলবশত হোসেন শাহকে মালাধর বস্থুর পৃষ্ঠপোঁধক মনে করায়ও এইবূপ 
ধারণা প্রচলিত হইয়াছে ষে হোসেন শাহ পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্টপোষণ করিতেন । 

আমাদের ইহা! মনে রাখিতে হইবে যে,_হোসেন শাহ কোন কবি ব! 
প্ডিতকে কোন উপাধি দেন নাই (যেমন রুকন্ুদ্দীন বারবক শাহ দিয়াঁছিলেন ), 
এবং বুন্দাবনদান “চৈতন্যভাগবতে” একজন লোককে দিয়! বলাইয়াছেন, “ন1 করে 
পাণ্ডিত্যচর্চ। রাজা সে যবন।” সুতরাং হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়! সিদ্ধান্ত কর] সমীচীন নহে। 

বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে অনেকে “হোসেন শাহী আমল? 
নামে চিহ্নিত করিয়া থাঁকেন। কিন্ত এরূপ করার কোন সার্থকতা নাই। কারণ 
হোঁদেন শাহের রাজত্বকালে মাত্র কয়েকখানি বাঁংল! গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই 
গ্রন্থগুলির রচনার মূলে যেমন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, 
তেমনি এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে যে বাঁংল৷ সাহিত্যের বিরাট সমৃদ্ধি 
সাধিত হইয়াছিল, তাহাঁও নহে । কেহ কেহ ভূল করিয়া বলিয়াছেন ষে হোলেন 
শাহের আমলে বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের কয়েক দশক 
বাদে,জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাঁস প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর । অতএব বাংলা। 
সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাঁছের নাম যুক্ত করার 
কোন সার্থকত! নাই। | 

হোসেন শাহ সম্বন্ধে আঁর একটি প্রচলিত মত এই যে, তিনি ধর্মের ব্যাপারে: 


স্োসেন শাহী. বংশ ৪৮ 


অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং হিন্দুমুসলমানে সমদর্শা ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা 
কোন বিশিষ্ট তথ্য বারা সমধিত নহে। হোসেন শাহের শিলালিপিগুলির সাক্ষ্য 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং 
ইসলামধর্ষের মাহাত্ম্য প্রতিষ্টা ও মুসলমানদের মঙ্গল সাঁধনের জন্যই বিশেষভাবে 
সচেষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহ গ্ৌড়া মুললমান ও পরধর্মদ্বেবী দরবেশ নূর কুত্ব. 
আলমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রতি বৎসর নূর কুত্ব২ আলমের সমাধি 
প্রনক্ষিণ করিবার জন্য তিনি একভাল1 হইতে পাঁওুয়ায় যাইতেন। 

হোসেন শাহ হিন্দুদের উচ্চপনে নিয়োগ করিতেন, ইহ দ্বারা তাহার হিন্দু- 
মুসলমানে সমদণ্রিতা৷ প্রমাণিত হয় না। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথ। 
ইলিয়াস শাহী আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সব সময়ে সমস্ত পদের 
জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাঁওয়! যাইত না, অযোগ্যদের নিয়োগ করিলে 
শাসনকার্ষের ক্ষতি হইবে, এই কারণে স্থলতানর! এ সব পদে হিন্দুদের নিয়োগ 
করিতেন। হোসেন শাহও তাহাই করিয়াছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি 
পৃধবর্তী সবলতানদের তুলনায় কোনরূপ স্বাতত্ত্র্ের পরিচয় দেন নাই। 

হোঁসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। চৈতন্তাচরিত- 
গ্রন্থগুলি হইতে জান! যায় যে, চৈতন্যদেব খন গৌড়ের নিকটে রামকেলি 
গ্রামে আসেন, তখন কোটালের মুখে চৈতন্তদেবের কথা শুনিয়া হোসেন শাহ 
চৈতন্যদেবের অসাধারণত্ব স্বীকার করিয়। লইয়াঁছিলেন। কিন্তু ইহা! হইতেও তাহার 
ধর্মবিষয়ে উদারতা প্রমাণিত হয় না । কারণ চৈতগ্দেব হোসেন শাহের কাজীর 
কাছে দুর্ব্যবহার পাইয়াছিলেন। হোসেন শাহের সরকার তাহার অভ্যুদয়ে কোন- 
রূপ সাহায্য করে নাই, বরং নানাভাবে তীহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। এ 
ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সন্্যাসগ্রহণের পরে চৈত্ন্দ্দেব আর বাংলায় 
থাকেন নাই, হিন্দু রাজার দেশ উড়িস্তায় চলিয়া গিয়াছিলেন ? বাংলায় থাকিলে 
বিধর্মী রাজশক্তি তাহার ধর্মচর্চার বিস্ব ঘটাইতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তো 
উড়িস্তায় গিয়াছিলেন। হোসেন শাহ কর্তৃক চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য স্বীকার ষে 
একটি বিচ্ছিন্ন ঘটন!, সে কথা চৈতন্তচরিতকারেরাই বলিয়াছেন। ইহাঁও লক্ষণীয় 
ফেঃ হোসেন শাহ চৈতন্তদেবের ক্ষতি না করিবাঁর আশ্বীম দিলেও তাহার হিন্দু 
কর্মচারীর! তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। | 

চৈতস্তচরিতগ্রস্থগুলির রচয়িতার1 কোন সময়েই বলেন নাই যে হোসেন শাহ 
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ধর্মবিষয়ে উদার ছিলেন । বরং তীহারা ইহার বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। 
কুদদাবনদাস “চৈতগ্যভাগবতে" হোসেন শাহকে “পরম ছূর্বার” "্যবন রাজা” 
বলিয়াছেন এবং চৈতন্দেব ও তাহার সম্প্রদায় যে হোসেন শাহের নিকটে রামকেলি 
গ্রামে থাকিয়া হুরিধ্ধনি করিতেছিলেন, এজন্য তাহাদের সাহসের প্রশংসা 
করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতগ্রস্থগুলি পড়িলে বুঝা যায় যে, হোসেন শাহকে তীহার 
সমসাময়িক হিন্দুরা মোটেই ধর্মবিষয়ে উদার মনে করিত না, বরং তীহাকে অত্যন্ত 
ভয় করিত। অবৈষ্ণবরা প্রায়ই বৈষ্ুবদের এই বলিয়া ভয় দেখাইত ষে, “যবন 
রাজা" অর্থাৎ হোসেন শাহ তাহাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোক 
'পাঠাইতেছেন। 

সমসাময়িক পতুগীজ পর্যটক বাঁরবোসা হোসেন শাহ সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন যে, 
তাহার ও তাহার অধীনস্থ শীসনকর্তাদের আন্ুকুল্য অর্জনের জন্য প্রতিদিন বাংলায় 
অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত। স্বতরাঁং হোঁসেন শাহ যে হিন্দু-মুসলমানে 
-সমদর্শা ছিলেন, সে কথা! বলিবার কোন উপাঁয় নাই। 

উড়িস্যার “মাঁদল। পাঞ্ধী” ও বাংলাঁব চৈতন্চরিতগ্রন্থগুলি হইতে জান! যায় যে, 
হোসেন শাহ উড়িস্তা-অভিযানে গিয়া বহু দেবমন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংস করিয়া- 
ছিলেন । শেষবারের উড়িস্যা-অভিযাঁনে হোঁসেন শাহ সনাতনকে তাহার সহিত 
যাইতে বলিলে সনাতন বলেন যে সথলতাঁন উড়িস্যায় গিয়া দেবতাকে ছুঃখ দিবেন, 
“এই কারণে তীহার সহিত তিনি যাইতে পারিবেন না। 

যুদ্ধের সময়ে হোসেন শাহ হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন দেবমন্দির 
ও দেবমূত্তি ধ্বংস করিয়া। শাস্তির সময়েও তাঁহার হিন্দুর প্রতি অন্থদার ব্যবহারের 
নিদর্শন পাঁওয়। যাঁয়। বাল্যকালে তাহার মনিব স্থবুদ্ধি রায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত 
করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি তাহার জাতি নষ্ট করেন। হোসেন শাহ যখন কেশব 
ছত্রীকে চৈতন্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন, তখন কেশব ছত্রী তীহাঁর কাছে 
'চতন্তাদেবের মহিমা লাঘব করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হিন্দু 
সাধু-সন্গ্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহাঁর খুব সম্ভোষজনক ছিল ন|। 

হোসেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের আচরণ 
সম্বন্ধে ষে সব তথ্য পাই, সেগুলি হইতেও হোসেন শাহের হিন্দু-মুসলমানে 
সমদণিত। সম্বন্ধীয় ধারণা সমধিত হয় না। “চৈতন্তভাগবত" হইতে জানা যায়, 
ধ্বখন 'চৈতন্তদেব নবহীপে হরি-সন্বীর্তন করিতেছিলেন এবং তীহার দৃষ্টান্ত ' অ্সরণে 
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অগ্ভেরাও কীর্তন করিতেছিল, তখন নবন্বীপের কাজী কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা 
জারী করেন। “চৈতন্চরিতাম্বতে'র মতে কাজী একজন কীর্তনীয়ার খোল 
ভাড়িয় দিয়াছিলেন এবং কেহ কীর্তন করিলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, 
করিয়া জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়! শাসাইয়াছিলেন। 

“চৈতন্তচরিতাম্থত' হইতে জান! যাঁয় যে, হোঁসেন শাহের অথবা তাহার পুত্র 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খানের রাজকর বাকী 
পড়ায় বাংলার সুলতানের উজীর তাহার বাড়ীতে আপিয়! তাহাকে শ্ত্রীপপুত্র সমেত 
বন্দী করেন এবং তাঁহার দুর্গামগ্ুপে গরু বধ করিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মাংস 
রন্ধন করান; এই তিন দিন তিনি রামচন্ত্র খানের গৃহ ও গ্রাম নিঃশেষে লুঠন' 
করিয়া, তাহার জাতি নষ্ট করিয়া! অবশেষে তীহাঁকে লইয়া চলিয়া যান। “চৈতন্ত- 
চরিতামৃত' হইতে আরও জান! যায় যে, সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তা নিছক 
গায়ের জোরে এ অঞ্চলের ইজারাদার হিরণ্য মজুমদার ও গোবধন মজুমদারের 
সুলতানের কাছে প্রাপ্য আট লক্ষ টাকার ভাগ চাহিয়াছিলেন, তাহার মিথ্যা নালিশ 
শুনিয়া! হোসেন শাহের উজীর হিরণ্য ও গোবর্ধনকে বন্দী করিতে আপিয়াছিলেন 
এবং তীহাদের না পাইয়া গোবর্ধনের পুত্র নিরীহ রঘুনাথকে বন্দী করিয়াছিলেন; 
সর্বাপেক্ষা! আশ্চর্যের বিষয়, স্থলতানের কারাগারে বন্দী হইবার পরেও সপ্তগ্রামের: 
শাসনকর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতি-প্রদর্শন করিতে থাকেন। 

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের “মনসামঙ্গল' হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়'' 
এই গ্রস্থের “হাঁসন-হুসেন” পাঁলায় লেখা আছে যে মুসলমানর! “জুলুম করিত এবং 
“ছৈয়দ মোল্লা”্র! হিন্দুদের কলম! পড়াইয়া মুসলমান করিত। 

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাহার মুমলমান কর্মচারীরা হিন্দুদের ধর্মকর্ম 
লইয়! উপহাস করিত। বৈষ্ণবদ্দের কীর্তনকে তাহার! বলিত “ভূতের সংকীর্তন”। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে হোসেন শাহের মুসলমান কর্মচারীদের বা 
প্রজাদের হিন্দু-বিদ্বে হইতে সুলতানের হিন্দুবিঘেষ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু, 
হোঁসেন শাহ যদি হিন্দুদের উপর সহাশ্ভূতি-সম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাহার 
কর্মচারীরা বা অন্ত মুসলমানরা হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিতে ও হিন্দুদের উপর 
নির্যাতন করিতে সাহস পাইত বলিয়া মনে হয় ন1। তাহ ছাড়া, হোসেন শাহও 
যে খুব বেদী হিন্দুদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, সে কথাও চৈতন্তচরিতগ্রন্থ গুলিতে, 
লেখা আছে। “চৈতন্চরিতামৃতে'র এক জায়গায় দেখ! যায়, নবন্ধীপের মুসলমানরা 
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স্হানীয় কাজীকে বলিতেছে যে নবদ্বীপে হিন্দুরা “হরি হরি” বলিয়া কোলাহল 
করিতেছে এ কথ! শুনিলে বাদশাহ ( অর্থাৎ হোসেন শীহ ) কাজীকে শাস্তি দিবেন। 
'“চৈতম্যভাগবতে দেখ যায়, হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীরা বলিতেছে ষে 
হোসেন শাহ “মহাকাঁলযবন” এবং তাহার ঘন ঘন “মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে”। 
নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা হোসেন শীহকে কোনদিনই উদার মনে করেন নাই। তীহাদের 
মতে হোসেন শাহ ঘবাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে জরাঁসন্ধ ছিলেন । 
স্থৃতরাং হোঁসেন শাহ যে অপাশ্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং হিন্দুদের 
প্রতি অপক্ষপাত আঁচরণ করিতেন, এই ধারণ! একেবারেই তুল। 
অবশ্ত হোসেন শাহ যে উৎকট রকমের হিন্দু-বিছ্বেষী ব! ধর্মোন্সাদ ছিলেন না, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তিনি যদি ধর্মোন্মাদ হইতেন, তাহা! হইলে নবহ্ীপের 
কীর্তন বন্ধ করাঁয় সেখানকার কাঁজী ব্যর্থতা বরণ করার পর স্বয়ং অকুস্থলে 
উপস্থিত হুইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। তীহাঁর 
রাজত্বকালে কয়েকজন মুসলমান হিন্দু-ভাবাঁপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্ত- 
চরিতগ্রস্থগুলি হইতে জানা যায় যে শ্রীবাসের "মুসলমান দর্জি চৈতন্তদেবের রূপ 
দেখিয়া! প্রেমোম্মাদ হইয়া! মুসলমানদের বিরোধিতাকে অগ্রাহ করিয়া হরিনাম 
কীর্তন করিয়াছিল; উতৎকল ীমীস্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
'চৈতন্যদেবের তক্ত হইয়া৷ পড়িয়াছিল ; ইতিপূর্বে-নির্যাতিত যবন হরিদাস হোসেন 
শাহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং নবদ্বীপে নগর-সন্থীর্তনের 
সময়ে সম্মুখের সারিতে থাকিতেন। তাহার পর, হোসেন শাহেরই রাজতকালে 
চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাহার পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 
মহাঁভাঁরত শুনিতেন। হোসেন শাহের রাজধানীর খুব কাছেই রাঁমকেলি, কানাই- 
নাটশীল! প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন। ত্রিপুরা 
অভিযানে গিয়া! হোসেন শাহের হিন্দু সৈন্যেরা গোমতী নদীর তীরে পাথরের প্রতিম। 
পৃজা করিয়াছিল। হোঁসেন শাহ ধর্মোন্সাদ হইলে এ সব ব্যাপার সম্ভব হইত ন1। 
আসল কথা, হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচতুর নরপতি। হিন্দু- 
ধর্মের প্রতি অত্যধিক বিছ্েষের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত 
দিলে তাহার ফল ঘে বিষময় হইবে, তাহ! তিনি বুঝিতেন। তাই তাহার হিন্দু- 
বিরোধী কার্যকলাপ সংখ্যায় অল্প ন। হইলেও তাহা কোনদিনই একেবারে মাত্রা! 
ছাড়াইয়। যায় নাই। 


"হোসেন শাহী বংশ ৬৫ 

অনেকের ধারণা, হোঁদেন শাহই বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলভান এবং তাঁহার রাঁজত্ব- 
কালে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি চরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ধারণা 
একেবারে অমূলক নয়। তবে বাংলার অন্যান্য শ্রেষ্ট স্বলতানদের সম্বন্ধে হোসেন 
শাহের মত এত বেশী তথ্য পাঁওয়! যাঁয় না, সে কথাও মনে রাখিতে হুইবে। 
হোসেন শাহের রাজত্বকালেই চৈতন্তদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল বলিয়া চৈতন্তচরিত- 
গ্রন্থ গুলিতে প্রসঙ্গক্রমে হোঁসেন শাহ ও তাহার আমল সম্বন্ধে বু তথ্য লিপিবন্ধ 
হইয়াছে । অন্য স্থলতাঁনদের রাজত্বকালে অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিয়! 
তাহাদের সম্বন্ধে এত বেশী তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং হোসেন 
শাহই যে বাংলার শ্রেষ্ঠ স্বলতান; এ কথা৷ জোর করিয়া বলা যাঁয় না। ইলিয়াস 
শাহী বংশের প্রথম তিনজন সুলতান এবং রুকনুদ্দীন বারবক শাহ কোন কোন 
দিক্‌ দিয়! তীহার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন। 

হোঁসেন শাহের শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, তিনি ১৫১৯ গ্রীষ্টাকের 
আগস্ট মাস পর্যস্ত জীবিত ছিলেন । সম্ভবত তাহার কিছু পরে তিনি পরলোঁক- 
গমন করিয়াছিলেন। বাবরের আত্মকাহিনী হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় ষে, 
হোসেন শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছেল। 


২। নাসিরুদ্দীন নসর শাহ 


আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তীহার সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ 
শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুদ্রার সাক্ষ) হইতে দেখ! যায় যে পিতার 
সৃত্যুর অন্তত তিন বৎসর পূর্বে নসরৎ শাহ যুবরাঁজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজ 
নামে মুদ্রা প্রকাশ করিবার অধিকাঁর লাভ করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রস্থের 
মতে নসরৎ শাহ হোমেন শাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং পিতার 
মৃত্যুর পরে তিনি তাহার ভ্রাতাদের কোন অনিষ্ট না করিয়া তাহাদের পিতৃদত্ত বৃত্তি 
দ্বিগুণ করিয়৷ দেন। 

“রিয়াজ-উস-সলাতীন” এবং অন্য কয়েকটি সুত্র হইতে জানা যাঁয় যে, নসরৎ 
শাহ ভ্রিছতের রাজ! কংসনারায়ণকে বন্দী করিয়া বধ করেন এবং ভ্তিন্ুত 
সম্পূর্ণভাবে অধিকার করার জন্য তাহার ভগ্নীপতি মখদুম আলমকে নিযুক্ত করেন। 
জিতে প্রচলিত একটি স্লোকের মতে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। 


৯৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হোসেন শাহের রাজ্য বাংলার সীমা অতিক্রম করিস! বিহারের ভিতরেও 
অনেকখানি পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাশেই পরাক্রাস্ত লোদী 
স্থলতানদের রাজ্য থাকায় বাংলার স্থলতানকে কতকটা সশঙ্কভাবে থাকিতে হইত । 
নসরৎ শাহের পিংহাসনে আরোহণের ছুই বৎসর পরে লোদী হুলতানদের রাজ্যে 
ভাঁঙন ধরিল ; পাটনা হইতে জৌনপুর পর্যস্ত সমস্ত অঞ্চল প্রাঁয় স্বাধীন হইল এবং 
এই অঞ্চলে লোহানী ও ফুমুলী বংশীয় আফগান নায়কর! প্রাধান্য লাভ করিলেন । 
নসরৎ শাহ ইহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। 

এদিকে ১৫২৬ খ্ীষ্টান্ধে বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইত্রাহিম লোদীকে পরাস্ত 
ও নিহত করিয়া! দিল্লী অধিকার করিলেন এবং দ্রুত রাজ্যবিস্তার করিতে 
লাগিলেন। আফগান নায়কের! তাহার হাতে পরাজিত হইয়! পূর্ব ভারতে 
পলাইয়া! গেলেন। ক্রমশ ঘর্ঘরা নদ্দীর তীর পর্যস্ত অঞ্চল বাবরের রাজ্যতৃক্ত 
হইল। ঘর্থরা নদীর এপার হইতে নসরৎ শাহের রাজ্য আরম্ভ। বাঁবর কর্তৃক 
পরাস্ত ও বিতাড়িত আফগাঁনদের অনেকে নসরৎ শাহের কাছে আশ্রয় লাভ 
করিল। কিন্ত নসরৎ প্রকাশ্যে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। বাবর নসরতের 
কাছে দূত পাঠাইয়! তাহার মনোভাব জানিতে চাহিলেন, কিন্তু শ্ দূত নদরৎ 
শাহের সভায় বৎসরাধিককাল থাকা সত্বেও নসরৎ শাহ খোলাখুলিভাবে কিছুই 
ঝলিলেন না। অবশেষে যখন বাঁবরের সন্দেহ জাগ্রত হইল, তখন নসরৎ 
বাবরের দূতকে ফেরৎ পাঠাইয়া নিজের দূতকে তাহার সঙ্গে দিয়া বাবরের কাছে 
অনেক উপহার পাঠাইয়া বন্ধুত্ব ঘোষণা করিলেন। ফলে বাঁবর বাংলা আক্রমণের 
স্বল্প ত্যাগ করিলেন। 

ইহার পর বিহারের লোহাশী-প্রধান বহার খানের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় 
তীহার বালক পুত্র জলাল খান তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। শের খান স্থর 
দক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা 
মাহ-আ্দ নিজেকে ইব্রাহিমের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি 
জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং বালক জলা'ল খান লোহানীর রাজ্য কাড়িয়া 
লইলেন। জলাঁল খান হাঁজীপুরে পলাইয়া গিয়! তাঁহার পিতৃবন্ধু নসরৎ শাহের 
কাছে আশ্রয় চাহিলেন, কিন্তু নসরৎ শাহ তাহাকে হাঁজীপুরে আটক করিয়া 
রাঁখিলেন। শের খান প্রমুখ বিহারের আফগান নায়কের! মাহ্্দের সহিত 
যোগ দিলেন। অতঃপর তাহারা বাবরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শের খান 


হোসেন শাহী বংশ ৯৭ 


শীম্ই বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অন্ত্দের দমন করিবার জন্য বাঁবর সৈন্যবাঁহিনী 
সমেত বক্মারে আসিলেন। জলাল লোহানী অন্ুচরবর্গ সমেত কৌশলে নসরতের 
কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বক্মারে বাবরের কাছে আত্মলমর্পণ করিবার 
জন্য রওন। হইলেন । 

€রিয়াজে'র মতে নসরৎ শাহও বাবরের বিরুদ্ধে এক সৈম্তবাহিনী প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । কিন্ত বাবরের আত্মকাহিনীতে এরূপ কোন কথা পাওয়া যায় 
না। বাবর নসরতের নিরপেক্ষতার বরুদ্ধে কোন প্রকাশ্ প্রমাণ পান নাই। 
তিনি তিনটি সর্তে নসর শাহের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। এই 
সর্তগুলির মধ্যে একটি হইল, ঘর্থরা নদী দিয়! বাবরের সৈম্যবাহিনীর অবাঁধ 
চলাচলের অধিকার দিতে হইবে। কিন্তু বাবর বারবার অন্থরোধ জানানো সত্বেও 
নসরৎ শাহ সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না অথবা অবিলম্বে এই প্রস্তাবের 
উত্তর দিলেন না। এদিকে বাবর চরের মাঁরফৎ সংবাঁদ পাইলেন ষে বাংলার 
সৈন্যবাহিনী গগ্ডক নদীর তীরে মখদুম-ই-আলমের নেতৃত্বে ২৪টি স্থানে সমবেত 
হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্থদ্চ করিতেছে এবং তাহারা বাবরের নিকট 
আত্মসমর্পণেচ্ছ আফগানদের আটকাইয়া রাখিয়া নিজেদের দলে টাঁনিতেছে। 
বাবর নসরৎ শাহকে ঘর্থরা নদীর এপার হইতে সৈম্ত সরাইয়া' লইয়া তাহার পথ 
থুলিয়া৷ দিতে বলিয়া পাঁঠাইলেন এবং নসরৎ তাহা না করিলে তিনি যুদ্ধ 
করিবেন, ইহাঁও জানাইয়া দিলেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন 
বাবর নসরতের কাঁছে কোন উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি বলপ্রয়োৌগের সিদ্ধান্ত 
করিলেন । 

বাবর বাংলার সৈন্যদের শক্তি এবং কামান চালনায় দক্ষতার কথা জানিতেন, 
সেইজন্য বক্সারে খুব শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিয়াছিলেন। এই 
সৈন্যবাহিনী লইয়! বাবর জোর করিয়া! ঘর্ঘরা নদী পার হইলেন। তাহার 
ফলে ১৫২৭ শ্রীঃর ২রা মে হইতে ৬ই মে পর্যস্ত বাংলার সৈন্বাহিনীর সহিত 
বাবরের বাহিনীর যুদ্ধ হইল। বাঁংলার সৈন্েরা প্রশংসনীয়ভাবে যুদ্ধ করিল? 
তাহাদের কামাঁন-চালনার দক্ষতা দেখিয়া বাবর মুগ্ধ হইলেন? তিনি দেখিলেন 
বাঙালীদের কামান-চালনার হাত এত পাক যে লক্ষ্য স্থির না' করিয়া 
ষথেচ্ছভাবে কামান চালাইয়। তাহার! শত্রুদের পযুদস্ত করিতে পারে। ছুইবার 
বাঙালীর বাবরের বাহিনীকে পরাস্ত করিল। কিন্তু তাহার৷ শেষ রক্ষা করিতে 
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৯৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


পাঁরিল না, বাবরের বাহিনীর শক্তি অধিক হওয়ায় তাহারাই শেষ পর্যস্ত জয়ী 
হইল। যুদ্ধের শেষ দিকে বসস্ত রাও নামে বাংলার একজন বিখ্যাত হিন্দু বীর 
'অনুচরবর্গ সমেত বাবরের সৈহ্দের হাতে নিহত হইলেন। ৬ই মে দ্বিগ্রহরের 
মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। বাঁবর তীহার সৈন্যবাহিনী সমেত ঘর্থরা নদী 
পাঁর হইয়া সাঁরণে পৌছিলেন। এখানে জলাল খান লোহানী তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন; বাবর জলাঁলকে বিহারে তাহার সামস্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
করিলেন । 

কিন্ত নসরৎ শাহ এই সময়ে দূরদশিতাঁর পরিচয় দিলেন। ঘর্থরার যুদ্ধের 
কয়েকদিন পরে মুঙ্গেরের শাহজাদা ও লম্কর-উজীর হোসেন খান মারফত তিনি 
বাবরের কাছে দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে বাবরের তিনটি সর্ভ মানিয় সন্ধি 
করিতে তিনি সম্মত। এই সময়ে বাবরের শক্র আফগান নায়কদের কতকাংশ 
পর্যন্ত, কতক নিহত হইয়াছিল, কয়েকজন বাবরের নিকট বশ্ততা স্বীকার 
করিয়াছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিল; তাঁহার উপর বর্ধাও আসন্ন 
হইয়া উঠিতেছিল। তাই বাঁবরও সন্ধি করিতে রাজী হইয়া অপর পক্ষকে পত্র 
দিলেন। এইভাবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শাস্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিল। 
বাবরের সহিত সংঘর্ষের ফলে নসরৎ শাহকে কিছু কিছু অঞ্চল হাঁরাইতে হইল 
এবং এই অঞ্চলগুলি বাবরের রাঁজাতূক্ত হইল । 

€রিয়াজ-এর মতে বাবরের মতুার পরে যখন হুমাুন সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তাহার কিছুদিন পরে নসরৎ শাহের কাছে সংবাদ আসে ধে হুমায়ুন বাংল। 
আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন; তখন নসরৎ হুমাযুনের শত্রু গুজরাটের 
স্রলতাঁন বাহাদুর শাহের কাছে অনেক উপহার সমেত দূত পাঠান উদ্দেশ্য তাহার 
সহিত জোট বাঁধা । এই কথা সতা বলিয়া মনে হয় এবং সতা হইলে ইহা! হইতে 
নসরৎ শাহের কূটনীতিজ্ঞানের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাঁওয়া যাঁয়। 

বাবর ভিন্ন আর যেসব শক্তির সহিত নসরৎ শাহের সংঘর্ষ হইয়াছিল, 
তন্মধো ত্রিপুরা অন্যতম | রাজমাঁল?'র মতে নসরৎ শাহের সমসাময়িক ত্রিপুরাঁরাজ 
দেবমাঁণিক্য চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন । পক্ষান্তরে মুহম্মদ খাঁন ঘমক্তুল হোসেন 
কাব্যে লিখিয়াছেন ষে তীঁহার পূর্বপুরুষ হামজা খান ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে বিজয়ী 
হইয়াছিলেন। হাঁমজা খান সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা! ছিলেন এবং সময়ের 
স্নিকৃ দিয়া তিনি নসরৎ শাহের সমসাঁময়িক। সুতরাং নসরৎ শাহের সহিত 
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জিপুরারাজের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়! বুঝা যাইতেছে, তবে এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই 
জয়ের দাবী করায় আঁসলে ইহার ফল কী হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন । 

'অহোম বুরঞী'তে লেখা আছে যে, নসরৎ শাকের রাজত্বকাঁলে--১৫৩২ হ্ীষ্টাবে 
বাংল কর্তৃক আসাম আক্রান্ত হইয়াছিল; এ বৎসরে প্তুরবক” নাঁমে বাঁংলার 
স্থলতাঁনের একজন মুসলমান সেনাপতি ৩০টি হাঁতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বু 
কামাঁন লইয়া! অহোঁম রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তেমেনি ছুর্গ জয় করিয়া সিঙ্গরি 
নামক দুর্ভেছ্চ ঘাঁটির সন্মুথে তাবু ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে খাঁকেন। বরপাক্র 
গোহাইন এবং রাজপুত্র স্থকেনের নেতৃত্বে অহোঁমরাঁজের সৈন্যের! সিঙ্গরি রক্ষা 
করিতে থাকে । অল্পকাঁলের মধ্যেই ছুই পক্ষে খগুযুদ্ধ স্থরু হইয়া গেল । কিছু 
দিন খগ্ডযুদ্ধ চলিবার পর স্ক্রেন ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইঘ্বা মূপলমানিগকে আক্রমণ 
করিলেন। মুসলমানরা প্রথমে তুমুল যুদ্ধের ফলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও শেষ 
পর্যন্ত জয়ী হইল। এই যুদ্ধে আটঙ্জন অহোঁম সেনাপতি নিহত হইলেন, রাজপুত্র 
স্ুর্লেন কোনব্রমে প্রাণে বাচিলেও মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, বহু অহোষ 
সৈম্য জলে ডুবিয়া মরিল, অন্যের! সাল! নামক স্থানে পলাইয়া গেল। অহোম- 
রাঁজ সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিরা বরপাত্র গোহাইনের অধীনে রাখলেন । 

নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা আর একবার বাংল! দেশে ঘটি 
স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। সিলভেরার আগমনের পর হইতে পতুগিজরা প্রতি 
বৎসরেই বাংলাদেশে একটি করিয়! জাহাজ পাঠাইত। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্বে রুই-ভাজ- 
পেরেরার অধিনায়কত্বে এইরূপ একটি পতুর্গীজ জাহাজ চট্টগ্রামে আসে। 
পেরের! চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিয়। সেখাঁনে অবস্থিত খাজা গিহাবুদ্দীন নামে একজন 
ইরানী বণিকের পতুগীজ রীতিতে নিসিত একটি জাহাজ কাঁড়িয়া লইয়া! চলিয়া 
যান। 

১৫২৮ শ্রীষ্টাবে মাতিম-আঁকলো-দেমেলোর পরিচালনাধীন একটি পতুর্গীজ 
জাহাজ ঝড়ে লক্ষ্যত্র্ট হইয়া বাংলার উপকৃলেব কাছে আসিয়া পড়ে। এখানকার 
কয়েক জন ধীবর এ জাহাজের প্তুগীজদের টট্টগ্রামে পৌছাইয়া দিবার নাম করিয়া 
চকরিয়ায় লইয়াযায়। চকরিয়ার শাসনকর্তা খোদা বখখখান জনৈক প্রতিবেশী 
ভৃস্বামীর সহিত যুদ্ধে এই পতুগীজদের নিয়োজিত করেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাতের পর 
ভিনি তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অন্ধ্যায়ী মুক্তি না দিয়া সৌরে শহরে বন্দী করিয়া 
রাখেন। ইহার পর আর এক দল পতু্গীঞ্জ অন্ত এক জাহাজে করিয়া চকরিয়ার 
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আঁদিলেন এবং তাহাদের সব জিনিস খোদা বখ.শ, খানকে দিয়া আঁফদ্দে। দে- 
মেলোকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু খোদা বখশ, খান আরও অর্থ 
চাহিলেন। পর্তগীজদের কাছে আর কিছু ছিল না । দে-মেলো! লদলবদলে পলাইয়া 
ইহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন ; তীহাঁর রূপবান তরুণ 
স্াতুপপুত্রকে ব্রাহ্মণের! ধরিয়া! দেবতার নিকট বলি দিল। অবশেষে পূর্বোক্ত খাজা 
শিহাবুদ্দীনের মধ্যস্থতায় আফল্সো-দে-মেলে! প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হন এবং 
পতু্গীজর! শিহাবুদ্দীনকে তাহার লুষ্িত জাহাজ জিনিসপত্র সমেত ফিরাইয়! দেয়। 
শিহাবুদ্দীন বাংলার স্থলতানের সহিত একটা! বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবাঁর জন্য ও 
ওরমূজ যাঁইবাঁর জন্য পতুগীজ জাহাজের সাহাধা চাহেন এবং তাঁহার বিনিময়ে 
পতুগীজদের বাংলায় বাঁণিজ্য করিবার ও চট্টগ্রামে দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি 
দিতে নসরৎ শাহকে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রত হন। গোয়ার 
পতুর্গীজ গভর্নর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেও এ সম্বন্ধে কিছু ঘটিবার পূর্বেই নসরৎ 
শাহের মৃত্যু হইল। 

নসরৎ শাহ ধর্মপ্রীণ মুসলমান ছিলেন। গৌড়ে তিনি অনেকগুলি মসজিদ 
নির্মাণ করাইয়াঁছিলেন। তাহার মধ্যে বিখ্যাত বারছুয়ারী বা সোনা মসজিদ 
অন্যতম। অনেকের ধারণা গৌড়ের বিখ্যাত “কদ্‌ম্‌ রন্থুল” ভবনও নসরৎ শাহ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আসলে এটি শাঁমহদ্দীন ঘুস্তফ শাহের আমলে 
নিখিত হইয়াছিল । নসরৎ শাহ কেবলমাত্র এই ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি মঞ্চ 
নির্মাণ করান এবং তাহার উপরে হজরত মুহম্মদের পদচিহ-সংবলিত একটি কালো 
কারুকারধখচিত মর্মর-বেদী বসান। নসরৎ শাহ অনেক প্রাপাঁদও নির্াঁণ 
করাইয়াছিলেন। 

নসরৎ শাহের নাম সমসাময়িক বাংল সাহিত্যের কয়েকটি রচনাঁয়-__-যেমন 
শ্রীকর নন্দীর মহাভাঁরতে এবং কবিশেখরের পদে--উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
কবিশেখর নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন। 

নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন খুব বেশী ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, 
ব্রিছুত ও বিহারের অধিকাঁশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নসরৎ শাহের 
অধিকাঁরতুক্ত ছিল। 

“রিয়াজ'-এর মতে নসরৎ শাহ শেষজীবনে জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার 
করিয়া তাহার রাজত্বকে কলঙ্কিত করেন ; এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ 
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পাঁওয়| যায় নাই। বিভিন্ন বিবরণের মতে ননরং শাহ আততায়ীর হন্যে নিহত 
হই্য়াছিলেন $ “রিয়াজের মতে তিনি পিতার সমাধিক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছিলেন, 
এমন সময়ে তাহার দ্বার! দ্ডিত জনৈক খোজা তাহাকে হত্যা করে; বুকাননের 
বিবরণীর মতে নমরৎ শাহ নিপ্রিতাবস্থায় প্রাসাদের প্রধান বোজার হাতে নিহত্ত 
হন। 


আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয় ) 


নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, কার এই 
নামের আর একজন স্থলতান ইতিপূর্বে ১৪১৪ খ্রীষ্টা্বে সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। 

স্থলতাঁন হইবার পূর্বে ফিরোজ শাহ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তাহার 
আদেশে শ্রীধর কবিরাজ নামে জনৈক কবি একখানি “কালিকামঙ্গল' বা 
“বিদ্যা্ন্দর' কাব্য রচনা করেন-_এইটিই প্রথম বাংলা “বিদ্যাহুন্দর” কাব্য; এই 
কাব্যটিতে শ্রীধর তাহার আজ্ঞার্দাতা যুবরাঁজ “পেরোজ শাহ” অর্থাৎ ফিরোজ শাহ 
এবং তীহার পিতা নৃপতি “নসীর শাহ” অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীধর সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক, কারণ তাহার 
'কালিকামঙ্গলে'র পুঁথি টট্টগ্রাম অঞ্চলেই পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে মনে 
হয়, নসরৎ শাহের রাজত্বকালে যুবরাজ ফিরোজ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাননকর্তা 
ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি শ্ীধর কবিরাজকে দিয়া এই কাঁব্যখাঁনি লেখান। 

অসমীয়া! বুরপ্রী হইতে জান যায়, নপরৎ শাহ আসামে ষে অভিযান প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহা নপরতের মৃত্যুর পরেও চলিয়াছিল। ফিরোজ শাহের 
রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী আসামের ভিতর দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর 
বর্ধার আগমনে তাহাঁদের অগ্রগতি বন্ধ হয়। ১৫৩২ গ্রীঃর অক্টোবর মাসে ভাহার! 
ঘীলাঁধরিতে (দরং জেল1) উপনীত হয়। অহোমরাজ বুরাই নদীর মোহানা 
পাহার! দিবার জন্য শক্তিশালী বাহিনী পাঠাইলেন এবং পরিখা কাটাইলেন। 
সুমলমাঁনরা তখন ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে নরিয়। গিয়া সালা দুর্গ অধিকার করিতে 
চেষ্ট] করিল, কিন্তু দুর্গের অধ্যক্ষ তাহাদের উপর গরম জল ঢাঁলিয়! দিয়া তাহাদের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। ছুই মাম ইতন্তত খণ্ডযুদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের মধ্যে 


১৬২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


একটি বৃহৎ শ্থলযুদ্ধ হইল। অহোমরা ৪০* হাতী লইয়! মুসলমান অশ্বারোহী ও 
গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিল এবং এই যুদ্ধে তাহার সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
হইয়া দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রায় এই সময়েই ফিরোজ শাহ এক 
বৎসর (1) রাজত্ব করিবার পর তাহার পিতৃব্য গিয়ানুদ্দীন মাহমুদের হস্তে 
নিহত হন। অতঃপর গিয়াহ্বদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। 


৪। গিয়ামুদ্দীন মাহমুদ শাহ 


€রিয়াজ-এর মতে গিয়াহদ্দীন মাহত্দ শাহ নসরং শাহের কাঁছে “আমীর' 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহমুদ শাহ সম্ভবত নসরৎ শাহের রাজত্ব- 
কালে বিদ্রোহ ঘোঁষণ! করিয়াছিলেন-_মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে এই কথা মনে হয়। 
গিয়া্বদ্দীন মাহ-আ্দ শাহের পূর্ব নাম আবছুল বদ্‌রু। তিনি আবূ শাহ ও বদ্‌র্‌ 
শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন। 

গিয়াহুদ্দীন মাহত্দ শাহ শের শাহ ও হুমায়ূনের সমসাময়িক। তাহাদের 
সহিত মাহমুদ শাহের ভাগ্য পরিণামে এক স্তরে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। 
প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থগুলি হইতে এ সম্বন্ধে ধাহ। জাঁন1 যাষ, তাহার সারমর্ম নিম্বে 
প্রদত্ত হইল। 

গিয়াহ্ছদ্দীন মাহমুদ শাহ বিহার প্রদেশ আফগানদের নিকট হইতে জয় 
করিবার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেস্টে কুত্ব. খান নামে একজন সেনাঁপতিকে 
প্রেরণ করেন। শের খান স্থর ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যর্থ প্রতিবাদ জানান, 
তারপর অন্তান্ত আফগানদের সঙ্গে মিলিয়! কু্ব. খানের সহিত যুদ্ধ করিয়! তাহাকে 
বধ করেন। বাংলার স্থলতানের অধীনস্থ হাজীপুরের সরলম্কর মখদূম-ই-আলম 
(মাহ শাহের ভগ্ীপতি )- মাহ শাহ ভ্রাতু্ুত্রকে হত্য। করিয়। স্থলতাঁন 
হওয়ার জন্য তাহার বিরুদ্ধে ভ্রিহুতে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন ; মখদুম-ই-আঁলম 
ছিলেন শের খানের বন্ধু। তিনি কুত্ব খাঁনকে সাহাঁধ্য করেন নাই, এই অপরাধে 
মাহমুদ শাহ তাহার বিরুদ্ধে এক সৈন্বাহিশী পাঠাইলেন। এই সময়ে শের খান 
বিহারের অধিপতি নাবালক জলাল খান লোহানীর অমাত্য ও অভিভাবক 
ছিলেন। (শর খানের কাছে নিজের ধনসম্পত্তি জিম্মা রাঁখিয়৷ মখদুম-ই-আলঙ্ক 
মাহ মুদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেলেন, এই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। 


হোসেন শাহী বংশ ১৩৩. 


এদিকে জলাল খাঁন লোহানী শের খানের অভিভাবকত্ব সহ করিতে ন! 
পারিয় মাহমুদের কাছে গিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাহাকে 
অন্থরোধ জানাইলেন শের খানকে দমন করিতে । মাহমুদ জলাল খানের 
সহিত কুতব২খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে বছ সৈন্য, হাতী ও কামান সঙ্গে দিয়া 
শের খানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শের খানও সসৈন্ে অগ্রসর হুইলেন। পূর্ব 
বিহারের হ্থরজগড়ে দুই পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সম্ুধীন হইল। শের খান 
চারিদিকে মাটির প্রাকার তৈয়ারী করিয়া ছাউনী ফেপিলেন$ এঁ ছাউনী ঘিরিয়া 
ফেলিয়৷ ইব্রাহিম খান তোপ বসাইলেন এবং মাহ শাহকে নৃতন দৈন্ 
পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন। প্রাকারের মধ্য হইতে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া 
শের খান ইব্রাহিমকে দূত মারফত জানাইলেন যে পর দিন সকালে তিনি আক্রমণ 
করিবেন ; তারপর তিনি 'প্রাকারের মধ্যে অল্প সৈম্ত রাখিয়! অন্য সৈন্যদের লইয়া 
উচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করিতে পাগিলেন। সকালে ইন্রাহিম খানের সৈন্যদের 
প্রতি একবার তীর ছুঁড়িয়া শের খানের অশ্বারোহী সৈন্যের পিছু হটিল; তাহারা 
পলাইতেছে ভাবিয়া বাংলার অশ্বারোহী সৈন্তেরা তাহার্দের পশ্চাদ্ধাবন করিল। 
তখন শের খান তাহার লুক্কায়িত পৈন্যদের লইয়া বাংলার সৈন্যদের আক্রমণ 
করিলেন, তাহার! স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ পস্ত পরাজিত হইল 
এবং ইব্রাহিম খান নিহত হইলেন। বাংলার বাহিনীর হাতী, তোপ ও অর্থ- 
ভাগ্ার সব কিছুই শের খানের দখলে আমিল। ইহার পর শের খান তেলিয়া- 
গড়ি (সাহেবগঞ্জের নিকটে অবস্থিত) পর্যস্ত মাহমুদ শাহের আঁধকারতুক্ত 
সমস্ত অঞ্চল অধিকার কারলেন। মাহমুদ শাহের সেনাপতিরা-_ 
বিশেষত পতুগীঞজ বার জোআ-দে-ভিল্লালোবোমস ও জোআ-কোরীআ--শের 
খানকে তেলিয়াগড়ি ও সকরিগলি গিরিপথ পার হইতে ধিলেন না। তখন শের 
খান অন্য এক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত পথ দিয়! বাংলাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং 
৪০৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১৬,০০০ হাতী, ২৯,০০* পদাতিক ও ৩০* নৌকা 
লইয়া রাজধানী গৌড় আঁক্রমণ করিলেন। নির্বোধ মাহমুদ শাহ তখন ১৩ 
লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া শের খানের সহিত সন্ধি করিলেন। শের খান তখনকার মত 
ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি মাহ-জুদ শাহেরই অর্থে নিজের শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়া এক বৎসর বাদে মাহ্দের কাছে “নার্বভৌম নৃপতি হিসাবে তীহার প্রাপ্য 
নজরান। বাবদ” এক বিরাট অর্থ দাবী করিলেন এবং মাহয্রদ তাহা দিতে রাজী 


০৪ বাংল দেশের ইতিহাস 


ন। হওয়ায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করিলেন। শের খানের পুত্র জলাল 
খাঁন এবং সেনাপতি খওয়াস খানের নেতৃত্বে প্রেরিত -এক সৈম্তবাহিনী গৌড় 
নগরীর উপর হানা দিয়া নগরীটি ভম্মীভূত করিল এবং সেখানে লুঠ চাঁলাইয়৷ ষাট 
মণ সোন। হস্তগত করিল। 
এই সময়ে হুমীযুন শের খানকে দমন করিবার জন্য বিহার অভিমুখে রওনা 
হইয়াছিলেন। তিনি চুনার ছুর্গ জয় কবিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া শের খান 
বিচলিত হইলেন। তিনি ইতিমণ্ে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বার! রোটাস ছৃর্গ জয় করিয়া 
ছিলেন। যাহতুদ শাহ গৌড় নগরীকে প্রাকার ও পরিখা দিয়া ঘিরিয়া আত্মরক্ষা 
করিতেছিলেন। শের খানের সেনাপতি খওয়ান খান একদিন পরিখাঁয় পড়িয়া 
মারা গেলেন। তীশহাঁর কনিষ্ট ভ্রাতা মৌসাহেব খানকে খিওয়াস খাঁন” উপাধি 
দরিয়া শের খান গৌড়ে পাঠাইলেন। ইনি ৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীঃ তারিখে গৌড় 
নগরী জয় করিলেন। তখন শের খানের পুত্র জলাল খান মাহমুদের পুত্রদের বন্দী 
করিলেন ; মাহমুদ শাহ স্বয়ং পলায়ন করিলেন, শের খান তাহাঁর পশ্চাদ্ধাবন 
করায় মাহমুদ শের খানের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত 
হইলেন। শের খান হুমায়ূনের নিকট দূত পাঠাইলেন, কিন্তু মাহমুদ হুমায়ূনের 
সাহাঁধ্য চাহিলেন এবং তাহাকে জ+নাইলেন যে শের খান গৌড় নগরী অধিকার 
করিলেও বাংলার অধিকাংশ তাহাবই দখলে আছে। হুমায়ুন মাহমুদের প্রস্তাবে 
রাজী হইয়া গৌড়ের দিকে রওনা হইলেন । শের খান বহুরুকুণ্ড দুর্গে গিয়াছিলেন ; 
তাহাঁর বিরুদ্ধে হুমায়ুন এক বাহিনী পাঠাইলেন । তখন শের খান তাহার বাহিনীকে 
রোটাস দুর্গে পাঠায় স্বয়ং পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। শোণ ও গঙ্গার 
সঙ্গমস্থলে আহত মাহমুদ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! হুমায়ুন গৌড়ের দিকে 
রওনা হইলেন । জলাল খান হুশায়ুনকে তেলিয়াগড়ি গিরিপথে এক মাস 
আটকা ইয়া রাখিয়া অবশেষে পথ ছাড়িয়া দিলেন! এই এক মানে শের খান 
গোঁড় নগরের লু£$নলব্ধ ধনসম্পত্তি লইয় ঝাঁড়খণ্ড হইয়া! রোটাঁস ছূর্গে গমন করেন। 
হুমায়ুন তেলিয়াঁগড়ি গিরিপথ অধিকাঁর করিবার পরেই গিয়ান্থদ্বীন মাহমুদ শাহের 
মৃত্যু হইল। অতঃপর হুমীফুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন (জুলাই, 
১৫৩৮ শ্াঃ )। 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলার সৈন্যবাহিনী আসামে ষে অভিযান স্থরু 

করিয়াছিল, মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তাহ! ব্যর্থতার মধ্য দিয়! সমাণ হয় 
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ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া বাহিনীকে পরান্ত করিয়া 
সাল! দুগে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অসমীয় বুরপ্তী হইতে জানা 
স্বায়, ১৫৩৩ গ্রীঃর মার্চ মাসের মাঝামাঁঝি সময়ে বাংলার মুমলমাঁনর! জল ও স্থলে 
তিন দিন তিন রাজ্রি অবিরাম আক্রমণ চালাইয়াও সালা দুর্গ অধিকার করিতে 
পারে নাই। ইহাঁর পর অসমীয়! বাঁহিনী বুরাই নদীর মোহানায় মুনলমান নৌ- 
বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। মুলমাঁনরা আর একবার সালা জয় করিবার চেষ্টা 
করিয়। ব্যর্থ হয়। ইহার পর তাহার ছুইমুনিখিলার যুদ্ধে শোঁচনীয়তাবে পরাজিত 
হয়; তাহাদের ২০টি জাহাজ অনমীয়ারা জয় করে এবং মুসলমানদের অন্যতম 
সেনাপতি ও ২৫০ সৈন্য নিহত হয়। 

ইহার পর হোসেন খানের নেতৃত্বে একদল নৃতন শক্তিশালী সৈন্য যুদ্ধে যোগ 
দেয়। ইহাঁতে মুসলমানর1 উৎসাহিত হইয়া অনেকদূর অগ্রসর হয়। কিছুর্দিন 
পরে ডিকরাই নদীর মোহনায় ছুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুনলমানর! 
পরাজিত হইল; তাহাদের মধ্যে অনেকে নিহত হইল; অনেকে শত্রুদের হাঁতে 
ধর! পড়িল। ১৫৩৩ শ্রীঃর সেপ্েম্বর মাসে হোসেন খাঁন অশ্থারোহী দৈন্য লইয়া 
ভরালি নদীর কাঁছে অসমীয়। বাহিনীকে ছুঃসাহমিকভাঁবে আক্রমণ করিতে গিয়া 
নিহত হইলেন, তাহার বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। 

আ'পাম-অভিযাঁনে ব্যর্থতাঁর পরে মুঘলমানরা পূর্বদিক হইতে অসমীয়াদের এবং 
পশ্চিম দিক হইতে কোচদের চাঁপ সন্থ করিতে ন৷ পারিয়া কামরূপও ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইল। 

গিয়ানুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাঁজত্বকাঁলেই পতু গীজরা বাংলা দেশে প্রথম 
বাণিজ্যের ঘটি স্থাপন করে। পতুগীজ বিবরণগুলি হইতে জানা যায় যে, ১৫৩৩ 
্রীষ্টাবে গোয়ার পতুগীজ গভর্নর হুনো-দা-কুন্হা! খাজা শিহাবুদ্দীনকে সাহাষ্য 
করিবার ও বাংলায় বাণিজ্য আরম্ভ করিবার জন্য মারতিম-আঁফন্ো-দে-মেলোকে 
পাঠান। পাঁচটি জাহাজ ও ২০* লোঁক লইয়া চট্টগ্রামে পৌছিয়া দে-মেলে 
বাংলার স্থলতানকে ১২০০ পাউও মূল্যের উপহার পাঠান । সন্ত ভ্রাতুণ্পুত্র হত্যা- 
কারী মাহমুদ শাহের মন তখন খুব খারাপ। পতুগীজদের উপহারের মধ্যে 
মুদলমানদের জাহাজ হইতে লুঠ কর! কয়েক বাক্স গোলাপ জল আছে, আবিষ্কার 
রুরিয়া তিনি প্তৃগীঞদের বধ করিতে মনস্থ করেন) কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি 
'পতুগীজ দূতদের বধ না করিয়! বন্দী করেন। অন্যান্য পতু্গিজদের বন্দী করিবার 
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জন্য তিনি চট্টগ্রামে একজন লোক পাঠান। এই লোঁকটি চট্টগ্রামে আদিক়া 
আঁফল্পো-দে-মেলো ও তাহার অনুচরদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ভো্জ- 
সভায় একদল সশস্ত্র মূঘলমাঁন পতুিজদের আক্রমণ করিল। দে-মেলো বন্দী 
হইলেন। তাহার ৪* জন অন্ুচরের অনেকে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন, অন্তেরা 
বন্দী হইলেন; ধাহার! নিমন্ত্রণে আসেন নাই, তাহারা সমুদ্রতীরে শৃকর শিকার 
করিতেছিলেন । অত্িতভাঁবে আক্রাস্ত হইয়। তাঁহাদের কেহ নিহত, কেহ বন্দী 
হইলেন । পতুর্গীজদের এক লক্ষ পাউও মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয় হতাবশিষ্ট 
ক্রিশজন পর্তুগীজকে লইয়া মুসলমানরা প্রথমে অন্ধকূপের মত ঘরে বিন! চিকিৎসায় 
আটক করিয়া! রাখিল, তাহার পর সারারাত্রি হাটাইয়া মাওয়া নামক স্থানে 
লইয়া গেল এবং তাহার পর তাহাদের গৌড়ে লইয়া গিয়া পশুর মত ব্যবহার 
করিয়া নরক-তুল্য স্থানে আটক করিয়! রাখিল। 

পতুগীজ গভর্নর এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহার দূত আস্তোনিও-দে- 
সিল্ভা-মেনেজেস ৯টি জাহাজ ও ৩৫* জন লোক লইয়া চট্টগ্রামে আসিয়া মাহমুদ 
শাহের কাছে দূত পাঠাইয়া বন্দী পর্তৃগীজদের মুক্তি দিতে বলিলেন; না দিলে 
যুদ্ধ করিবেন বলিয়াও জানাইলেন $ মাহমুদ ইহার উত্তরে গোয়ার গভর্নরকে ছুতার, 
মণিকার ও অন্যান্ মিপ্রী পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন, বন্দীদের মুক্তি দিলেন 
না। মেনেজেসের দূতের গৌড় হইতে চট্টগ্রামে ফিরিতে মাসাধিককাল দেরী 
হইল? ইহাতে অধৈর্য হইয়া মেনেজেস চট্টগ্রামের এক বুহৎ অঞ্চলে আগুন্‌ 
লাগাইলেন এবং বহু লোককে বন্দী ও বধ করিলেন । তখন মাহমুদ মেনেজেসের 
দ্ূতকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু দূত ততক্ষণে মেনেজেসের কাছে 
পৌছিয়া গিয়াছে। 

ঠিক এই সময়ে শের খাঁন স্থুর বাংল! আক্রমণ করেন। তাহার ফলে মাহংমৃদ 
শাহ গৌড়ের পতুর্গীজ বন্দীদের বধ ন1 করিয়া তাহাদের কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলেন। ইতিমধ্যে দিয়োগো-রেবেলো নামে একজন পতু'গীজ 
নায়ক তিনটি জাহাজসহ গোয়া হইতে সঞ্তগ্রামে আসিয়া মাহমুদ শাহকে বলিয়া 
পাঠাইলেন যে পতুগীজ বন্দীদের মুক্তি না দিলে তিনি সপ্তগ্রামে ধ্বংসকাণ্ড 
বাধাইবেন। মাহমুদ তখন অন্য মান্থষ। তিনি পর্তুগীজ দূতকে খাতির 
করিলেন এবং রেবেলোকে খাঁতির করিবার জন্য সপ্তগ্রীমের শানকর্তাকে বলিয়া 
পাঠাইলেন। গোয়ার গভর্নরের কাছে দূত পাঠাইয়! তিনি শের খানের বিরুদ্ধে 
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সাহায্য চাহিলেন এবং তাহার বিনিময়ে বাংলায় পতুগীজদের কুঠি ও ছুর্গ নির্মাণ 
করিতে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রেবেলোর কাছে তিনি ২১ জন পতু্গীজ বন্দীকে 
ফেরৎ পাঠাইলেন এবং আফন্সে-দে-মেলোর পরামর্শ প্রয়োজন বলিয়া তাহাকে 
রাখিয়া দিলেন। মাহমুদ ও দে-মেলো উভয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়। পতুীজ 
গভর্ণর মাহমুদকে সাহায্য পাঠাইয়া দিলেন। শের খানের বিরুদ্ধে জোঙা| দে- 
ভিল্লালোবোস ও জোতা কোরীআর নেতৃত্বে ছুই জাহাজ পতুগীজ সৈ্ যুদ্ধ করিল, 
তাহারা শের শাহকে *গরিজ” ( “গড়ি, অর্থাৎ তেলিয়াঁগড়ি ) দুর্গ ও “ফারান্ডুজ” 
( পাওুয়া ?) শহর অধিকার করিতে দিল না । শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেও মাঁহজু্দ পতু্গীজদের বীরত্ব দেখিয়া খুশী হইলেন। আফন্দো-দে- 
মেলোকে তিনি বিশ্তর পুরস্কার দিলেন। তাহার নিকট হইতে পতুগীজরা অনেক 
জমি ও বাড়ী পাইল এবং কুঠি ও শুকগৃহ নির্মাণের অস্থুমতি পাইল। চট্টগ্রাম 
ও সপ্তগ্রামে তাহার! ছুইটি শুক্কগৃহ স্থাপন করিল ? চট্টগ্রামেরটি বড় শুন্কগৃহ, অপরটি- 
ছোঁটি। পতুগিজরা স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের কাঁছে খাজন! আদায়ের 
অধিকার এবং আরও অনেক স্থযোগ-হ্থবিধা লাঁভ করিল। স্থলতান পরতগীজদের 
এত স্বিধা ও ক্ষমতা দিতেছেন দেখিয়া! সকলেই আশ্চর্য হইল । বল! বাহুল্য ইহার 
ফল ভাঁল হয় নাই। কারণ বাংলাদেশে এইরূপ শক্ত ঘটি স্থাপন করিবার পরেই 
পতুগীজরা বাংলার নদীপথে ভয়াবহ অত্যাচার করিতে সুরু করে। 

পতূগীজর৷ ঘটি স্থাপনের পরে দলে দলে পতৃগিজ বাংলায় আপিতে 
লাগিল। কিন্তু কাণ্বের সহিত পতুগীজদের যুদ্ধ বাঁধার পততুগীজ গভর্নর আফন্গো- 
দে-মেলোঁকে ফেরৎ চাহিলেন এবং মাহ,মৃকে বলিলেন যে এখন তিনি বাংলায় 
সাহায্য পাঠাইতে পারিতেছেন না, পরের ব্সর পাঠাইবেন। মাহ পাঁচজন 
পতুগীজকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রতির জামিন স্বরূপ রাখিয়া দে-মেলো সমেত 
আন্ান্যদের ছাড়িয়া দিলেন । ইহার ঠিক পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ 
ও অধিকার করেন। পর্তুগীজ গভর্নর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অন্ধ্যাঁয়ী মাহমুদকে সাহায্য 
করিবার জন্য নয় জাহাজ সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই নয়টি জাহাজ 
যখন চট্টগ্রামে পৌঁছিল, তাহার পূর্বেই মাহ্দ শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হুয়া পরলোকগমন করিয়াছেন । 

গিয়ান্ছদ্দীন মাহমুদ শাহ নিষ্্রভাঁবে নিজের ভরাতুশ্পুত্রকে বধ করিয়া স্থলতান 
হইয়াছিলেন। তিনি যে অত্যন্ত নির্বোধও ছিলেন, তাহ! তাহার সমস্ত কার্যকলাপ 


১৪৮ বাংল দেশের ইতিহাস 


হইতে বুঝিতে পাঁরা যায়। ইহা! তিন্ন তিনি ঘৎপরোনাস্তি ইন্দিয়পরায়ণও 
ছিলেন; সমপামগ্ধিক পর্তুগিজ বণিকদের মতে তাহার ১০,০০০ উপপত্থী ছিল। 
মাহ্দ শাহের কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিখ্যাত 


পদ্নকর্তা কবিশেখর-বিষ্ভাপতি যে মাহমুদ শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাহা 
£বিষ্ভাপতি” নামাঙ্কিত একটি পদের তনিতা! হইতে অনুমিত হয়। 


অষ্টম পরিচ্ছদ 


ব্বাংলান্্ মুসালিম ব্রাজতেতর প্রথম যুগেন্ত 
ত্রাজ্যশাসঅব্যবস্থা (২০৪-১৫৩৮ থঃ) 


১২০৪ ছরীষ্টাবে মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম রাঁজত্বের 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে ১২২৭ ঘ্বীঃ পর্যস্থ বাংল! কার্যত স্বাধীন থাকে, 
যদ্দিও বখতিয়ার ও তীহাঁর কোঁন কোন উত্তরাধিকারী দিল্লীর স্বলতানের নামমাত্র 
অধীনতা! স্বীকার করিয়াছিলেন । এই সময়কাঁর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না। এইটুকু মাত্র জান! যায় যে, বাংলার এই মুসলিম রাজ্যের দর্-উল্‌- 
মূল্‌্ক্‌ (রাজধানী) ছিল কখনও লখনৌতি, কখনও দেবকোটি এবং এই রাজ্য কতক- 
গুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে ইক্তা” বলা হইত এবং 
এক একজন আমীর এক একটি হিক্তা'র “মোক্তা” অর্থাৎ শাঁমনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। 
রাজ্যটি 'লখনৌতি' নামে পরিচিত ছিল | এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় আলী মর্দানই 
প্রথম নিজেকে স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে খুতবা পাঠ 
করান। তাহার পরবর্তী স্ুলতান গিয়াঙ্থদ্দীন ইউয়জ শাহ মুদ্রাও উৎকীর্ণ 
করাইয়াছিলেন। তাহার মূদ্রা পাওয়া গিয়াছে । সে সব মুদ্রায় সুলতানের নামের 
সঙ্গে বাগদার্দের খলিফার নাঁমও উৎকীর্ণ আছে। 

১২২৭ হইতে ১২৮৫ খ্রীঃ পরধস্ত লখনৌতি রাজ্য মোটামুটিভাবে দিল্লীর 
স্থলতানের অধীন ছিল, যদিও মাঝে মাঝে কোন কোন শাসনকর্তা স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতিই রাজ্যই দিল্লীর অধীনে একটি 
ইন্তা” বলিয়া গণ্য হইত । 

বলবন তুপ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে 
বাংলার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১২৮০ ঘ্বীঃ)। ১২৮ স্বীষ্টাবে 
বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খান স্বাধীন হন। লখনৌতি রাজ্যের এই স্বাধীনতা! 
১৩২২ খ্রীঃ পর্বস্ত অন ছিল। এই সময়ে সমগ্র লখমৌতি রাজ্যকে কলিম 
লখনৌতি' বলা হইত এবং উহা অনেকগুলি “ইায় বিতক্ত ছিল । পূর্বব্ের যে 


১১৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বংশ এই রাজ্যের অন্ততৃক্তি ছিল, তাহাকে “অরুলহ, বঙ্গালহ- বলা হুইত। 
এই সময়ে কোন কোন আঞ্চলিক শাসনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমতাবান হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। 

১৩২২ গ্রীষ্টাঝে মৃহম্মদ তৃগলক বাংলাদেশ অধিকার করিয়! উহাকে লখনৌতি, 
সাতর্গাও ও সোনারগাঁও--এই তিনটি “ইক্তায়' বিভক্ত করেন । 

১৩৩৮ গ্রীষ্টাব্ধে বাংলার দ্বিশতবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা স্থুরু হয় এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহার অবসান ঘটে। সমপাময়িক সাহিত্য, খিলালিপি ও মুদ্রা হইতে এই 
লময়ের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাঁয়। 

এই সময় হইতে বাংলার মুসলিম রাজ্য “লখনৌতি'র পরিবর্তে “বঙ্গালহ নামে 
অভিহিত হইতে সুর করে। এই রাজ্যের স্থলতা'নর! ছিলেন স্বাধীন এবং সর্ব- 
শক্তিমান । প্রথম দিকে তাহার1 খলীফার আনুষ্ঠানিক আন্বগত্য স্বীকার করিতেন; 
জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ কিন্তু নিজেকেই থিলীফৎ আল্লাহ্‌ (আল্লার খলীফা) বলিয়া 
ঘোষণা করেন এবং তাহার পরবর্তী কয়েকজন স্থলতান এ ব্যাপারে তীহাকে 
অন্ুনরণ করেন। 

স্থলতাঁন বান করিতেন বিরাট রাজপ্রাপাদে। সেখানেই প্রশস্ত দরবার-কক্ষে 
তাহার সভা অনুষ্ঠিত হইত। শীতকালে কখনও কখনও উন্মুক্ত অঙ্গনে সথলতানের 
মতা বদিত। সভায় স্থলতাঁনের পান্রমিত্রসভানদরা উপস্থিত থাকিতেন। চীনা 
বিবরণী 'শিং-ছা-শ্যং-লাঁন এবং কতিবাসের আত্মকাহিনীতে বাংলার সুলতানের 
সভার মনোরম বর্ণন1 পাওয়া যায় । 

স্থলতাঁনের প্রাসাদে হলতানের “হাজিব', সিলাহ দার” শরাবদার” “জমাদারঃ 
“রবাঁন” প্রভৃতি কর্মচারীর! থাকিতেন | “হাঁজিব'র1! সভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
তারপ্রাঞ্চ ছিলেন ; সিলাহত্ীররা"র! স্থলতানের বর্ম বহন করিতেন ; শরাবদার'র। 
দ্ুলতানের স্ুরাপানের ব্যবস্থা করিতেন ; 'জমাদার'রা ছিলেন তাহার পোষাকের 
তত্বাবধায়ক এবং 'দরবান'রা প্রানাদের ফটকে পাহারা দিত। ইহা ভিন্ন 
সমপাময়িক বাংল! সাহিত্যে “ছত্রী” উপাধিধারী এক শ্রেণীর রাজকর্মচাঁরীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়; ইহার! সম্ভবত সভায় যাওয়ার সময় স্থলতানের ছত্র ধারণ 
করিতেন ; মালাধর বন্থ ( গুণরাজ খান ), কেশব বন্ধ (কেশব খান) প্রসভৃতি 
হিন্মুরা৷ বিভিন্ন সময়ে ছত্রীর পদ অনস্কত কুর্লিয়াছিলেন। স্থলতানের চিকিৎসক 
লাধারণত বৈঘ্ব-জাতীয় হিন্দু হইতেন) তীহার উপাধি হইত অস্তর্স'। 


রাজ্যশাসনব্যবস্থ। ১১১ 


কয়েকজন স্থলতানের হিন্দু সভাপগ্ডিতও ছিল। স্থুলতানের প্রাসান্দে অনেক 
ক্রীতদাস থাকিত। ইহার! সাধারণত খোজ। অর্থাৎ নপুংসক হইত | 

স্বলতাঁনের অমাত্য, সভাঁদদ ও অন্যান্য অভিজাত বাঁজপুরুষগণ আমীর, 
মালিক প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হইতেন। ইহাদের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, 
বহুবার ইহাঁদের ইচ্ছায় বিভিন্ন সুলতানের সিংহাসনলাভ ও গরিংহাসনচ্যুতি 
'টিয়াছে। কোন হ্থলতানের মৃত্যুর পর তাহার ন্যায়লঙ্গত উত্তরাধিকাঁরীর 
সিংহাসনে আরোহণের সময়ে আমীর, মালিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের 
আনুষ্ঠানিক অনুমোদন আবশ্যক হইত। 

রাজ্যের বিশিষ্ট পদীধিকাঁরিগণ “উজীর' আখ্যা লাভ করিতেন । উজীর' বলিতে 
সাধারণত মন্ত্রী বুঝায়, কিন্তু আলোচ্য সময়ে অনেক সেনানায়ক এবং আঞ্চলিক 
শীসনকর্তাও উজীর আখ্যা লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধবিগ্রহের 
সময়ে বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইত। তীহাদের 
উপাঁধি ছিল “লঙ্কর-উজীর' ; কখনও কখনও তাহারা শুধুমাত্র 'লক্কর” নামেও 
অভিহিত হইতেন। সুলতীনের প্রধান মন্ত্রীরা অন্তত কেহ কেহ) 'থান-ই-জহাঁন 
উপাধি লাভ করিতেন । প্রধান আমীরকে বল! হইত “আমীর-উল-উমাঁরা”। 

সুলতানের মন্ত্রী, অমাত্য ও পদস্থ কর্মচারিগণ খাঁন মজলিস”, “মজলিস-অল- 
আলা', “মজলিস-আঁজম', মজলিস-অল-মু্মাজ্জম” “মজলিস-অল-মজালিস+, “মজলিস- 
বারবক' প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেন। 

সুলতানের সচিব (সেক্রেটারী)-দের বলা হইত “দবীর+। প্রধান সেক্রেটারীকে 
“বীর খাস” (দবীর-ই-খাঁস) বল! হইত । 

বঙ্গালহু, রাজ্য আলোচ্য সময়ে কতকগুলি 'ইকলিম' -এ বিভক্ত ছিল। 

প্রতিটি ইকলিম-এর আবার কতকগুলি উপবিভাঁগ ছিল, ইহাঁদের বলা হুইসত 
'অর্সহ.। সমসাময়িক বাংল] সাহিত্যে রাজ্যের উপবিভাগগুলিকে 'মুলুক” এবং 
তাহাদের শাসনকর্তাদিগকে 'মুলুক-পতি” ও “অধিকারী” বলা হইয়াছে । “মুলুক' ও 
“অরসহ সম্ভবত একার্থকঃ কিংবা হয়ত “অবুসহ,,র উপবিভাগের নাম ছিল “মুলুক' 
(মূলক্)। কোন কোন প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে (যেমন বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ) 
“মুলুকএর একটি উপবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। তাহার নাম “তকসিম?। 
আলোচ্য যুগে দুর্গহীন শহরকে বলা হইত “কস্বাহ* এবং ছুর্গযুক্ত শহরকে বলা! 
হইত “খিটটাহ। সীমাস্তরক্ষার ঘ্টিকে বলা হইত থ্থানা'। 'বঙ্গালহ' রাজ্যটি 


১১২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অনেকগুলি রাজশ্ব-মঞ্চলে বিভক্ত ছিল ; এই অঞ্চলগুলিকে “মহল' বল! হইত ? 
কয়েকটি “মুল লইয়া এক একটি 'খিক' গঠিত হইত; “শিকদার নামক কর্মচারীরা 
ইছাঁদের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। রাজম্ব দুই ধরণের হইত-_-গগনীমাহত অর্থাৎ লুঠন- 
লন্ধ অর্থ এবং 'থরজ'? অর্থাৎ খাজনা । সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সৈন্যের! লুঠ 
করিয়! ষে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাঁহার চারি-পঞ্চমাংশ সৈন্তবাহিনীর মধ্যে বন্টিত 
হইত এবং এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে যাইত, ইহাই “গনীমাহত | খিরজ' এক বিচিত্র 
পদ্ধতিতে সংগৃহীত হইত। সুলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির 
উপর এ অঞ্চলের 'খরজ? সংগ্রহের ভার দিতেন--যেমন হোসেন শাহ দিয়াছিলেন 
হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদাঁরকে, ইহারা সগ্তগ্রাম মূলুকের জন্য বিশ লক্ষ টাঁকা 
রাজস্ব সংগ্রহ করিয়! হোসেন শাহকে বাঁর লক্ষ টাঁকা দিতেন এবং বাকী আট লক্ষ 
টাকা নিজেদের আইনসঙ্গত প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেন । স্থলতানের প্রাপ্য 
অর্থ লইয়! যাইবার জন্য রাজধানী হইতে ষে কর্মচারীরা আঁসিত, তাহাদের 
“আরিন্দা বলা হইত। সুলতানের রাজন্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 
“সর-ই-গুমাঁশতাহ»। জলপথে যে সব জিনিষ আঁসিত, সুলতানের কর্মচারীর 
তাহাদের উপর শুষ্ক আদায় করিতেন, যে সব ঘাটে এই শুন্ধ আদায় করা হইত, 
তাহাদের বলা হইত “কুতঘাঁট”। বিভিন্ন শহরে ও নদীর ঘাঁটে স্থলতানের বন্ছু 
কর্মচারী রাজন্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত ছিল । সে যুগে 'হাটকর', “ঘাঁটকর', “পথকর' 
প্রভৃতি করও ছিল বলিয়া মনে হয়। অনেক জিনিষ অবাধে বাহির হইতে বাংলায় 
লইয়া আসা বা বাংল। হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া যাইত না, যেমন চন্দন। 
আলোচ্য সময়ে বাংলায় অমুসলমানদের নিকট হইতে “জিজিয়। কর আদায় করা 
হইত বলিয়া কোন প্রমাণ মিলে ন1। 

রাজ্যের সৈম্বাহিনীর সর্বাধিনীয়ক ছিলেন স্থলতান স্বয়ং । বিভিন্ন অভিযানের 
সময়ে যে সব বাহিনী প্রেরিত হইত, তাহাদের অধিনায়ক্দিগকে “সর-ই-লক্কর” 
বলা হইত। 

সৈন্যবাহিনী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল-_অশ্বারোহী বাহিনী, গজারোহী বাহিনী, 
পদাতিক বাহিনী এবং নৌবহর । বাংলার পদাঁতিক সৈন্যদের বিশিষ্ট নাম ছিল 
পাইক” ইহার সাধারণত স্থানীয় লোক হইত এবং খুব ভাল যুদ্ধ করিত । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যস্ত বাংলার সৈন্তের প্রধানত তীর-ধনুক দিয়াই 
যুদ্ধ করিত। ইহা! ভিন্ন তাহারা বর্শা, বল্পম ও শূল প্রভৃতি অদ্ত্রও ব্যবহার করিত । 


রাজ্যশাসনব্যবস্থ! ১১৩ 


শর ও শূল ক্ষেপণের যন্ত্রের নীম ছিল খাক্রমে “আবাদা* ও “মঞ্জালিক”। ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে বাংলার সৈন্যের কার্মনা চালনা! করিতে শিখে 
এবং ১৫২৯ থ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কামীন-চালনায় দক্ষতার জন্য দেশবিদেশে খ্যাতি 
অর্জন করে। 

বাংলার সৈম্তবাহিনীতে দশ জন অশ্বারোহী সৈন্য টা এক একটি দল গঠিত 
হইত। তাহাদের নায়কের উপাঁধি ছিল “দর-ই-খেল+ | বুঘরা খান তাহার পুত্র 
কাঁয়কোবাদকে বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক খানের অধীনে দশজন মালিক, প্রত্যেক 
মালিকের অধীনে দশজন আমীর, প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন সিপাহ -সালার, 
প্রত্যেক সিপাহ-সালারের অধীনে দশজন সর-ই-খেল এবং প্রত্যেক সর-ই-খেলের 
অধীনে দশজন অশ্বারোহী সৈন্ত খাকিবে। এই নীতি ঠিকমত পাঁলিত হইত 
কিনাঃ তাহ? বলিতে পারা যায় না। 

বাংলার নৌবহরের অধিনাঁয়ককে বল! হইত “মীর বহর্*। বাংলার সৈন্য- 
বাহিনীর শক্তি জোগাইত রণহস্তীগুলি। সে সময়ে বাংলার হস্তীর মত এত ভাল 
হস্তী ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যাইত না । 

সৈন্যের তখন নিয়মিত বেতন ও খাগ্য পাইত। পৈন্বাহিনীর বেতনদাতার 
উপাধি ছিল 'আরিজ-ই-লম্কর”। 

আলোচ) সময়ের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাঁয় না। কাঁজীরা 
বিভিন্ন স্থানে বিচাঁরের জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং তাহারা এল্সামিক বিধান অনুসারে 
বিচার করিতেন, এইটুকু মাত্র জানা যাঁয়। কোন কোন স্থলতান স্বয়ং কোন 
কোন মামলার বিচার করিতেন। অপরাধীদের জন্য যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, 
তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বংশদণ্ড দিয়! প্রহার ও নির্বাসন । রাঁজদ্রোহীকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত । কোন মুসলমান হিন্দুর দেবতার নাম করিলে তাহাকে 
কঠোর শাস্তি দেওয়! হইত এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে লইয়া 
গিয়া তাঁহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। স্বলতাঁনদের “্বন্দিঘর”-ও ছিল, 
কখনও কখনও হিন্দু জমিদাঁরদিগকে লেখানে আটক করা হইত। 

স্বাধীন সবলতানদের আমলে শুধু মুদলমানরা নহে, হিন্বুরাও শাসনকার্ধে গুরুত্ব- 
পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেন। এমন কি, তীহারা বু মুসলমান কর্মচারীর উপরে 
“ওয়ালি” (প্রধান তত্বাবধায়ক)-ও নিযুক্ত হইতেন। বাংলার হ্গলতানের মন্ত্রী 
সেক্রেটারী, এমনকি সেনাপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


৮ 


সপ্তম পরিচ্ছোদ 
ুমায়ুন ও আফগান ব্রাভত 


১। হুমায়ুন 

গৌঁড়ে প্রবেশের পর হুমীযুন এই বিধ্বস্ত নগরীর সংস্কারসাধনে ত্রতী হন। 
তিনি ইহার রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও দেওয়ালগুলির মেরামত করিয়া এখানেই 
কয়েকমাস অবস্থান করেন। গৌড় নগরীর সৌন্দর্য এবং এখানকার জলহাওয়ার 
উৎবর্ষ দেখিয়া হুমায়ুন মুগ্ধ হইলেন। বাঁংলাঁর রাজধানীর *গৌড়” নামের অর্থ ও 
রতি সম্বন্ধে ুমীযুন অবহিত ছিলেন না। তিনি ভাঁবিলেন ষে প্র শহরের নাঁম 
“গৌর” (অর্থাৎ “কবর )। এইজন্য তিনি “গৌড়” নগরীর নাম পরিবর্তন 
করিয়া 'জন্তঁবাঁদ( ্র্গায় নগর ) রাঁথিলেন। অবশ্ঠ এ নাম বিশেষ চলিয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর হুমীয়ুন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে তাহার 
কর্মচারীদের জাঁয়গীর দান করিয়া! এবং বিভিন্ন স্থানে 'সৈম্তবাহিনী মোতায়েন করিয়া! 
বিলাসব্যসনে মগ্ন হইলেন। 

কিন্ত ইহার অল্পকাল পরেই আফগান নীয়ক শের খান সর দক্ষিণ বিহার 
অধিকাঁর করিয়া লইলেন এবং কাণী হইতে বহ.রাইচ পর্যন্ত যাবতীয় মৌগল 
অধিকারভৃক্ত অঞ্চলে বারবার হানা দিতে লাঁগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী 
সৈন্নেরা! গৌড় নগরীর আশপাঁশের উপরেও হানা দিতে লাগিল এবং এ নগরীর 
থান্ঠ-সরবরাহ-ব্যবস্থা। বিপর্যস্ত করিতে লাঁগিল। ইয়াকুব বেগের অধীন ৫০০৪ 
মোগল অশ্বীরোহী সৈন্তের বাহিনীকে তাহার? পরাস্ত করিল, কিন্তু শেখ বায়াজিদ 
তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। হুমায়ূনের সৈম্যবাহিনী বাংলাদেশের আর 
জলবাঁযু এবং ভোগবিলাসের ফলে ক্রমশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে 
হুমায়ূনের ভ্রাতা মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ করিলেন। হুমায়ূনের অপর ভ্রাতা 
আসকারি হুম়ীযুনের কাছে ক্রমাগত বাংলার মসলিন, খোজা এবং হাতী চাহিয়া 
চাহিয়া! বিরক্ত করিতে লাগিলেন এবং আঁসকারির অধীন কর্মচারী ও 
সেনানীয়কেরা বধিত*বেতন, উচ্চতর পদ এবং নগদ অর্থ প্রভৃতির দাবী জানাইতে 
লাগিলেন। হ্মীয়ুনের অমাত্য ও সেনানীয়কেরাও খুবই ছুধিনীত হইয়া 


হুমায়ুন ও আঞ্গান রাজত্‌ ১১৫ 


উঠিয়াছিলেন। ইহাদের অন্যতম জাহিদ বেগকে ঘখন হুমায়ুন বাঁংলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিলেন, তখন জাহিদ বেগ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন । 

শেষ পর্যস্ত হুমায়ুন জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন 
এবং স্বয়ং গৌড় ত্যাগ করিলেন । মুঙ্গেরে তিনি আসকারির অধীন বাহিনীর সহিত 
মিলিত হইলেন এবং গঙ্গার তীর ধরিয়া মুঙ্গেরে গেলেন। চৌসাঁয়, হুমায়ূনের 
লহিত শের খানের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে হুমায়ুন পরাজিত হইলেন এবং কোন 
রকমে প্রাণ বাঁচাইয়! পলায়ন করিলেন ( ১৫৩৯ ্রীষ্টাব্য )। 


২। শের শাহ 


হুমায়ূনের সহিত যুদ্ধে সাফল্য লাঁভ করিবার পর আফগাঁন বীর শের খান সুর 
বাংলার দিকে রওন! হইলেন এবং অবিলম্বেই গৌড় পুনরধিকার করিলেন । হুমায়ুন 
কর্তৃক নিযুক্ত গৌড়ের শাসনকর্ত! জাহাঙ্গীর কুলী বেগ শের খাঁনের পুত্র জলাল খাঁন 
এবং হাঁজী খান বটনী কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলেন ( অক্টোবর, 
১৫৩৯ খ্রীঃ )। বাংলাদেশের অন্তান্ত অঞ্চলে মৌতায়েন মোগল সৈন্যদেরও শের 
খানের সৈম্যেরা পরাজিত করিল এবং এ সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিল। চট্টগ্রাম 
অঞ্চল তখনও গিয়াস্থদ্দীন মাহমুদ শাহের কর্মচারীদের হাতে ছিল এবং ইহাদের 
মধ্যে ছইজন--খোঁদা বখআ খাঁন ও হাম্জা খান ( পতুগিজ বিবরণে কোরাবস্কাম 
এবং আমর্জার্কাও নামে উল্লিখিত ) টট্টগ্রামে অধিকার লইয়া বিবার করিতে- 
ছিলেন। ইহাদের বিবাদের জযৌগ লইয়া “নোগাজিল” (1) নাঁমে শের 
খাঁনের একজন সহকারী চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন, কিন্তু প্তৃীজ কুঠির অধ্ক্ষ 
মুন ফার্নান্দেজ ফ্রীয়ার তাঁহাকে বন্দী করিলেন। «নোগাঁজিল* কোনক্রমে 
মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিলেন । চট্টগ্রাম তথ' ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদীর মধ্যবর্তী 
অঞ্চল আর কখনও শের খানের অধিকারভূক্ত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পর 
আরাকাঁনরাজ চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং ১৬৬৬ শ্রী: পর্যস্ত চট্টগ্রাম আরাঁকান- 
রাজের অধীনেই থাকে । 

বিহার ও বাংলা! অধিকার করিবার পরে শের খান ১৫৩৯ খ্রীষ্টাে গৌড়ে 
ফরিছুদ্দীন আবুল মুজাফফর শের শাহ নাম গ্রহণ করিয়। সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। প্রায় এক বৎদরকাঁল গৌড়ে বাম করিয়া এবং বাঁংলাঁদেশ শাসনের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া শের শাহ হুমীয়ুনের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 


১১৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হুমীয়ুনকে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এই সব যুদ্ধ বাংলার বাহিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
বলিয়া এখানে তাহাদের বিবরণ দাঁন নিশ্রয়োজন । অতঃপর শের শাহ ভারতবধের 
সম্রাট হইলেন এবং দিল্লীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করিলেন । পাঁচ বৎসর রাজত 
করিবার পর ১৫৪৫ গ্রীষ্টাব্বে শের শাহ কালিঞুর দুর্গ জয়ের সময়ে অগ্নিদগ্ধ হইয়' 
প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটন1 ঘটিয়াছিল, 
তাহাদের অধিকাংশেরই বিশদ বিবরণ পাওয়া যাঁয় না। ১৫৪১ গ্রীষ্টাব্ধে শের শাহ 
জানিতে পারেন ষে তাহারই দার! নিষুক্ত বাংলার শাসনকর্তা খিজ বু খাঁন গৌড়ের 
শেষ স্থলতান গিয়াস্দ্দীন মাহম্দ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বাধীন 
স্লতাঁনের মত আচরণ করিতেছেন এবং সিংহাঁপনের তুল্য উচ্চাসনে বসিতেছেন ; 
এই সংবাদ পাইয়া শের শাহ ত্বরিতে পঞ্জাব হইতে রওনা হইয়া গৌড়ে চলিয়া 
আসেন এবং খিজ্‌ খানকে পদচ্যুত করিয়া কাজী ফজীলৎ বা ফজীহৎকে গোৌঁড়ের 
শাসনকর্ত নিযুক্ত করেন। 

শের শাহের রাঁজত্বকাঁলে বাংলাদেশ অনেকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে 
বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রতি খণ্ডে একজন করিয়া আমীর শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিদ্রোহ বন্ধ করিবার জন্যই এই 
পন্থা গৃহীত হইয়াছিল। শের শাহ ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কার সাধন 
করিয়াছিলেন এবং রাঁজন্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । সমগ্র রাঁজ্যকে 
১১৬০০টি পরগণায় বিভক্ত করিয়। তিনি প্রতিটি পরগণাঁয় পাঁচজন করিয়1 কর্মচারী 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, বাংলাদেশও তাহার শাঁসন-সংস্কারের সুফল 
ভোগ করিয়াছিল। শের শাহ সিন্কুনদের তীর হইতে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও 
পর্যস্ত একটি রাঁজপথ নির্মাণ করাঁন*। ব্রিটিশ আমলে এ রাজপথ গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড 
নামে পরিচিত হয়। তবে এ রাঁজপথের মোনারগাঁও হইতে হাওড়া পর্যস্ত অংশ 


অনেকদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। 


৩। শের শাহের বংশধরগণ 
শের শাহের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র জলা'ল খান স্থর ইসলাম শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়। সুলতান হন এবং আট বৎসর কাল রাঁজত্ব করেন ( ১৫৪৫-৫৩ খ্রী্াব্দ )। 


সপ নাস আরেক 


“ এই রাজপথের মধ্যের অংশ শের শাহের বছ পূ হইতেই বর্তমান ছিল। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ১১৭ 


কালিদাস গজদানী নামে একজন বাইস বংশীয় রাজপুত ইললামধর্ষ গ্রহণ করিষ্বা 
ন্বলেমান খান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইসলাম শাহের রাজত্বকালে 
বাংলাদেশে আসেন এবং পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া সেখানকার 
হ্বাধীন রাজ হইয়া বসেন। ইসলাম খাঁন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তাজ খান ও 
দরিয়া খান নামে ছুইজন সেনানায়ককে প্রেরণ করেন। ইহার! তুমুল যুদ্ধের পরে 
সুলেমান খাঁনকে বশ্ঠতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্ত কিছুধিন পরেই স্থলেমান 
আবার বিদ্রোহ করেন। তখন তাজ খান ও দরিয়া খান আবার দৈন্যবাহিনী 
লইয়! তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধষাত্রা করেন এবং স্থলেমানকে সাক্ষাৎকারে আহ্বান 
করিয়া বিশ্বাঘাতকতাঁর সহিত তাহাকে হত্যা করেন। অতঃপর হুলেমান 
ধানের দুইটি পুত্রকে তাহার! তুরানী বণিকদের কাছে বিক্রয় করিয়া দেন। 

অসমীয়৷ বুরঞ্ীর মতে ইসলাম শাহের বাঁজত্বকাঁলে নিকন্দর স্থরের ভ্রাতা! 
কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করেন এবং হাজো ও কামাখ্যার মন্দিরগুলি বিধবপ্ত 
করেন। 

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে তাহার দ্বাদশবর্ষায় পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন রাজত্ব করার পরেই শের শাহের ভ্রাতু্পুত্র 
মুবারিজ খান কর্তৃক নিহত হন। মুবারিজ খান মুহম্মদ শাহ আদিল নাম গ্রহণ 
করিয়। সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার নিষ্টুর আচরণের ফলে আফগান 
নারকদের মধ্যে অনেকেই তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আফগানদের মধ্যে 
আভ্যন্তরীণ কলহ চরমে উঠে ; অনেক ক্ষেত্রে তাহার প্রকাশ্ঠ সংগ্রামে লিপ্ত হন 
এবং অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দুর্বল মুহম্মদ শাহ 
আদিল ইহাঁদের কোন মতেই দমন করিতে পারিলেন না । 


৪1 রাজনীতিক গোলযোগ 


এই সময়ে ( ১৫৩ খ্রীঃ) বাংলার আফগান শাসনকর্তা ছিলেন মুহম্মদ খান। 
তিনি এখন স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং শামস্থদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী নাম 
গ্রহণ করিয়! বাংলার স্থলতান হইলেন। অতঃপর তিনি একদিকে আরাকানের 
উপর হানা দিলেন এবং অপরদিকে জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে 
অগ্রমর হইলেন । কিন্তু মুহম্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাহাকে ছাঁপরঘাটের 


১১৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিলেন ( ১৫৫৫ খীঃ)। এই বিজয়ের পর মুহম্মদ শাহ 
আদিল শাহবাজ খাঁনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। 

শামনুদ্দীন মুহম্মদ শাহের পুত্র থিজবব খান পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
ঝুসিতে ( এলাহাবাঁদের পরপারে অবস্থিত ) গিয়ান্ুদ্দীন বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়া নিজেকে সথলতাঁন বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং শাহবাঁজ খানকে পরাভূত 
করিয়া এই দেশের অধিপতি হইলেন (১৫৫৬ গ্রীঃ )। 

ইতিমধ্যে হুমায়ুন আফগাঁন স্থলতান সিকন্দর শাহ স্থরকে পরাজিত করিয়া 
. দিল্লী ও পঞ্জাব পুনরধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহার অল্প পরেই পরলোকগমন 
করিয়াছিলেন ( ২৬শে জানুয়ারী, ১৫৫৬ খ্রীঃ )। ইহার কয়েক মাস পরে হুমায়ূনের 
বালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী আকবর এবং তাহার অভিভাবক বৈরাম খানের 
সহিত মুহম্মদ শীহ আদিলের সেনাপতি হিমুর পাঁণিপথ প্রাঙ্গণে সংগ্রাম হইল এবং 
তাহাতে হিমু পরাজিত ও নিহত হইলেন ( ৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬ খ্রীঃ )। মুহম্মদ 
শাহ আদিল দ্বয়ং পরাজিত হইয়! পূর্বদিকে পশ্চাঁদপনরণ করিলেন, কিন্তু (ন্থরজ- 
গড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ) ফতেহপুরে বাংলার সুলতান গিয়াস্থদ্দীন 
বাহাদুর শাহ তাহাকে আক্রমণ করিয়! পরাজিত ও নিহত করিলেন। 

অতঃপর বাংলার স্থলতান গিয়াহ্থদ্দীন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন, 
কিন্ত অযোৌধ্যায় অবস্থিত মোগল (সনাপতি খান-ই-জামান তাহাকে পরাজিত 
করিয়া তাহার শিবির লুণ্ঠন করিলেন। তখন গিয়াস্থদ্দীন স্বস্থানে ফিরিয়া 
আঁসিলেন এবং বাংলা ও ত্রিহুতের অধিপতি থাকিয়্াই সন্তষ্ট রহিলেন। ইহার 
পরবর্তা কয়েক বৎসর তিনি শান্তিতেই কাটাইলেন এবং খাঁন-ই-জামানের সহিত 
পরিপূর্ণ বন্ধুত্ব রক্ষা করিলেন। তবে পূর্ব-ভারতের এখানে সেখানে ছোটখাট 
স্থানীয় ভূম্বামীদের অভ্যযর্থান তাঁহাকে দুই একবার বিভ্রত করিয়াছিল। ১৫৬০ 
গরীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

গিয়ানুদ্দীন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা জলালুদ্দীন দ্বিতীয়, 
গিয়া্দ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া স্বলতান হইলেন (€ ১৫৬ শ্রীঃ)। মোগল শক্তির 
সহিত তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা! করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কররানী বংশীয় 
আফগানরা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেকখানি অংশ অধিকার 
করিয়া দ্বিতীয় গিয়ান্ুদ্দীনের নিকট স্থায়ী অশান্তির কারণ হইয় ্াড়াইয়াছিল। 

১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় গিয়ান্থন্দীনের মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র তীগার: 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ১১৯ 


স্থলাভিষিক্ত হন। এই পুত্রের নাম জানা যায় নাঃ ইনি কয়েক মাস রাঁজত্ব করার 
পরে এক ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করেন এবং তৃতীয় গিয়ান্নদ্দীন নাঁম লইয়া স্থলতাঁন 
হন। ইহার এক বর বাদে কররাঁনী-বংশীয় তাজ খাঁন তৃতীয় গিয়াঙ্বদ্দীনকে 
নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হন। 


৫। কররানী বংশ 


(১) তাজ খান কররানী 


কররানীর1 আফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা । তাহাদের আদি 
নিবাস বঙ্গাশে (আধুনিক কুররম )। শের খানের প্রধান প্রধান অমাত্য ও 
কর্মচারীদের মধ্যে কররানী বংশের অনেকে ছিলেন ; তন্মধ্যে তাজ খান অন্যতম | 
ইনি মুহম্মদ শাহ আদিলের পিংহাননে আরোহণের পরে তাহার রাজধানী, ছাড়িয়া 
পলাইয়। যাঁন এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলের একাংশ অধিকার 
করেন। কিন্তু মুহম্মদ শাহ আদিল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়! ছিব্রামাউ-য়ের 
( ফরাকাঁবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ) যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন। 
তখন তাজ খান কররানী খওয়াঁসপুর টাত্ডায় পলাইয়া আসিয়৷ তাহার ভ্রাতা 
ইমাঁদ, সুলেমান ও ইলিয়াসের সহিত মিলিত হন। ইহারা এই অঞ্চলের 
জায়গীরদাঁর ছিলেন । ইহার পর এই চারি ভ্রাতা জনসাধারণের নিকট হইতে 
রাজস্ব আদীয় করিতে থাকেন এবং সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলি লুঠপাট করিতে 
থাকেন। মৃহম্মর শাহ আদিলের এক শত হাতী ইহারা অধিকার করিয়া লন। 
বহু আফগান বিদ্রোহী ইহাদের দলে যোগদান করে। কিন্তু চুনারের নিকটে 
মুহম্মদ আদিল খানের সেনাপতি হিমু ইহীদিগকে যুদ্ধে পরান্ত করেন (১৫৫৪ শ্রী:)। 
তখন তাজ খান ও স্থলেমাঁন বাংলাদেশে পলাইয়া আসেন এবং দশ ব্সর ধরিয়! 
অনেক জোরজবরদস্তি ও জাল-জুয়াচুরি করার পরে তাহার! দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও 
পশ্চিম বঙ্গের 'অনেকাংশ অধিকার করেন। ইহার পর তাঁজ খান তৃতীয় 
গিয়াস্দ্দীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হইলেন ( ১৫৬৪ শ্বীঃ)। কিন্তু 
ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন এবং তীহার ভ্রাতা! 
স্থলেমাঁন তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। 


১২০ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 
(২) সুলেমান কররানী 


হথলেমান কররানী অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার 
রাজ্যের সীমাও ক্রমশ দক্ষিণে পুরী পর্যস্ত, পশ্চিমে শোন নদ পর্যন্ত, পূর্বে 
ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । ক্ুর বংশের বিভিন্ন শাখা বিধ্ব্ত হইয়া 
যাওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে স্থলেমানের যোগ্য প্রতিঘন্দী এই সময়ে কেহ 
ছিল না। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের হাতে 
পড়ার ফলে হতাঁবশিষ্ট আঁফগান নায়কদের অধিকাংশই বাংলাদেশে স্থলেমান 
কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া সুলেমান বিশেষভাবে 
শক্তিশালী হইলেন। ইহা ভিন্ন তাহার সহম্রীধিক উৎকৃষ্ট হস্তী ছিল বলিয়াও 
তাহার সামরিক শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। 

বাংলা দেশের অধিপতি হইয়। স্থলেমান এই রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিলেন । 
ইহার ফলে তাহার রাজন্বের পরিমাণ বিশেষভাবে বুদ্ধি পাঁইল। স্থলেমান ন্যায়- 
বিচারক হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন । তিনি মুসলমান আলিম 
ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোষণ করিতেন। এদেশে তিনি শরিয়তের বিধান কার্ধকরী 
করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই বিধান নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিতেন । 

শোন নদ ছিল মোগল অধিকার ও স্থুলেমাঁনের অধিকারের সীমারেখ!। 
স্থলেমান মোগল সম্রাট আকবর এবং তাহার অধীনস্থ (সুলেমানের রাজ্যের 
প্রতিবেশী অঞ্চলের ) শাসনকর্তা খান-ই-জমান আলী কুলী খান ও খান-ই-খানাঁন 
মুনিম খাঁনকে উপহার দিয়! সন্তষ্ট রাখিতেন। তিনি ছুই একবার ভিন্ন আর 
কখনও প্রকাশ্টে মৌগল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তবে ভিতরে ভিতরে 
অনেকবার মোৌগল-বিরোধীদের সাহায্য করিয়াছেন । ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে খান-ই-জমান 
আলী কুলীখান আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং হাজীপুরে অবস্থান 
করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাঁকেন। তিনি স্থলেমান কররানীর কাছে সাহাষ্য 
প্রার্থনা করেন। আকবর স্থলেমানকে আলী কুলী খানের সহিত যোগদান ন! 
করিতে অনুরোধ জানাইবার জন্য হাজী মুহম্মদ খান সীস্তানী নামে একজন দৃতকে 
প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দূত সুলেমানের নিকট পৌছিতে পারেন নাই; 
তিনি রোটাস দুর্গের নিকটে পৌছিলে একদল বিদ্রোহী আফগান তাহাকে বন্দী 
করিয়৷ আলী কুলী খানের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর সুলেমান কররানী 
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আলী কুলী খানের সহিত যোগ দিয়া রোটাস ছুর্গ জয়ের জন্য এক সৈম্যবাহিনী 
প্রেরণ করেন। রোটাস ছুর্গের পতন আসন্ন হইয়! আসিতেছিল, এমন সময়ে 
সংবাদ আসিল ঘে আকবরের বাহিনী আসিতেছে । তখন সুলেমান রোটাম 
হইতে তাহার সৈন্যবাঁহিনী সরাইয়া লইলেন। ইহার পর আলী কুলী খান, হাজী 
মুহম্মদ সীস্তানী ও খান-ই-খানান মুনিম খানের মধ্যস্থতায় আকবরের সহিত 
সন্ধিস্থাপন করেন। সদ্ধিস্থাপনের পূর্বাহ্ন পর্যস্ত স্থলেমান কররানীর অন্যতম 
সেনাপতি কালাপাহাড় আলী কুলী খানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর 
১৫৬৭ খ্রীষ্টান্ধে আলী কুলী খান আবার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং 
আকবর কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়! পরাঁজিত ও নিহত 
হন। তথন আলী কুলী খাঁন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমানীয়৷ নগরের ভারপ্রাঞ্চ 
অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ, সুলেমীন কররানীর নিকটে লোক পাঠাইয়। জমানীয়৷ নগর 
স্থলেমানকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। সুলেমান এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন এবং জমাশীয় নগর অধিকারের জন্য এক সৈম্যবাঁহিনী প্রেরণ করেন। 
কিন্তু ইতিমধ্যে খান-ই-খাঁনান মুনিম খান দূত প্রেরণ করিয়া! আসাছুল্লাহংকে 
বশীভূত করেন; তখন স্থলেমানের সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করিতে বাঁধ্য 
হয়। স্বলেমানের প্রধান উজীর লোদী খান এই লময়ে শোন নদীর তীরে 
উপস্থিত ছিলেম ; তিনি খান-ই-খানানের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পর 
হ্থলেমীন কররানী খান-ই-খানান মুনিম খানের সহিত পাটনার নিকটে দেখা 
করিলেন এবং আকবরের নামে মুদ্রাঙ্কন করাইতে ও খুতবা পাঠ করাইতে 
প্রতিশ্রত হইলেন। এই প্রতিশ্রতি সুলেমান বরাবর পালন করিয়াছিলেন। 
স্থলেমানের সহিত যখন মুনিম খান সাক্ষাৎ করেন, তিনি তাহার লোকজন 
লইয়া পাটনার ৫1৬ ক্রোশ দূরে পৌছিলে স্থলেমান স্বয়ং গিয়৷ তাহাকে স্বাগত 
জানান এবং তাহার সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হন। অতঃপর মুনিম খান ্থলেমাঁনকে 
নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দ্রেন। পরধিন তিনি স্থলেমানের 
শিবিরে যাঁন। এই সময়ে কোন কোন আফগান নায়ক মুনিম খানকে বন্দী করিতে 
পরামর্শ দেন, কিন্তু লোদী খানের পরামর্শ অনুসারে সুলেমান এই প্রস্তাব অগ্রান্থ 
করেন; অতঃপর লোদী খান ও সুলেমানের পুত্র বায়াজিদ মুনিম খানের শিবিরে 
ঘান। ইহার পর মুনিম খান জৌনপুরে এবং স্থলেমান বাংলায় প্রত্যাবর্ভন করেন। 
সুলেমান ইহার পর আর কখনও আকবরের অধীনতা অন্ধবীকার করেন নাই। 
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তিনি সিংহাসনেও বসেন নাই, যদ্দিও “আলা হুজরৎ, উপাধি লইয়াছিলেন এবং 
সম্পূর্ণভাবে রাজার মতই আচরণ করিতেন । বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রধান উজীর লোদী 
খানের পরামর্শের দূরুণই স্ুলেমান কূটনৈতিক ব্যাপারে সাফল্য অর্জন 
করিয়াছিলেন এবং কোঁন বিপজ্জনক অভিযানে প্রবৃত্ত হন নাই। হ্ুুলেমীনের 
আমলে গৌড় নগরী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়! পড়ায় স্থলেমান টাগাতে তাহার 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে বাংলার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য উড়িম্তা একের পর এক শক্তিহীন 
রাজার সিংহাঁসনে আরোহণ এবং অম্নাত্য ও সেনানায়কদের আভ্যন্তরীণ কলহের 
ফলে দুর্বল হইয়] পড়িয়াছিল। হরিচন্দন মুকুন্দদেব নাঁমে একজন মন্ত্রী এই সময়ে 
খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চক্রপ্রতাপ দেব ও নরসিংহ জেনা নামে 
দুইজন রাজা অল্পকাল রাজত্ব করিয়া নিহত হইবার পর মৃকুন্দদেব রঘুরাঁম জেন। 
নামে একজন রাঁজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্ে 
মুকুন্দদেব নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং রাজ্যে শৃঙ্খলা! আনয়ন 
করিলেন। ইব্রাহিম স্থর নামে মুহম্মদ শাহ আদিলের একজন প্রতিদ্বন্দী উড়িস্যায় 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। মুকুন্দদেব তাঁহাকে জমি দিয়াছিলেন এবং বাংলার 
স্থলতীনের নিকট তাহাকে সমর্পণ করিতে রাঁজী হন নাই। ১৫৬৫ থ্রীষ্টাব্ধে 
মুকুন্দদেব আকবরের আন্গুগত্য স্বীকার করেন এবং আকবরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, 
ক্থলেমান কররাঁনী ষদ্দি আকবরের শত্রুতা করেন, তবে তিনি ইব্রাহিম স্থরকে দিয়া 
বাংলা আক্রমণ করাইবেন। মুকুন্দদেব নিজে একবাঁর পশ্চিমবঙ্গের সাতর্গাও 
পর্যস্ত অগ্রসর হন এবং গঙ্গার কুলে একটি ঘাঁট নির্মাণ করান । 

১৫৬৭-৬৮ গ্রীষ্টাব্দের শীতকালে আকবর যখন চিতোর আক্রমণে লি্চ--সেই 
সময়ে হুলেমাঁন তাহার পুত্র বাঁয়াজিদ এবং ভূতপূর্ব মোগল সেনাধ্যক্ষ সিকন্দর 
উজবকের নেতৃত্বে উড়িষ্যায় এক সৈম্যবাহিনী পাঠাইলেন। ইহারা ছোটনাঁগপুর 
ও ময়ুরভগ্জের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন । ইহাঁদের প্রতিরোধ করিবার জন্ 
মুকুন্দদেব ছোট রায় ও রঘুভগ্র নামক ছুই ব্যক্তির অধীনে এক সৈম্যবাহিনী 
পাঠাইলেন, কিন্তু এই ছুই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকত। করিয়া তীহাঁরই বিরুদ্ধত। করিল। 
মুকুন্দদেব তথন কটসাম! দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অর্থ ছারা বায়াজিদের 
অধীন একদল সৈন্তকে বশীভূত করিলেন। অতঃপর মুকুন্দদেবের সহিত 
বিশ্বাসঘাতকদের যুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব ও ছোট রায় নিহত হুইলেন। 
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সারঙ্গগড়ের সৈম্যাধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভঞ্জ ( বা দুর্গা ভঞ্জ ) উড়িস্যার সিংহাঁদনে আরোহণ 
করিলেন, কিন্তু স্থলেমাঁন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাঁকে বন্দী ও বধ করিলেন । 
এইভাবে তিনি ইত্রাহিম স্রকেও প্রথমে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া তাহার পর 
হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়া বধ করিলেন। 

জাজপুর অঞ্চল হইতে স্থলেমীনের অন্যতম সেনাপতি কালাপাহাড়ের* অধীনে 
একদল অশ্বারোহী আফগান দৈন্ পুরীর দিকে অসম্ভব দ্রতগতিতে রওনা হইল 
এবং অল্পকাঁলের মধ্যেই তাহারা একরূপ বিনা বাধায় পুরী অধিকার করিল। 
তাহার! জগন্নাথ-মন্দিরের ভিতর সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ব অধিকার করিল, মন্দিরটি 
আংশিকভাবে বিধ্বস্ত করিল এবং মৃতিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নোংরা স্থানে 
নিক্ষিপ্ত করিল। বহু সোনার মুতি সমেত অনেক মণ সৌন1 তাহার হস্তগত 
করিল। মোটের উপর, অল্প কিছু কালের মধ্যেই সমগ্র উড়িস্তা স্থলেমান 
কররানীর অধিকারভূক্ত হইল। এই প্রথম উড়িস্তা মুনলমানের অধীনে আসিল। 


* সুলেমান কর্রানীর সেনাপাতি কালাপাহাড় [হন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান এবং হিন্দু:দর 
মন্দির ও দেবমুতি ধ্বংস করার জন্য ইতিহাসে খ্যাত হুইয়। আছেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু 
ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবীকালে মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়। কিংবদস্তী আছে। কিন্তু এই 
কিংবদস্তীর কোন ভিত্তি নাই। আবুল ফজলের “আকবর-নাম1”, বদাওনীর “মস্ত. খব-উৎ- 
তওয়ারিখ' এবং নিয়ামতুল্লাহর “মথজান-ই-আফগানী" হইতে প্রামাণিকভাবে জানিতে পার! যাক 
যে, কালাপাহাড় জন্ম-মুদলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি সিকন্দর সুরের ভ্রাতা ছিলেন ; 
তাহার নামান্তর “রাজু” ১ শেষোক্ত বিষয়টি হইতে অনেকে কাল1পাহাড়কে হিন্দু মনে করিয়াছেন, 
কিস্তি “রাজু” নাম হিন্দু ও মুনলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধোই প্রচলিত। এই কালাপা্চাড় 
ইসলাম শাহের রাজত্বকাল হইতে সুরু করিয়। দাউদ কররানীর রাজত্বকাল পযন্ত বাংলার সৈম্য- 
বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররানীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মোগল রাজশক্তির সহিত বিদ্রোহী মাসুম কাবুলীর যুদ্ধে কালাপাহাড় মাসুমের হইয়া! সংগ্রাম 
করেন এবং তাহাতেই নিহত হন। ইনি ভিন আরও একজন কালাপাহাড় ছিলেন, তিনি পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহলোল লোদী ও সিকদার লোদীর সমলাময়িক 
এবং তাহাদের রাজত্বকালে গুরত্বপূর্ণ রাজপদসমুহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেন এই ছুইজনের 
“কালাপাহাড়" নাম হইয়াছিল, াহা। বলিতে পার! যায় না। এরয়াজ-উস্-সলাতীন"-এর মতে 
কালাপাহাড় বাবরের অন্যতম আমীর ছিলেন এবং অ।কবরের সেনাপতিরপে উড়িস্ত। অয় 
করিয়াছিলেন ; এই সব কথ! একেবারে অমুলক। ভুর্গাচরপ সান্যাল তাহার “বাঙ্গালা 
সামাজিক ইতিহাস' গ্রস্থে কালাপাহাড় সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহ! সম্পূর্ণ কাল্সনিক, 
সতে)র বিন্ুবাষ্পও তাহার মধ্যে নাই। 








০ 


১২৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সুলেমান কররানীর রাজত্বকালের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোঁচবিহারে এক 
সৃতন রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ অত্যন্ত 
শক্তিশালী নপতি ছিলেন এবং “কাঁমতেশ্বর” উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিস্ত 
বাংলার সুলতান ও অহোম রাজার সহিত তিনি মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা 
করিয়াছিলেন । তাহার দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ ( রাঁজত্বকাল আহ্কমানিক ১৫৩৮- 
৮৭ খ্রীঃ ) ও তৃতীয় পুত্র শুরুধবজ (নামাস্তর “চিল রায়” ) এই নীতি অনুসরণ 
করেন নাই। তীহারা অহোঁমরাজকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়া! পরাজিত 
করিলেন এবং অবশেষে হলেমাঁন কররানীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু 
সথলেমানের বাহিনী তাহাদের পরাজিত করিল এবং শুরুধবজকে বন্দী করিল। 
অতঃপর সুলেমানের বাহিনী কোচবিহার আক্রমণ করিল এবং স্থদূর তেজপুর 
পর্যন্ত হান! দিল, কিন্তু কোচবিহার ও কাঁমরূপে স্থায়ী অধিকার স্থাপন না করিয়৷ 
তাহারা কেবলমাত্র হাঁজো, কামাথ্যা ও অন্তান্ত স্বীনের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়! 
ফিরিয়া আমিল। কিংবদন্তী অন্ুলীরে কালপাহাঁড় এই অভিযানে নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন । সুলেমান স্বয়ং কোচবিহারের রাজধানী অবরোধ করিয়! প্রায় 
জয় করিয়! ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িস্যায় এক অভ্ভর্থীনের সংবাদ পাইয়া তিশি 
অধরোধ প্রত্যাহার করিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর বাদে 
লোপী খানের পরামর্শে সুলেমান শুরুধ্বজকে মুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে 
মোগলদের বাংল৷ আক্রমণ আসন্ন হইয়? উঠিতেছিল ; কোচবিহারকে খুশী রাখিতে 
পাঁরিলে হয় তো এই আক্রমণে তাহার সাহায্য পাওয়া যাইবে--এইরূপ চিন্তাই 
শুরুধ্বজকে মুক্তি দেওয়ার কাঁরণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, স্থলেমানের 
জীবদ্দশায় মৌগলেরা বাংলা আক্রমণ করে নাই । সুলেমান ১৫৭২ গ্রীঃর ১১ই 
অক্ট বর তারিখে পরলোকগমন করেন । 


(৩) বায়াজিদ কররানী 


স্থলেমানের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ তাহার স্থলাভিষিক্ত 
হইলেন। কিন্তু বায়াজিদ তাহার উদ্ধত আচরণ ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য অল্প 
সময়ের মধ্যেই অমাত্যদ্দের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ফলে একদল অমাত্য 
ইহাদের মধ্যে লোহানীরাই প্রধান--তীহাঁর বিরুদ্ধে চক্রাস্ত করিলেন। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত ১২৫ 


সুলেমানের ভাগিনেয় ও জামাতা হন্স্থ ইহাদের সঙ্গে যোগ. দিয়া বায়াজিদকে 
হত্যা করিলেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং লোদী খান ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যদদের হাতে 
বন্দী হইয়া নিহত হুইলেন। বায়াজিদ কর্রানী স্বল্পকালীন রাজত্বের মধ্যেই 
আকবরের অধীনত অস্বীকার করিয়া নিজের নামে খুত্বা পাঠ ও মুদ্রা উৎকীর্ণ 
করাইয়াছিলেন। 


(৪) দাউদ কররানী 


হন্স্থকে বধ করিয়া অমাত্যেরা সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাসনে 
বসাইলেন। তরুণবয়স্ক দাউদ কররানী অত্যন্ত নির্বোধ ও উত্তপ্রমন্তিষ্ক প্রকৃতির 
ছিলেন ; উপরস্ত তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় দুশ্চরিত্র ও মগ্যপ। অমাত্যদের 
অপমান করিয়া এবং সম্ভাব্য প্রতিঘন্দী জ্ঞাঁতিদিগকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা 
করিয়৷ তিনি অনতিবিলম্বেই বহু শত্রু স্থষ্টি করিলেন । কুত্ব খাঁন, গুজরু কররাঁনী 
প্রভৃতি স্বার্থপর অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোঁদী খানের মত স্থঘোগ্য ও বিশ্বস্ত 
মন্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং লোদী খানের জামাতা (€ তাঁজ খানের পুত্র ) 
মুস্নফকে হত্যা করিলেন। দাউদও বায়াজিদের মত আঁকবরের অধীনত অস্বীকার 
করিয়া নিজের নামে খুত্ব! পাঠ ও মুদ্রা! উৎকীর্ণ করাইলেন। 

দাউদ বাংলার সিংহাসনে বসিবার পর আফগানদের প্রধান সেনাপতি গুজর্‌ 
খাঁন বায়াজিদের পুত্রকে বিহারের পিংহামনে বনাইলেন। এ কথা শুনিয়া দাউদ 
বিহার নিজের দখলে আনিবার জন্য লোদী খানের অধীনে এক বিশাল মৈন্বাহিনী 
বিহারে পাঠাইলেন $ ইতিমধ্যে আঁকবরও বিহার অধিকার করিবার জন্য খাঁন-ই- 
খানান মুনিম খানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া! লোধী খান ও 
গুজ.র্‌ খান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং মুনিম খানকে অনেক 
উপহার দিয়া ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া শাস্ত করিলেন। 

তখন দাউদ লোঁদী খানের উপর কুুদ্ধ হইয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং 
এক 'সৈম্যবাহিনী লইয়া বিহারে গেলেন; কোন কোন বিরোধিপক্ষীয় লোককে 
ভিনি দমনও করিলেন । ইতিমধ্যে আকবর তাহার .গুজরাট অভিযান সমাপ্ত 
করিয়া মুনিম খানকে আরও অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া 
মুনিম খান যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং ত্রিমৌহনী (আরাঁর ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত) 


১২৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


পর্যস্ত অগ্রসর হইলেন। তখন দাউদ কুতলু লোহানী ও গুজব খানের এবং শ্রীহরি 
নামে একজন হিন্দুর পরামর্শে লোদী খানের কাছে খুব করুণ ও বিনীততাবে 
আবেদন জানাইয়া1 বলিলেন যে তাহার বংশের প্রতি আনুগত্য ষেন তিনি ত্যাগ 
না! করেন; লোদী খানকে তাহার শিবিরে আসিবার জন্য তিনি বিনীত অন্গরোধ 
জানাইলেন। কিন্তু লোদী খান তাঁহার শিবিরে আপিলে দাউদ তীহাঁকে বধ 
করিলেন। ইহার ফলে আফগানদের মধ্যে বিরাট ভাঙন ধরিল। এদিকে 
মোগল বাহিনী সাবধানতাঁর সহিত শুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইয়া পাটনার নিকটে 
পৌছিল। পাঁটনায় দাউদ প্রতিরক্ষা-ব্যহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন । 

অতঃপর আকবর স্বয়ং বহু কামান ও বিশাল রণহন্তী সমেত এক নৌবহর 
লইয়৷ বিহারে আসিয়া মুনিম খানের সহিত যোগ দিলেন (৩রা আগস্ট, ১৫৭৪ 
গ্রীঃ)। আকবর দেখিলেন যে পাটনাঁর ( গঙ্গার ) ওপাঁরে অবস্থিত হাঁজীপুর দুর্গ 
অধিকাঁর করিতে পাঁরিলে পাঁটন! অধিকার করা সহজসাধ্য হইবে । তাই তিনি 
৬ই আগষ্ট কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর হাঁজীপুর ছুর্গ অধিকার করিলেন এবং তাহাতে 
আগুন লাগাইয়া দিলেন। ইহাতে দাউদ অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন এবং সেই 
রাত্রেই সদ্লবলে জলপথে বাংলায় পলাইয়া গেলেনঃ পলাইবার সময় অনেক 
আফগাঁন জলে ডূবিয়া মরিল। দাঁউদের সৈন্যদের লইয়া সেনাপতি গুজরু খান 
স্থলপথে বাংলায় গেলেন। মোগলেরা পর দিন সকালে পাঁটনা'র পরিত্যক্ত হূর্গ 
অধিকার করিল। তারপর আকবর স্বয় মৌগল বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া এক 
দিনেই দরিয়াপুরে (পাঁটন! ও মুন্ধেরের মধ্যপথে অবস্থিত) পৌছিলেন। ইহার 
পর আকবর ফিরিয়! গেলেন, কিন্তু মুনিম খাঁন ১৩ই আগস্ট তারিখে ২০,০০০ 
সৈন্য লইয়া! বাংলার দিকে রওনা হইলেন এবং বিন! বাধায় নুরজগড়, মুঙ্গের, 
ভাগলপুর ও কহলগাঁও অধিকার করিয়া তেলিয়াগড়ি গিরিপথের পশ্চিমে 
পৌছিলেন। দাউদ এখানে প্রতিরোধ-ব্যহ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার 
সেনীপতি খান-ই-খানান ইসমাইল খান সিলাহ্রাঁর মোগল বাহিনীকে সাময়্িক- 
ভাঁবে প্রতিহত করিলেন। কিন্তু মজন্ন খাঁন কাঁকশালের নেতৃত্বে মৌগল 
অশ্বারোহী বাহিনী স্থানীয় জমিদারদের সাহাঁষ্যে রাজমহল পর্বতমালার মধ্য দিয় 
তেলিয়াগড়িকে দক্ষিণে ফেলিয়া রাখিয়া! চলিয়া গেল। তখন আফগানরা-যুদ্ধ না 
করিয়াই পলাইয়া গেল এবং মুনিম খান বিন। বাধায় বাংলার রাজধানী টাণ্তায় 
প্রবেশ করিলেন ( ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৪ হ্রীঃ)। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজ ১২৭ 


দাউদ কররানী তখন সাঁতর্গীও হইয়া উড়িস্যায় পলায়ন করিলেন। মুনিম 
খান রাজা তোড়রমল্ল ও মুহম্মদ কুলী থান বরলাসকে তাহার পশ্চা্ধাবনে নিযুক্ত 
করিলেন। অন্থান্ আফগান নায়কেরা উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ বনে গিয়! 
সমবেত হইলেন $ কালাপাহাড়, সুলেমান খান মনরী ও বাবুই মনক্লী ঘোড়াঘাটে 
গেলেন ; তাহাদের দমন করিবার জন্য মুনিম খাঁন মজনুন খান কাঁকশালকে 
ঘোড়াঘাটে পাঁঠাইলেন ঃ মজনূন খাঁন স্বলেমান খান মনক্লীকে নিহত এবং অন্যান্ত 
আফগানদের পরাজিত ও বিতাঁড়িত করিয়া ঘোড়াঘাট অধিকার করিলেন ; 
পরাঁজিত আফগানর। কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ইমাদ খাঁন কররানীর 
পুত্র জুনৈদ খান কররানী ইতিপূর্বে মোঁগলদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্ত 
এখন তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া রায় 
বিহারমল্ল ও মুহম্মদ খান গখরকে পরাঁজিত ও নিহত করিলেন । এদিকে মাহমুদ 
খান ও মুহম্মদ খান নাঁমে ছুইজন নায়ক সরকার মাহুদাবাঁদের অন্তর্গত সেলিমপুর 
নগর অধিকার করিয়াছিলেন। রাঁজ1 তোড়রমল্ল কর্তৃক প্রেরিত একদল সৈন্য 
মাহমুদ খানকে পরাজিত ও মৃহম্মদ খানকে নিহত করিয়া সেলিমপুর অধিকার 
করিল। তখন জুনৈদ খান আবার ঝাড়খণ্ডের*জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

এদিকে মোগল সৈন্তাধ্যক্ষ মুহম্মদ কুলী খান বরলাস সাতগাওয়ের ৪০ মাইল 
দুরে গিয়া উপস্থিত হুইলেন। তখন আফগানরা সাতগীঁও ছাড়িয়। পলায়ন 
কবিল। মোগল বাহিনী সাতগীও অধিকার করিবার পর সংবাদ আসিল যে 
দাউদ্রের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শনাত। শ্রীহরি (প্রতাঁপাঁদিত্যের পিতা! ) 
“চতর” (শোর ) দেশের দিকে পলায়ন করিতেছেন ; তখন মুহম্মদ কুলী খান 
শ্রীহরির পশ্চান্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাহাকে বন্দী করিতে পারিলেন না। রাজা 
তোড়রমন্্র বর্ধমান হইতে রওনা হইয়া মান্দীরণে উপস্থিত হইলেন ; দাউদ ইহার 
২* মাইল দূরে দেবরাকপারী গ্রামে শিবির ফেলিয়াছিলেন। তোড়রমল্প মুনিম 
থানের নিকট হইতে সৈন্য আনাইয় মান্দারণ হইতে কোলিয়া গ্রামে গেলেন। 
দাউদ তখন হরিপুর ( দীতনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে চলিয়া! 
গেলেন । তখন তোড়রমল্প মেদিনীপুরে গেলেন। এখানে মুহম্মদ কুলী খাঁন 
বরলাস দেহত্যাগ করিলেনঃ ফলে মৌগল সৈন্যের! খুব হতাশ ও বিশৃঙ্খল হইয়া 
পড়িল। তখন তোঁড়রমল্প বাধ্য মইয়া মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই 
সংবাদ পাইয়া মুনিম খান নৃতন একদল সৈন্য লইয়া! বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন, 


১২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তোড়রমল্পও মান্দারণ হইতে সদৈন্যে রওনা হইলেন, চেতোতে মুনিম খান ও 
তোড়রমল্প মিলিত হইলেন। তাঁহাদের কাছে সংবাদ আপিল যে, দাউদ হরিপুরে 
পরিখা খনন, প্রতিরোধ-প্রীচীর নির্মাণ, এবং বনময় পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি 
অবরুদ্ধ করিয়া প্রস্তত হইয়। আছেন। মোগল পৈন্যেরা এই কথা শুনিয়া ভগ্ন- 
মনোরথ হুইয়া পড়িল এবং আর যুদ্ধ করিতে চাহিল ন1। মুনিম খান ও তোড়রমন্ল 
তাহাদের অনেক করিয়া বুঝা ইয়া! যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন এবং স্থানীয় লোকদের 
সাহায্যে জঙ্গলের মধ্য দিয়। একটি ঘুর-পথ আবিষ্কার করিলেন । এই পথ চলাচলের 
উপযুক্ত করিয়া লইবার পরে মোগল বাহিনী ইহা দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হইল 
এবং নানজুর ( দীতনের ১১ মাইল পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে পৌছিল। এখন দাঁউদকে 
পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণের স্থযৌগ উপস্থিত হুইল। দাউদ ইতিপূর্বে তাহার 
পরিবাঁরবর্গকে কটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া 
মোগল বাহিনীর লহিত, যুদ্ধ করিলেন। স্বর্ণরেখা নদীর নিকটে তুকরোই 
( দীতনের ৯ মাইল দূরে অবস্থিত ) গ্রামের প্রান্তরে ওর! মার্চ, ১৫৭৫ শ্রীঃ তারিখে 
উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল । এই যুদ্ধে দাউদের বাহিশীই প্রথমে আক্রমণ চালাইয়া 
আঁশাতীত সাফল্য অর্জন করিল। তাহারা খান-ই-জহাঁনকে নিহত করিল ও মুনি 
খানকে পশ্চাদপপরণে বাধ্য করিল । কিন্তু দাউদের নিবুর্দ্ধিতার ফলে তাহার বাহিনী 
শেষ পর্যন্ত পরীজিত হইল। তাহার প্রধান সেনাপতি গুজ-রু খান যুদ্ধে 
অসংখ্য সৈন্য সমেত নিহত হইলেন । পরাজিত হইয়! দাউদ পলাইয়! গেলেন। 
তাঁহার বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হইয়া! পলাইতে লাগিল। মোঁগল সৈন্যের তাঁহাদের 
পশ্চাদ্ধীবন করিয়া বিনা বাঁধায় বেপরোয়া হত্যা ও লুষ্ঠন চালাইতে লাগিল এবং 
বহু আফগানকে বন্দী করিল । পরের পিন ৮২ বৎসর বয়স্ক মোগল সেনাপতি 
মুনিম খান অভূত্তপূর্ব নিষ্টরতার সহিত সমস্ত আফগান বন্দীকে বধ করিয়া 
তাঁহাদের ছিন্নমুণ্ড সাঁজাইয়। আটটি শ্ুউচ্চ মিনার প্রস্তুত করিলেন। 

তোড়রমল্ল দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন । দাউদ কোথাও দ্রাড়াইতে না 
পাঁরিয়৷ শেষ পর্যস্ত কটকে গিয়। সেখানকার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু 
মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাঁফল্যলাভের কোন সম্ভাবনা! নাই দেখিয়া 
তিনি ১২ই এপ্রিল তারিখে কটকের দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং 
মুনিম খানের কাছে বশ্যতা ব্বীকার করিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে 'মুনিম 
থান দাউদকে উড়িস্তায় জায়গীর প্রদান করিয়া টাগাঁয় ফিরিয়া আঁসিলেন। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ১২৯ 


দাউদ খান নতি শ্বীকার করিলেও ইতিমধ্যে ঘোড়াঘাটে মোগল বাহিনীর 
শোচনীয় বিপর্যয় ঘটিয়াছিল ; মুনিম খানের রাজধানী হইতে অন্পস্থিতির সুযোগ 
লইয়া কালাপাহাড় ও বাবুই মনক্লী প্রভৃতি আফগান নায়কের! কুচবিহার হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোড়াঘাটে অবস্থিত মোগলদের পরাজিত ও বিতাড়িত 
করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়! মুনিম খান সৈম্যবাহিনী লইয়া ঘোড়াঘাটের 
দিকে রওনা হইলেন । কিন্ত ঘোড়াঘাটে পৌছিবার পূর্বে তিনি গৌড় জয় 
করিলেন । বর্ষার সময় টাগার জলে! জমিতে থাকার অস্থ্বিধা হইত বলিয়! 
মুনিম খান ভাবিয়াছিলেন গৌড় জয় করিয়া সেখানেই রাজধানী স্থাপন করিবেন। 
কিন্ত গৌড় নগরী বহুকাল পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া! ছিল বলিয়া দেখানকাঁর ঘর- 
বাড়ীগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে কয়েকদিন থাকার ফলে মুনিম 
খানের লোকরা অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং কয়েক শত লোঁক মারা গেল। 
ফলে মুনিম খানের আর ঘোঁড়াঘাঁটে যাওয়া হইল না, তিনি টাপ্ডায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। প্রত্যাবর্তনের দশদিন পরে ২৩শে অক্টোবর, ১৫৭৫ শ্রী;ঃ তারিখে 
মুনিম খান পরলোকগমন করিলেন। তাহার ফলে মোগলদের মধ্যে চরম আতঙ্ক 
ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তাহাদের এক্যও নষ্ট হইয়া গেল। তখন শক্ররা 
চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল । বেগতিক দেখিয়া মোগলর সকলে 
গৌড়ে সমবেত হইল এবং সেখান হইতে বাংলা দেশ ছাঁড়িয়া সকলেই ভাঁগলপুর 
চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া তাহার] দিল্লী ফিরিবার উত্তোগ করিতে লাগিল। 

এই সময়ে আকবর হাঁসান কুলী বেগ ওরফে খান-ই-জহানকে বাংলার 
শাননকর্ত! নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভাগলপুরে পৌছিয়া৷ কিছু মুক্কিলে 
পড়িলেন। তিনি শিয়া বলিয়! সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সৈন্যাধ্যক্ষের! তাহার কথা শুনিতে 
চাহিত না। তোঁড়লমল্প মধ্যস্থ হইয়া মিষ্ট বাঁক্য, চতুর ব্যবহার এবং অকুপণ 
অর্থদাীনের দ্বারা তাহাদের বশীভূত করিলেন। 

থান-ই-জহান সংবাদ পাইলেন যে দাউদ কররানী আবার বিদ্রোহ করিয়াছেন 
এবং ভদ্রক, জলেশ্বর প্রভৃতি মোগল অধিকারতূক্ত অঞ্চল জয় করার পরে সমগ্র 
বাংলাদেশ পুনরধিকার করিয়াছেন? ঈশা খান পূর্ব বঙ্গের নদীপথ হইতে শাহ বরদী 
কর্তৃক পরিচালিত মোগল নৌবহরকে বিতাড়িত করিয়াছেন ; জুনৈদ কররানী দক্ষিণ- 
পূর্ব বিহারে দৌরাত্ম্য করিতেছেন এবং গজপতি শাহ ডাকাতি করিতেছেন, কেবলমাত্র 


হাঁজীপুরে মুজাফফর থান তুরবতী অনেক কষ্টে মোগল ঘাঁটি রক্ষা করিতেছেন। 
৪ 


%৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


; ঝুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক সৈস্তাধ্যক্ষদের তোঁড়রমল্পের সাহায্যে অনেক কষ্টে 
বুঝাইবার পরে খান-ই-জহান তাহাদের লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। 
তেলিয়াগড়ি তাহারা সহজেই অধিকার করিলেন এবং এখানকার আফগাঁন 
সৈন্যাধ্যক্ষকে তীহারা বধ করিলেন । দাউদ পশ্চাদপসরণ করিয়া রাঁজমহলে গিয়া 
সেখানে পরিখা খনন করিয়া অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। খান-ই-জহান তাহার 
মুখোমূখি হইয়া অনেকদিন রহিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিতে পাঁরিলেন না। তখন 
আকবর বিহারের সৈম্যবাহিনীকে খান-ই-জহানের সাহাষ্যে যাইতে বলিলেন এবং 
খান-ই-জহাঁনকে কয়েক নৌকা বোঝাই অর্থ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠাইলেন। 
গজপতির ডাকাতির ফলে মোগলদের ষোগাষোগ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইতেছিল, 
আকবর তাহাকে দমন করিবার জন্য তাহার অন্যতম সভাসদ শাহবাজ খানকে 
প্রেরণ করিলেন। ৃ 

১০ই জুলাই, ১৫৭৬ গ্রীঃ তারিখে বিহারের মোগল সৈন্যবাহিনী বাঁজমহলে 
খান-ই-জহানের সহিত যোগ দিল । ১২ই জুলাই মোগলদের সহিত আফগানদের 
এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পরে আফগানর! সম্পূর্ণভাবে 
পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে জুনৈদ কর্ুরানী গোলার আঘাতে নিহত হইলেন, 
উড়িস্তার শাসনকর্তা জহান খানও মার? পড়িলেন, কালাপাহাড় ও কু্লু লোহানী 
আহত অবস্থায় পলায়ন করিলেন । দাঁউদ কররানী বন্দী হইলেন । খান-ই-জহান 
তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমীরদের নির্বন্ধে তিনি 
দাঁউদকে সন্ধিভঙ্গের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন । দাউদ্দের মাথা কাটিয়' 
ফেলিয়া আকবরের নিকট পাঠানো হইল। 

অতঃপর খান-ই-জহান সপ্গ্রামে গেলেন এবং ষে সব আফগান সেখানে 
তখনও গোলযোগ বাধাইতেছিল, তাহাদের দমন করিলেন। দাউদের সম্পদ ও 
পরিবারের জিম্মীদার মাহমুদ খান খাস-খেল ওরফে “মাটি” তাহার নিকট পযন্ত 
হইলেন। তখন আফগানদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ বাঁধিল এবং তাহাদের 
অন্যতম নেতা জমশেদ তাহার প্রতিদ্বন্দীর্দের হাতেই নিহত হুইলেন। অবশেষে 
দাউদের জননী নৌলাঁখ! ও দাউদের পরিবারের অন্তান্ত লোকের! খান-ই-জহানের 
কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন । “মাটি* আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়া খান-ই-জহানের 
খঁজ্ঞায় নিহত হইলেন। 

বাংলার প্রথম আফগান শাসক শের শাহ এবং শেষ আফগাঁন শাসক দাউদ 


ছমায়ুন ও আফগান রাজত্‌ ১৩৬ 


কররানী। আফগানরা সাইত্রিশ বৎসর এদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ 
্রষ্টা্ধে দাউদের পরাজয় ও নিধনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার ইতিহাসের আফগান 
ুগ সমাপ্ত হইল। অবশ্ঠ দাউদের মৃত্যুর পরেও বাংলাদেশের অনেক অংশে 
আঁফগাঁন নায়কের নিজেদের স্বাধীনতা অন্ষু্ন রাখিয়াছিলেন। তহাঁদের সম্পূর্ণ- 
ভাবে দমন বা বশীভূত করিতে মোগল শক্তির অনেক সময় লাগিয়াছিল।* 


* বর্তমান পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বিভিন্ন তথয জৌহরের 'তজকিরৎ-উল-ওয়াকৎ', আবুল ফজলের 
“আকবরনাম।”, আবছুষ্তাহর 'তারিখ-ই-দাউদী' প্রন্ৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়্াছে। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মুঘত (মোগল ) যুগ 


১। মুঘল শাসনের আরম্ভ ও অরাজকতা! 

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ খানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংল! দেশে মুঘল? 
সমাটের অধিকার প্রবতিত হইল। কিন্তু প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যস্ত মুঘলের রাজ্য- 
শাসন এদেশে দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাঁংলাদেশে একজন মুঘল স্থবাঁধারি 
ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি স্থানে সেনানিবান স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল 
রাজধানী ও এই সেনানিবাসগুলির নিকটবর্তী জনপদসমূহ মুঘল শাসন মানিয়া 
চলিত। অন্তত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চরমে পৌছিয়াছিল। দলে দলে 
আফগান সৈন্ত লুটতরাজ করিয়া ফিরিত--মুঘল সৈন্যেরাও এইভাঁবে অর্থ উপার্জন 
করিত। বাংলার জমিদারগণ ব্বাধীন হইয়া “জোর যাঁর মুন্ুক তার” এই নীতি 
অনুসরণপূর্বক পার্বতী অঞ্চল দখল করিতে সর্বদীই সচেষ্ট ছিলেন। এক কথায় 
বাংলা দেশে আটশত বৎনর পরে আবার মীস্ত-্তায়ের আবির্ভাব হইল। 

দাউদ খানকে পরাজিত ও মিহত করিবার পরে, তিন ব্সরের অধিককাল 
দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর খান-ই-জহানের মৃত্যু হইল (১৯ ডিসেম্বর 
১৫৭৮)। পরবতী স্ুবাঁদার মুজাফফর খাঁন এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। 
এই সময় সম্রাট আকবর এক নৃতন শাসননীতি মুঘল লাআজ্যের সর্বত্র প্রচলিত 
করেন--সমগ্র দেশ কতকগুলি স্ুবায় বিভক্ত হইল এবং প্রতি স্থ্বায় সিপাহআাঁলাঁর 
ব৷ স্থুবাদাঁর ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষগণ দিল্লী হইতে নির্বাচিত হইয়া 
আমিল। রাজন্ব আদায়েরও নূতন ব্যবস্থা হইল। এতদিন পর্যন্ত প্রার্দেশিক 
মুঘল কর্মচারিগণ যে রকম বেআইনী ক্ষমতা যথেচ্ছ পরিচালনা ও অন্থান্ত রকমে 
অর্থ উপার্জন করিতেন তাহা রহিত হইল। ফলে সুবে বালা] ও বিহারের মুঘল 
কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোঁষণা করিল। আকবরের ভ্রাতা, কাবুলের শাসনকর্তা 
মীর্জা হাকিম একদল ফড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় নিজে দিলীর সিংহাসনে বসিবার, 
উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাহার দলের লোকেরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করিল। 
মুজাফফর খাঁন বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। বিদ্রোহীরা তাহাকে 
বধ করিল (১৯ এপ্রিল, ১৫৮ )। মীর্জা হাঁকিম সম্রাট বলিয়া বিঘোধিত, 
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হুইলেন। বাংলায় নৃতন স্থবাদার নিযুক্ত হইল। মীর্জ! হাকিমের পক্ষ হইতে 
একজন উকীল রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে বাংল! ও বিহার মুঘল 
সাআজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার ফলে আবার অরাজকতা! উপস্থিত হইল । 
আফগান বা পাঠানর! আবার উড়িস্তা' দখল করিল। 

এক বৎসরের মধ্যেই বিহারের বিদ্রোহ অনেকট। প্রশমিত হইল । ১৫৮২ ত্ীঃর 
এপ্রিল মানে আকবর খাঁন-ই-আজমকে স্ববাদার নিযুক্ত করিয়া বাংলায় 
পাঠাইলেন। তিনি তেলিয়াগড়ির নিকট যুদ্ধে মান্থম কাবুলীর অধীনে সশ্মিণিত 
পাঠান বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিলেন (২৪ এপ্রিল, ১৫৮৩)। কিন্তুবিদ্রোহ 
একেবারে দমিত হইল না। মাহ্থম কাবুলী ঈশ! খানের সঙ্গে যোগ দিলেন । 
পরবর্তী স্থবাদার শাহবাজ খান বহুদিন যাবৎ ঈশ1 খানের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন । কিন্ত 
তাহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া রাজধানী টাগ্ায় ফিরিয়া গেলেন। স্যোগ 
বুঝিয়৷ মান্থুম ও অন্ঠান্ত পাঠান নায়কেরা মালদহ পর্যস্ত অগ্রপর হইলেন। 
উড়িস্তায় পাঠান কুত্লু খান লোহানী বিদ্রোহ করিয়া প্রায় বর্ধমান পর্যস্ত অগ্রসর 
হইয়াছিলেন--কিস্তু পরাঁজিত হইয়া মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন ( জুন, 
১৫৮৪ )। 

১৫৮৫ থ্রীষ্টান্দে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আকবর অনেক নৃতন 
ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোঁন ফল হইল না। অবশেষে শাহবাজ খান যুদ্ধের 
পরিবর্তে তোষণনীতি অবলম্বন ও উৎকোচ প্রদ্দান দ্বার1 বহু পাঠান বিদ্রোহী 
নায়ককে বশীভূত করিলেন । ঈশ! খাঁন ও মান্ুম কাবুলী উভয়েই মুঘলের বশ্ঠতা 
স্বীকার করিলেন ( ১৫৮৬ খ্রীঃ )। কিন্তু পাঠান নায়ক কুত্নু উড়িস্তায় নিরুপন্ত্রবে 
রাজ্য করিতে লাগিলেন । তিনিও বাংলার দিকে অগ্রপর হইলেন না--শাহবাজ 
খানও তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন ন1। স্থতরাৎ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় মুঘল 
আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৫৮৭ খ্রীঃর শেষভাগে বাংল! দেশে অন্ান্ত 
স্থবার ন্যায় নৃতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্টিত হইল । শাঁন-সংক্রাস্ত সমস্ত কার্য কতক- 
“গুলি বিভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক বিভাগ নির্দিষ্ট একজন কর্মচারীর 
অধীনস্থ হইল। সর্বোপরি সিপাহ.সালার (পরে স্থবাদার নামে অভিহিত ) 
এবং তীহাঁর অধীনে দিওয়ান (রাঁজন্ব বিভাগ ), বখশী ( সৈন্ত বিভাগ ), সদর ও 
কাজী (দিওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ), কোতৌয়াল ( নগর রক্ষ! ) প্রভৃতি 
গঅধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হইলেন। 
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নৃতন ব্যবস্থা অনুসারে ওয়াজির খান প্রথম সিপাহসাঁলার নিধুক্ত হইলেন-- 
কিন্ত অনতিকাঁলের মধ্যেই তীহার মৃত্যু হইলে ( অগস্ট, ১৫৮৭ ) সৈয়দ খান 
পদে নিযুক্ত হইলেন । তাহার স্থুধীর্ঘ শাসনকালে ( ১৫৮৭-১৫৯৪ ) বাংলাদেশে 
আবার পাঠানরা ও জমিদারগণ শক্তিশালী হইয়। উঠিল। 

২। মানসিংহ ও বাংলাদেশে মুঘল রাজ্যের গোড়াপত্তন 

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাঁজ! মাঁনসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। পাঁচ 
হাজার মুঘল সৈগ্ঘকে বাংলাদেশে জায়গীর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাজধানী 
টাগ্ডায় পৌছিয়াই তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য চতুদিকে সৈন্ত 
পাঠাইলেন। তাহার পুত্র হিন্মতাঁসংহ ভূষণ! ছুর্গ দখল করিলেন ( এপ্রিল, ১৫৯৫ ) | 
১৫৯৫ শ্বীঃর ৭ই নভেম্বর মানদিংহ রাজমহলে নৃতন এক রাজধানীর পত্তন 
করিয়। ইহার নাম দিলেন আকবরনগর | শীঘ্রই এই নগরী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। 
অতঃপর তিনি ঈশা খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং পাঠানদিগকে ব্রহ্মপুত্রের 
পূর্বে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। ঈশা খানের জমিদ্ারীর অধিকাংশ মুঘল 
রাজ্যের অস্ততূক্ত হইল । অন্যান্ স্থানেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। ১৫৯৬ 
গ্রাঃর বর্ষাকালে মানমিংহ ঘোড়াঘাটের শিবিরে গুরুতররূপে পীড়িত হন। এই সংবাদ 
পাইয়। মাস্থম খান ও অন্থান্য বিপ্রোহীর বিশাল রণতরী লইয়া! অগ্রসর হইল। 
মুঘলদের রণতরী ন] থাকায় বিদ্রোহীরা বিন! বাধায় ঘোড়াঘাটের মাত্র ২৪ মাইল 
দুরে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা ফিরিয়া 
যাইতে বাধ্য হইল। মানসিংহ সুস্থ হইয়াহ ধিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সন্ত পাঠাইলেন। 
তাহার! বিতাড়িত হইয়! এগারসিন্দুরের ( ময়মনসিংহ ) জঙ্গলে পলাইয়া আত্মরক্ষা 
করিল। 

অতঃপর ঈশা খাঁন নৃতন এক কূটনীতি অবলম্বন করিলেন । শ্রীপুরের জমিদার 
_বারে। ভূঞ্ার অন্যতম কেদার রায়কে ঈশ! খান আশ্রয় দিলেন। কুচবিহারের 
রাজ লঙ্ষ্মীনারায়ণ মুঘলের পক্ষে ছিলেন। তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রঘুদেবের সঙ্গে 
একযোগে ঈশা খান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন লক্দ্্রীনারায়ণ মানসিংহের 
সাহায্য প্রাথনা করিলেন । ১৫৯৬ ঘ্বীঃর শেষভাগে মানসিংহ সৈন্য লইয়া অগ্রসর 
হওয়ায় ঈশ1 খান পলায়ন করিলেন । কিন্তু মুঘল সৈন্য ফিরিয়া গেলে আবার রঘুদেব 
ও ঈশা খান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। ইহার প্রতিরোধের জন্য মানসিংহ্‌ 
তাহার পুন দুর্জনসিংহের অধীনে ঈশ! খানের বাসস্থান কত্রাতু দখল করিবার জজ্প, 
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স্থলপথে ও জলপথে সৈন্ত পাঁঠাইলেন । ১৫৯৭ ঘ্রীঃর ৫ই সেপ্টেথর ঈশা খান ও 
মান্য খানের সমবেত বিপুল রণতরী মুঘল রণতরী ঘিরিয়! ফেলিল। ছুর্জনসিংহ 
নিহত হইলেন এবং অনেক মুঘল সৈন্য বন্দী হইল। কিন্তু চতুর ঈশ! খান 
বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া এবং কুচবিহার আক্রমণ বন্ধ করিয়! মুঘল সম্রাটের বস্তা 
শ্বীকার পূর্বক সন্ধি করিলেন। ইহার ছুই বংসর পর ইশা খানের মৃত্যু হইল 
( সেপ্টেম্বর, ১৫৯৯ )। 

ভূষণা-বিজেতা৷ মানমিংহের বীর পুত্র হিম্মখসিংহ কলেরায় প্রাণত্যাগ করেন 
(মার্চ, ১৫৯৭ )। ছয় মাঁস পরে ছূর্জনসিংহের মৃত্যু হইল। ছুই পুত্রের মৃত্যুতে 
শোঁকাতুর মাঁনপিংহ সম্রাটের অনুমতিক্রমে বিশ্রামের জন্য ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আজমীর 
গেলেন। তাহার জ্ঞোষ্ঠ পুত্র জগত্মিংহ তাহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু 
অতিরিক্ত মগ্যপানের ফলে আগ্রায় তাহার মৃত্যু হইলে তাহার বালক পুত্র 
মহাঁসিংহ মানসিংহের অধীনে বাংলার শাননকর্তার পদে নিষুক্ত হইলেন । এই, 
স্থযোগে বাংল! দেশে পাঠান বিদ্রোহীরা আবার মাথা তুলিল এবং একাধিকবার 
মুঘল সৈন্তকে পরাঁজিত করিল। উড়িস্তার উত্তর অংশ পর্ষস্ত পাঠানের হস্তগত 
হইল। 

এই সমুদয় বিপর্যয়ের ফলে মানসিংহ বাংলায় ফিরিয়া আপিতে বাধ্য হইলেন। 
পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীর। গুরুতর রূপে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৬০১)। পরবর্তী 
বৎসর মানসিংহ টাক1 জিলায় শিবির স্থাপন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার কেদার 
রায় বশ্যতা স্বীকাঁর করিলেন । মাননিংহের পৌন্র মালদহের বিদ্রোহী দিগকে পরাস্ত 
করিলেন। এপ্দিকে উড়িষ্যার পরলোঁকগত পাঠান নায়ক কুত্লু খানের ভ্রাতুন্ুত্র 
উনমান ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া মুঘল থাঁনাদারকে পরাজিত করিয়৷ ভাওয়াঁলে 
আশ্রয় লইতে বাঁধ্য করিলেন । মাঁনসিংহ ততৎক্ষণাঁৎ ভাওয়াল যাত্রা করিলেন এবং 
উসমান গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন । অনেক পাঠান নিহত হইল এবং বহুসংখ্যক 
পাঠান রণতবী ও গোলাবারুদ মানসিংহের হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে কেদার রায় 
বিদ্রোহী হইয়া ঈশ! খানের পুত্র মুসা খাঁন, কুত্লু খাঁনের উজীরের পুত্র ঘাঁউ 
খান এবং অন্যান্ত জমিদারগণের সহিত যোগ দিলেন। মানসিংহ ঢাঁকাম়্ 
পৌছিয়াই ইহাদের বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যস্ত 
তাহারা ইছামতী নদী পার হইতে না পারায় মানসিংহ স্বয়ং শাহপুরে উপস্থিত 
হইয়া নিজের হাঁতী ইছামতীতে নামাইয়া দিলেন। মুঘল দৈনিকের! ঘোড়ায় 


১৬৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


চড়িয়া তাহার অস্ুসরণ করিল। এইরূপ অসম সাহসে নদী পার হইয়! মানসিংহ 
বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া বহুদ্বর প্যস্ত তাহাদের পশ্চান্ধাবন করিলেন 
€ফেব্রুয়ারী, ১৬০২)। 

এই সময় আরাকানের মগ জলদন্থ্যরা জলপথে ঢাকা অঞ্চলে বিষম উপজ্ব 
স্থটি করিল এবং ভাঙ্গায় নামিয়া কয়েকটি মুঘল ঘটি লুঠ করিল। মানসিংহ 
তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া বহুকষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং 
তাহারা নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রাঁয় তাহার নৌবহর লইয়া! মগদের 
সঙ্গে যোগ দিলেন এবং শ্রীনগরের মুঘল ঘাঁটি আক্রমণ করিলেন। মাঁনসিংহও 
কামান ও সৈন্য পাঠাইলেন | বিক্রমপুরের নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায় 
আহত ও বন্দী হইলেন । তাহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া যাইবার পূর্বেই তাহার 
মৃত্যু হইল (১৬০৩)। তাঁহার অধীনস্থ বহু পর্ত,গ্রীজ জলদস্থ্য ও বাঙ্গালী নাবিক হত 
হইল । অতঃপর মানসিংহ মগ রাজাকে নিজ দেশে ফিরিয়া! যাইতে বাধ্য করিলেন । 
তারপর তিনি উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন । উসমান পলাইয়! 
গেলেন। এইরূপে বাংলাদেশে অনেক পরিমাণে শাস্তি ও শৃঙ্খল! ফিরিয়া আসিল । 


৩। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারস্তে বাংল দেশের অবস্থ। 


মুঘল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সেলিম “জাহাঙ্গীর” নাম ধারণ 
করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৬০৫)। এই সময় শের আফকান 
ইন্তলজু নামক একজন তুকাঁ জায়গীরদাঁর বর্ধমানে বাস করিতেন। তাহার পত্রী 
অসামান্য রূপবতী ছিলেন। কথিত আছে, জাহাঙ্গীর তাহাকে বিবাহের পূর্বেই 
দেখিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই নাঁরীরতু হস্তগত করিবার জনই মানসিংহকে 
সরাইয়া জাহাঙ্গীর তাহার বিশ্বস্ত ধাত্রী-পুত্র কুত্বুদ্দীন খান কোকাকে বাংলা 
দেশের স্থবাঁদাঁর নিযুক্ত করিলেন। কৃৎবুদ্দীন খান বর্ধমানে শের আফকানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বচসা ও বিবাদ হয় এবং উভয়েই নিহত হন 
(১৬০৭)। শের আফকানের পত্রী আগ্রায় মুঘল হারেমে কয়েক বৎসর অবস্থান 
করার পর জাহাঙ্গীরের সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং পরে নূরজাহান নামে 
তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হন। 

কুৎবুদ্ধীনের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কুলী খান বাংলা! দেশের সথবাদার হইয়া! 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৩৭ 


'আসেন। কিন্ত এক বৎসরের মধোই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার স্থলে ইললাম খান 
বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইয়া ১৬০৮ গ্রীঃর জুন মাঁসে কার্যভার, গ্রহণ করেন। 
তাহার কার্যকাল মাত্র পাঁচ ব্সর--কিস্ত এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি 
মানসিংহের আরন্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়! বাংল! দেশে মুঘলরাজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। 

ইসলাম খানের স্থবাদারীর প্রারস্তে বাংলা দেশ নামত মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাজধানী রাঁজমহল, মুঘল ফৌজদারদের অধীনস্থ অল্প 
কয়েকটি থান! অর্থাৎ সুরক্ষিত সৈন্যের ঘাটি ও তাহার চতুর্দিকে বিস্তৃত সামান্ত 
ভূথগ্ডেই মুঘলরাজের ক্ষমত1 সীমাবদ্ধ 'ছিল। ইহার বাহিরে অসংখ্য বড় ও ছোট 
জমিদার এংং বিদ্রোহী পাঠান নায়কের! প্রায় শ্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা 
করিতেন । মুঘল থানার মধ্যে করতোয়া! নদীর তীরবর্তী ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর 
জিলা), আলপসিংও সেরপুর অতাই (ময়মনসিংহ), ভাওয়াল ( ঢাকা ), ভাওয়ালের 
২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত টোক এবং পদ্মা, লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত বর্তমান নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী ত্রিমোহাঁনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

যে সকল জমিদার মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেও সুযোগ ও জুবিধ। 
পাঁইলেই বিদ্রোহী হইতেন, তাহাদের মধ্যে ইহারা সমধিক শক্তিশালী ছিলেন। 

১। পূর্বোক্ত ঈশা খানের পুত্র মুসা খান-_বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা জিলার 
অর্ধেক, প্রায় সমগ্র মৈমনসিংহ জিলা এবং রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জিলার 
কতকাংশ তাহার জমিদাঁরীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। বাংল! দেশের তৎকালীন জমিদার- 
গণ বারে! ভূঞ। নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যদিও সংখ্যায় তাহার! ঠিক বারো জন 
ছিলেন না। মুসা খান ছিলেন ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! শক্তিশালী ও অনেকেই 
তাহাকে নেত৷ বলিয়া মানিত। এই সকল সহায়ক জমিদারের মধ্যে তাঁওয়ালের 
বাহাদুর গাজী, সরাইলের স্থনা গাঁজী, চাটমোহরের মীর্জা মুমিন (মাস্থম খান 
কাবুলীর পুত্র ), খলসির মধু রায়, চাদ প্রতাঁপের বিনোদ রায়, ফতেহাবাদের 
€ ফরিদপুর ) মজলিস কুত্ব এবং মাতঙ্গের জমিদার পলওয়ানের নাম করা যাইতে 
পারে। 

৯ । ভূষগাঁর জমিদার সত্রাজিৎ এবং স্থসঙ্গের জমিদার রাজা রঘুনাথ 
_-ইহাঁরা সহজেই মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করেন এবং অন্যান্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে 
মুঘল সৈম্ভের সহায়তা করেন। সত্রাজিতের কাহিনী পরে বল! হইবে। 


১৩৮ বাংল দেশের.ইতিহাল 


৩। রাজ! প্রতাঁপাদিত্য-_বর্তমান যশোহর, খুলনা! ও বাখরগঞ্জ জিলার' 
অধিকাংশই তাহার জমিদারীর অন্তরভূস্ত ছিল এবং বর্তমান যমুনা ও ইছামতী। 
নদীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাট নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাববীর বাংল! সাহিত্যে তাহার শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির ষে উচ্ছৃসিত বর্ণনা। 
দেখিতে পাঁওয়] যাঁয়, তাঁহার অধিকাঁংশেরই কোন এ্তিহাসিক ভিত্তি নাই। 

৪। বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বাঁকলার জমিদার রামচন্দ্র--ইনি রাজ 
প্রতাপাদিত্যের প্রতিবেশী ও সম্পর্কে জামাতা ছিলেন। ইনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ 
রাজনীতিবিদ্‌ ছিলেন । কবিবর রবীন্দ্রনাথ “বৌঠাকুরাণীর হাট” নামক উপন্যাসে 
তাহার যে চিত্র আকিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক। 

৫। তুলুয়ার জমিদার অনস্তমাঁণিকা--বর্তমাঁন নোয়াখালি জিলা তাহার 
জমিদারীর অস্তভূক্ত ছিল। ইনি লক্ষ্ষণমাণিক্যের পুত্র । 

৬। আরও অনেক জমিদার--তীহাদের কথা প্রসঙ্গক্রমে পরে বল! হইবে। 

৭। বিদ্রোহী পাঠান নায়কগণ-_বর্তমাঁন শ্রীহট (সিলেট ) জিলাই ছিল 
ইহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রস্থল। ইচাঁদের মধ্যে বায়াজিদ কররানী ছিলেন সর্ব- 
প্রধান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাঠান নাঁয়কই তাহাকে নেতা বলিয়! স্বীকার করিত। 
তাহার প্রধান সহযোগী ছিলেন খাজ। উসমান । বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে 
ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। উপমানের পিতা খাজা ঈশা উড়িস্তার শেষ পাঠান 
রাজা কুৎলু খানের ভ্রাতা ও উজীর ছিলেন এবং মানসিংহের সহিত সদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। সন্ধির পূর্বেই কুত্লু খানের মৃত্যু হইয়াছিল। খাজা ঈণার মৃত্যুর পর 
পাঠানেরা আবার বিদ্রোহী হইল। মানসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন । 
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য তিনি উসমান ও অন্য কয়েকজন পাঠান নায়ককে 
উড়িস্তা' হইতে দূরে রাখিবার জন্য পূর্ব বাংলায় জমিদারি দিলেন; পরে 
উড়িপ্তকার এত নিকটে তাহািগকে রাখা নিরাপদ মনে না করিয়া এই আদেশ 
নাকচ করিলেন । ইহাঁতে বিদ্রোহী হইয়া তাহার! সাতগাওয়ে লুঠপাট করিতে 
আরম্ভ করিল, সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া ভূষণ লুঠ করিল এবং ইশা 
খানের সঙ্গে যোগ দিল। ব্রহ্গপুত্রের পূর্বে বর্তমান মৈমনসিংহ জিলার অন্তর্গত 
বোকাই নগরে উসমান দুর্গ নির্মাণ করিলেন। তিনি আজীবন ঈশা খান ও 
মুল! থানের সহাঁয়তাঁয় মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। পাঠান নায়ক পূর্বোক্ত 
বায়াজিদ, 'বানিয়াচঙ্গের আনওয়ার খান ও শ্রহটের অন্থান্ত পাঠান নায়ুকদের 
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সঙ্গে উসমানের বন্ধুত্ব ছিল। এইরূপে উড়িস্যা হইতে বিতাঁড়িত হইয়া পাঠান 
শক্তি ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিত হইল। 

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্বে: 
ত্রিপুরা! ও চট্টগ্রামের সীমা পর্যস্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশই মুঘল রাজশক্তির 
বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহী নায়কদের অধীন ছিল। রাঁজমহলের দক্ষিণে ভাগীরঘীর পশ্চিম 
তীরে তিনজন বড় জমিদার ছিলেন--মললভূম ও বীকুড়ার বীর হাম্বীর, ইহার দক্ষিণ 
পশ্চিমে পাঁচেতে শাম্স্‌ খান এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজলীতে সেলিম খান । 
ইহার! মুখে মুঘলের বশ্যতা শ্বীকার করিতেন, কিন্তু কখনও স্বাদার ইসলাম খানের, 
দরবারে উপস্থিত হইতেন ন1। 


8৪ | ইসলাম খানের কার্ধকলাপ-_বিদ্দ্রোহী জমিদারদের দমন 


স্থবাদার ইসলাম খান রাঁজমহলে পৌছিবার অল্পকাল পরেই সংবাদ আনিল যে. 
পাঠান উসমান খান সহসা! আক্রমণ করিয়া মুঘল থানা আলপমিং অধিকার 
করিয়াছেন ও থানাঁদীরকে বধ করিয়াছেন। ইসলাম খান অবিলদ্বে সৈন্য পাঁঠাইয়। 
থানাটি পুনরুদ্ধার করিলেন এবং বাংলাঁদেশে মুঘল প্রতৃত্বের স্বরূপ দেখিয়া ইহা! দৃঢ়” 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন । 

ইসলাম খান প্রথমেই মুসা খানকে দমন করিবার জন্য একটি স্থচিস্তিত 
পরিকল্পনা ও ব্যাপক আয়োজন করিলেন। রাঁজা প্রতাপাদিত্য মুঘলের বশ্ততা 
স্বীকার করিয়! কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাঁদিত্যকে উপঢৌকনসহ ইসলাম খানের দরবারে 
পাঠাইলেন। স্থির হইল তিনি সৈন্যপামস্ত ও যুদ্ধের সরঞ্তাম লইয়া ন্বয়ং আলাইপুরে 
গিয়া ইসলাম খানের সহিত সাক্ষাঁৎ এবং মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান 
করিবেন। জামিন স্বরূপ সংগ্রামাদিত্য ইসলাম খাঁনের দরবারে রহিল। বর্ষ শেষ, 
হইলে ইসলাম খান এক বুহৎ সৈম্দল, বহুংখ্যক রণতরী ও বড় বড় ভারবাহী 
নৌকাঁয় কাঁমান বন্বুক লইয়া রাজমহল হইতে তাটি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দিকে 
অগ্রসর হইলেন। মালদহ জিলায় গৌড়ের নিকট পৌছিয়া ইসলাম খান পশ্চিষ 
বাংলার পুর্বো্চ তিনজন জমিদারের বিরুদ্ধে গৈন্য পাঠাইলেন। বীর হাম্বীর, 
ও সেলিম খান বিনাযুদ্ধে এবং শাম্স্‌ খান পক্ষাধিক কাল গুরুতর যুদ্ধ করার 
পর মুখলের বস্তা শ্বীকার করিলেন । মালদহ হইতে দক্ষিণে মুশিদাবাদ জিলার? 


58৩ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


মধ্য দিয়! অগ্রসর হইয়া ইসলাম খান পদ্ম! নদী পার হইলেন এবং রাজসাহী জিলার 
অন্তর্গত পল্মা-তীরবর্তা আলাইপুরে পৌছিলেন (১৬০৯)। নিকটবর্তী পু'টিয়া 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার পীতাম্বর, ভাতুড়িয়! রাজ-পরগণার অন্তর্গত চিলা- 
ন্জুয়ারের জমিদার অনস্ত ও আলাইপুরের জমিদার ইলাহ. বখশ. ইসলাম খানের 
'বশ্ততা৷ স্বীকার করিলেন । 

আলাইপুরে অবস্থানকালে ইসলাম খান ভূষণার জমিদার রাজা সত্রাজিতের 
'বিরুদ্ধে সৈম্ত পাঠাইলেন। সন্্রীজিতের পিতা! যুকুন্দলাল পার্শ্ব ফতেহাঁবাদের 
(ফরিদপুর ) মুঘল ফৌজদারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া উক্ত 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । মানসিংহের নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করিলেও তিনি 
স্বাধীন রাজার স্তায় আচরণ করিতেন । তিনি ভূষণ! ছুর্গ স্থদূঢ় করিয়াছিলেন । 
'মুঘল সৈম্ত আক্রমণ করিলে সত্রাজিৎ প্রথমে বীর বিক্রমে তাহাদিগকে বাঁধা দিলেন, 
কিন্তু পরে মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন এবং ইসলাম খানের সৈন্তের সঙ্গে যোগ 
দিয়] পাঁবনা জিলার কয়েকজন জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। 

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজ প্রভাপাঁদিত্য আত্রাই নদীর তীরে ইসলাম খানের 
শিবিরে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়াই চারিশত 
রণতরী পাঁঠাইবেন। পুত্র সংগ্রামাদিত্যের অধীনে মুঘল নৌ-বহরের সহিত একভ্র 
“মিলিত হইয়! তাহার যুদ্ধ করিবে । তারপর ইসল৷ম খান যখন পশ্চিমে ঘোড়াঘাট 
হইতে মুস। খানের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, সেই সময় প্রতাপাদ্দিত্য আড়িয়াল খ 
নদীর পাঁড় দিয়া ২০১,০০০ পাইক, ১,০০০ ঘোড়দওয়ার এবং ১০০ রণতরী লইয়া 
'ঈশা খানের রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিবেন । 

বর্যাকাল শেষ হইলে ইসলাম খাঁন প্রধাঁন মুঘল বাহিশী সহ করতোৌয়াঁর তীর 
দিয়া দক্ষিণ দ্রিকে অগ্রসর হইয়া পান্মা, ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থল 
কাটাসগড়ে উপস্থিত হইলেন-_মুঘল নৌ-বাহিনীও তাহার অনুসরণ করিল। ইহার 
নিকটবর্তী যাত্রীপুরে ইছামতীর তীরে মুস৷ খানের এক সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। এইছ্র্গ 
আক্রমণ করাই মুঘল বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মুসা! খানকে বিপথে চালিত 
করিবার জন্ত ক্ষুদ্র একদল সৈন্য ও রণতরী ঢাকা নগরীর দিকে পাঠানো হইল । 

মুসা খান যাত্রীপুর রক্ষার বন্দোবন্ত করিয়া তাহার বিশ্বস্ত ১০1১২ জন জমিদারের 
সঙ্গে ৭০০ রণতরী লইয়া! কাটাসগড়ে মুঘলের শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রথম 
দিন যুদ্ধের পর মুল খান রাতান্নাতি নিকটবর্তী ডাঁকচের! নামক স্থানে পরিধাবেষ্টিত 
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একটি হুরক্ষিত মাটির ছুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং পর পর ছুই দিন প্রভা, 
এই দুর্গ হইতে বাহির হুইয়া ভীমবেগে মুঘল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। 
গুরুতর যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বু সৈন্য হতাহত হইল । অবশেষে মুসা! খান ভাঁকচেরা' 
ও যাত্রীপুর হুর্গে আশ্রয় লইলেন। মুঘল সৈন্য পুনঃ পুনঃ ভাঁকচেরা দুর্গ আক্রমণ" 
করিয়াও অধিকার করিতে পারিল ন1। .কিস্ত যখন মুলা খান ডাকচের! রক্ষান্ 
ব্যাপৃত তখন অকম্মাৎ আক্রমণ করিয়া! ইসলাম খান যাত্রীপুর দুর্গ দখল করিলেন। 
তারপর অনেকদিন যুদ্ধের পর বহু দৈন্য ক্ষয় করিয়া ডাকচের! দুর্গও দখল করিলেন। 
এই হুর্গ দখলের ফলে মুস1 খানের শক্তি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট হাস পাইল। ঢাঁকাঁ 
নগরীও মুঘল বাহিনী দখল করিল। ইসলাম খান ঢাকায় পৌছিয়! শ্রীপুর ও. 
বিক্রমপুর আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। মুসা! খাঁন রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া লক্ষ্য। নদীতে তাহার রণতরী সমবেত করিলেন। এই নদীর অপর তীরে 
শত্রদলের সম্মুখীন হইয়! কিছুদিন থাঁকিবার পর মুঘল সৈন্য রাত্রিকালে অকম্মাৎ 
আক্রমণ করিয়া মুনা খানের পৈত্রিক বাসস্থান কত্রাতু এবং পর পর আরও কয়েকটি 
দুর্গ দখল করায় মুসা খান পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার রাজধানী 
সোনারগীও সহজেই মুঘলের করতলগত হইল। মুসা খান ইহার পরও মুঘলদের 
কয়েকটি থান1 আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া মেঘনা নদীর একটি দ্বীপে 
আশ্রয় লইলেন। তাহার পক্ষের জমিদারেরাঁও একে একে মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার 
করিলেন । 

অতঃপর ইসলাম খান ভুলুয়ার জমিদার অনস্তমীণিক্যের বিরুদ্ধে সৈন্ 
পাঠাইলেন। আরাকানের রাজা অনস্তমীণিকাকে সাহায্য করিলেন । অনন্তমাণিক্য: 
একটি সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। মুঘল সৈন্য এ ছূর্স 
দখল করিতে ন! পারিয়া উৎকোচদানে ভুলুয়ার একজন প্রধান কর্মচারীকে হস্তগত 
করিল। ফলে অনস্তমাণিক্যের পরাজয় হইল। তিনি আরাকান রাজ্যে পলাই়া 
গেলেন। এখন তীহার রাজ্য ও সম্পদ সকলই মুঘলের হস্তগত হইল। 

অনস্তমাঁণিক্যের পরাজয়ে মুসা খাঁন নিরাঁশ হইয়! মুঘলের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিলেন । ইসলাম খাঁন মুসা খান ও তীহাঁর মিত্রগণের রাজ্য তীহাদিগকে জায়গীর 
রূপে ফিরাইয়া দিলেন । কিন্তু মুঘল সৈন্য এই সকল জায়গীর রক্ষায় নিযুক্ত হুইল, 
জায়গীরদারদের রণতরী মুঘল নৌ-বহরের অংশ হইল এবং “€সম্তবের বিদায়, 
করিয়! দেওয়] হইল। মুসা খানকে ইদলাম খাঁনের দরবারে নজরবন্দী করিয়া রাখ! 


২৪২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হুইল। এইরূপে এক বৎমরের ( ১৬১০-১১) যুদ্ধের ফলে বাংল! দেশে মুঘলের 
প্রধান শত্রু দূরীভূত হইল । 
মূসা খানের সহিত যুদ্ধ শেষ হুইবার পরেই ইসলাম খান পাঠান উদমানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। উসমান পদে পদে বাঁধ! দেওয়া সত্বেও মুঘল বাহিনী 
“তাহার রাজধানী বৌকাইনগর খল করিল ( নভেম্বর, ১৬১১)। উসমান শ্রীহস্টরের 
পাঠান নায়ক বায়াঁজিদ কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্ 
বিদ্রোহী পাঠান নাঁয়কেরাঁও মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করিল। কিন্তু পাঁঠান বিদ্রোহী- 
দের সমূলে ধ্বংস করা আপাতত স্থগিত রাখিয়া ইসলাম খান যশোহরের রাঁজা 
প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন । 
প্রতাপাদিত্য ইসলাম খানকে কথ! দিয়াছিলেন ষে তিনি সপৈম্যে অগ্রসর হইয়া 
মুমা খাঁনের বিরুদ্ধে যৌগ দিবেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাঁই। 
ক্থতরাৎ ইসলাম খাঁন তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধষাত্রার আয়োজন করিলেন । মুসা খাঁন ও 
অন্যান্ত জমিদারদের পরিণাঁম দেখিয়! প্রতাপাদিত্য ভীত হইলেন এবং ৮০টি রণতরী 
সহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ক্ষমা প্রীর্থনা করিবার জন্য ইসলাম খানের নিকট 
পাঁঠাইলেন। কিন্তু ইসলাম খান ইহাতে কর্ণপাঁত না৷ করিয়া উক্ত রণতরীগুলি 
ধ্বংস করিলেন । 
প্রতাপাদিত্য খুব শক্কিশাঁলী রাজ! ছিলেন; হুতরাঁং ইসলাম খান এক বিরাট 
'সৈম্দলকে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের 
জামাতা বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । এই সময় 
চিলাজুয়ারের জমিদার অনন্ত ও পীতান্বর বিদ্রোহ করায় যশোহর-অভিযানে . 
কিছু বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু এ বিদ্রোহ দমনের পরেই জলপথে ও স্থলপথে মুঘল 
সৈম্ত অগ্রসর হইল। মুঘল নৌবাহিনী পদ্মা, জলঙ্গী ও ইছামতী নদী দিয়! বনগ্গীর 
দশ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের নিকট শালকা ( বর্তমান টিবি 
নামক.স্থানে পৌছিল। এইখানে প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য একটি 
দৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার সৈন্যের অধিকাংশ, বহু হস্তী, কামান এবং ৫০০ 
রণতরী সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সহসা মুঘলের রণতরী আক্রমণ 
করিয়া ইহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তৃলিলেন। কিন্তু ইছামতীর ছুই তীর হইতে 
'ঘল বাহিনীর গোলা ও বাণ বর্ষণে উদয়াদিত্যের নৌবহর বেশী দূর অগ্রসর হইতে 
পারিল না এবং ইহার অধ্যক্ষ খাঁজ| কামালের মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। 


মুঘল (মোগল) যুগ . ১৪১ 


'উদয়াদিত্য শালকার দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অধিকাংশ রণতরী, 
গোলাগুলি প্রভৃতি মুঘলের হস্তগত হইল। 

ইতিমধ্যে বাকলার বিরুদ্ধে অভিযান শেব হইয়াছিল। বাঁকলার অল্পবয়স্ক 
রাজা রামচন্দ্র মাতার অনিচ্ছাঁসত্েও মুঘল বাহিনীর সহিত সাতদিন পর্যস্ত একটি 
দুর্গের আশয়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মুঘলেরা এ ছুর্গ অধিকাঁর করিলে রামচন্জের 
মাতা পুত্রকে বলিলেন মুঘলের সঙ্গে সন্ধি না করিলে তিনি বিষ পান করিবেন। 
রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিলেন। ইসলাম খান তাহাকে ঢাকায় বন্দী করিয়। 
রাখিলেন এবং বাকলা মৃঘল রাজ্যের অস্ততূক্ত হইল। বাঁকলার যুদ্ধ শেষ করিয়া 
মুঘল বাহিনী পূর্বদিক হইতে প্রতাঁপাদিত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। 

এই নৃতন বিপদের সম্ভীবনাঁয়ও বিচলিত ন1 হইয়! প্রতাপাঁদিত্য পুনরায় 
রাজধানীর পাঁচ মাইল উত্তরে কাগরঘাটায় একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া মুতঘল- 
বাহিনীকে বাধ! দিতে প্রস্তত হইলেন। কিন্তু মুঘল সেনানায়কগণ অপূর্ব সাঁহস 
ও কৌশলের বলে এই দুর্গটিও দখল করিল। প্রতাঁপাঁদিত্য তখন মুঘলের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিলেন। স্থির হইল ষে মুঘল সেনাপতি গিয়াস খান নিজে তাহাকে 
ইসলাম খানের নিকট লইয়া যাইবেন, এবং যতর্দিন ইসলাম খান কোন আদেশ না 
দেন, ততদিন পর্যন্ত মুঘল বাহিনী কাঁগরঘাটায় এবং উদয়াদিত্য রাজধানী ধৃমঘাটে 
থাঁকিবেন। ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যকে বন্দী এবং তীহার রাজ্য দখল করিলেন । 
প্রবাদ এই ষে, প্রতাপাদিত্যকে ঢাঁকায় একটি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা 
হইয়াছিল এবং পরে বন্দী অবস্থায় দিল্লী পাঠান হয়, কিন্তু পথিমধ্যে বারাণীতে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন-_-এবং শেষ অবস্থায় 
মুঘগদের লহিত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু বাংল! সাহিত্যে তাহাকে 
যে প্রকার বীর ও শ্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা! হইয়াছে, উল্লিথিত 
কাহিনী তাহার সমর্থন করে না। " 

এক মাসের মধ্যেই (ডিসেম্বর, ১৬১১-_জানুয়ারী, ১৬১২) যশোহর ও বাকলার 
যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্ত শ্রপুর, বিক্রমপুর ও তুলুয়! ছাড়িয়া! মুঘল বাহিনী চলিয়া 
আসায় সুযোগ পাইয়া আরাকানের মগ দন্যগণ এই সমুদয় অঞ্চল আক্রমণ করিয়া 
বিধ্বস্ত করিল। ইসলাম খাঁন তাহাদের বিরুদ্ধে সৈম্ক পাঠাইলেন। কিন্তু সৈন্ত 
পৌছিবার পূর্বেই তাহারা পলায়ন করিল। 


১৪৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অতঃপর ইসলাম খাঁন পাঠান উপমানের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্বাহিনী 
প্রেরণ করিলেন । শ্রীহট্রর অন্তর্গত দৌলম্বাপুরে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উদ- 
মানের অপূর্ব বীরত্ব ও রণকৌশলে মুঘল বাহিনী পরান্ত হইয়া! নিজ শিবিরে প্রস্থান 
করে। কিস্তু দুর্তাগ্যক্রমে উসমান এই যুদ্ধে নিহত হন এবং রাত্রে তাহার সৈন্যের! 
যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে (১২ই মার্চ, ১৬১২)। উপমানের পুত্র ও ভ্রাতাগণ প্রথমে 
যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল,কিস্ত পাঠান নায়কদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের 
ফলে তাহা হইল না-_-তীহার! মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। ইসলাম খাঁন 
উসমানের রাজ্য দখল করিলেন এবং তাহার ভ্রাতা ও পুত্রগণকে বন্দী করিয়। 
রাখিলেন। শ্রীহট্ের অন্যান্য পাঠ।ন নায়কদের বিরুদ্ধেও ইসলাম খান সৈন্য প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । তাহারা প্রথমে মুঘল বাহিনীকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু উপমানের 
পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া বশ্ততা ম্বীকার করিলেন। শ্রীহট্র স্থবে বাংলার 
অস্তভূক্ত করা হইল এবং প্রধান প্রধাঁন পাঠানদের বন্দী করিয়া রাখা হইল। 
অতঃপর ইসলাম খান কাছাড়ের রাজা শত্রদমনের বিরুদ্ধে পৈম্ত প্রেরণ করিলেন । 
শক্রদমন কিছুদিন যুদ্ধ করার পর বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন এবং মুঘল সম্রাটকে 
কর দিতে স্বীকৃত হইলেন (১৬১২)। 

এইরূপে ইসলাম খান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল শাঁসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। এই সমুদয় অভিযানের সময় ইসলাম খান অধিকাংশ সময় ঢাঁক! 
নগরীতেই বাদ করিতেন, কারণ তিনি নিজে কখনও দৈন্য চালনা অর্থাৎ যুদ্ধ 
করিতেন না। মাঁনপিংহও প্রায় দুই বৎসর ঢাঁকায় ছিলেন (১৬০২-৪) এবং 
ইহাকে স্থরক্ষিত করিয়াছিলেন । ইসলাম খান ঢাঁকাঁয় একটি নৃতন ছূর্গ ও ভাল 
ভাল রাস্তা নির্ষাণ করিয়াছিলেন । ওদিকে গঙ্গানদীর আত পরিবর্তনে রাজধানী 
রাজমহলে আর বড় বড় রণতরী যাইতে পাঁরিত না। আরাকানের মগ ও পতুগীজ 
জলদস্থ্দের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যও ঢাকা রাজমহল অপেক্ষা অধিকতর 
উপযোগী স্থান ছিল। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া ১৬১২ শ্রীঃর এপ্রিল মাসে ইসলাম 
খান রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকায় স্থবে বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং 
সম্রাটের নামানুদারে এই নগরীর নৃতন নাম রাখিলেনে জাহাঙ্গীরনগর । 

রাংল1 দেশে মুঘল রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইসলাম খান অতঃপর 
কামরূপ: রাজ্য জয়ের আয়োজন করিলেন। কামরূপে পূর্বে ষে মুসলমান রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা হয়, পরে কুচবিহারের হিন্দু রাজ! উহা দখল করেন। কুচবিহাঁর: 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৫ 


রাজবংশের এক শাখা কামরূপে একটি ম্বতঙ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা 
পশ্চিমে সঙ্কোশ হইতে পূর্বে বরা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইছার খধিপতি 
পরীক্ষিৎ নারায়ণের বহু সৈন্, হস্তী ও রণতরী ছিল। তিমি মৃঘলদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিলেন। ইসলাম খান তাহাকে পরাস্ত করিয়। কামরূপ রাজ্য স্থবেবাংলার 
অস্ততূক্ত করিলেন (১৬১৩)। 

ইসলাম খান মুঘলের আশ্রিত কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার কিয়দংশ 
অধিকাঁর করিয়াছিলেন এবং মুঘলের অধীনস্থ সথসঙ্গের রাজার পরিবারবর্গকে বন্দী 
করিয়াছিলেন । এখন স্থসঙ্গের রাজার অনুরোধে ইসলাম খান কামরূপ আক্র মণ 
করিলেন। কুচবিহারের রাজা পরীক্ষিৎ্নারায়ণ তাহাকে সাহাধ্য করিলেন । 

ইহাই ইসলাম খানের শেষ বিজয়। কামরূপ জয়ের অনতিকাল পরেই ঢাকার 
নিকটবর্তাঁ ভাওয়ালে তাহার মৃত্যু হয় (অগস্ট, ১৬১৩)। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
ইসলাম খাঁন সমগ্র বাংল! দেশে মুঘল রাঁজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তি, শৃঙ্খলা ও 
সুশাসনের প্রবর্তন করিয়! অদ্ভুত দক্ষতা, সাহল ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় 
দ্িয়াছিলেন। আকবরের সময় মুঘলের! বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে বাংল! জয়ের গৌরব ইসলাম খানেরই প্রাপ্য এবং তিনিই বাংলাদেশের 
মুঘল স্ববাঁদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ পরিগণিত হইবার যোগ্য। অবশ্য ইহাঁও 
সত্য যে মানসিংহই তাহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন । 


€। স্ুবাদার কাশিম খান ও ইব্রাহিম খান 


ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা কাশিম খান তাহার স্থানে 
বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু জ্যষ্টের বুদ্ধি ও যোগ্যতার বিন্দুমাত্রও 
তাঁহার ছিল না। তিনি স্বীয় কর্মচারী ও পরাজিত রাজাদিগের সঙ্গে ছুর্যবহার 
করিতেন। কুচবিহার ও কামরূপের দুই বাজীকে ইললাম খান ষে প্রতিশ্রতি 
দিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়া! কাশিম খাঁন তীহাঁদিগকে বন্দী করিলেন । ইহার 
ফলে উভয় রাঁজ্যেই বিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তাহা দমন করিতে কাশিম 
খানকে বেগ পাইতে হইল। অতঃপর কাশিম খান কাছাড়ের বিরুদ্ধে সৈন্য 
পাঠাইলেন। সম্ভবত কাছাড়ের রাজা শক্রদমন মুঘলের অধীনত। অস্বীকার 
করিয়া বিজ্রোহী হুইয়াছিলেন। কিন্তু সেখান হইতে মুঘল সেন্ত ব্যর্থ হইয়! 


১৩ 


১৪৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ফিরিয়া আসিল- শক্রদমন বহুদিন পর্যস্ত শ্বাধীনতা রক্ষা] করিলেন। ' বীরভূমের 
জমিদারগণও সম্ভবতঃ মুঘলের অধীনতা৷ অস্বীকার করিয়াছিলেন। কাঁশিম খাঁন 
' স্তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্ত পাঠাইলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল লাভ হইল ন1। 
আরাকানের মগ রাঁজা ও সন্দীপের অধিপতি পর্তুগিজ জলদস্থ্য সিবাগিয়ান 
গোঞ্চালেম একযোগে আক্রমণ করিয়া তুলুয় প্রদেশ বিধ্বস্ত করিলেন (১৬১৪)। 
পর বৎসর আরাঁকানরাঁজ পুনরায় আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দৈবছুবিপাকে 
যুঘলের হস্তে বন্দী হইলেন এবং নিজের সমস্ত লোকজন ও ধনসম্পত্তি মুঘখলদের 
হাতে সমর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন । 

কাশিম খান আসাম জয় করিবার জন্য একদল সৈন্ত পাঁঠাইলেন। তাহার! 
অহোম্রাজ কর্তৃক পরান্ত হইল। চট্টগ্রীমের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল বাহিনীও 
পরান্ত হইয়া ফিরিয়া আঁসিল। এইরূপে কাশিম খানের আমলে (১৬১৪-১৭) 
বাংলায় মুঘল শাঁসন অত্যত্ত দুর্বল হইয়া পড়িল । 

পরবর্তী স্থবাঁদার ইব্রাহিম খাঁন ফতেহ. জঙ্গ ত্রিপুর1 দেশ জয় করিয়া ত্রিপুরার 
রাজাকে সপরিবারে বন্দী করেন। এদিকে আরাকানরাজ মেঘনার তীরবর্তা 
গ্রামগুলি আক্রমণ করেন কিন্তু ইব্রাহিম তীহাকে তাড়াইয়! দেন। মোটের 
উপর ইব্রাহিম খানের আমলে বাংল! দেশে সুখ ও শাস্তি বিরাজ করিত এবং 
মুঘলরাঁজের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

কিন্ত এই সময়ে এক অদ্ভুত ব্যাপারে বাংল! দেশের সুবাদার ইব্রাহিম খান 
এক জটিল সমস্তাঁয় পড়িলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান পিতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলা অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। শাহজাহান বাংলার পুরাতন বিদ্রোহী মুসা! খানের পুত্র এবং শক্র 
আরাকানরাজ ও পর্তুগীজ জলদস্থ্যদের সহায়তায় বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইব্রাহিম প্রভূ-পুত্রের সহিত বিবাদ করিতে প্রথমত 
ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে শাহজাহান রাঁজমহল দখল করিলে 
ছুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং শাহজাহান 
রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর অধিকার করিয়! শ্বাধীন রাজার ন্যায় রাঁজত্ব করিতে 
লাগিলেন ( এপ্রিল, ১৬২৪ )। তিনি পূর্বেই উড়িস্যা অধিকার করিয়াছিলেন। 
এবার তিনি বিহার ও অযোধ্যা অধিকার করিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই 
বাঁদশাহী ফৌজের হত্তে পরাজিত হইয়া! তিনি বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৭ 


পাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন ( অক্টোবর, ১৬২৪ )। ইহার ০০০ পরে 
পিতার মৃত্যুর পর শাহজাহান সম্রাট হইলেন । 


৬। সম্রাট শাহজাহান ও ওরঙ্গজজেবের আমলে 
বাংল। দেশের অবস্থা 


সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ (১৬২৮) হইতে আঁওরঙগজেবের 
মৃত্যু (১৭০৭) পর্যস্ত বাংলা দেশে মুঘল শাসন যোটামুটি শাস্তিতেই পরিচালিত 
হইয়্াছিল। এই স্ুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনজন স্বাদারের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য। (৫১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯-১৬৫৯), (২) শায়েস্তা 
খান (১৬৬৪-১৬৮৮) এবং (৩) আওরঙ্গজজেবের পৌত্র আজিমুস্সান (১৬৯৮ 
১৭৯৭ )।. এই যুগে বাংলার কোন ম্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না। ইহা! মুঘল 
সাআীজ্যের ইতিহামেরই অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার শাসনপ্রণালীও 
মুঘল পাত্রাজ্যের অন্থান্ি সুবার ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত । 
শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে হুগলী বন্দর হইতে পতৃগিজদিগকে 
বিতাড়িত করা হয় (১৬৩২)। এ বিষয়ে পরে আলোচন1 কর! হইবে । অহোম্‌- 
দিগের সহিতও পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৩৬১৫ খ্রীষ্টান মুঘল দৈন্য অহৌম্‌ রাজার 
হস্তে পরাজিত হয়। কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ কাশিম খানের হন্তে 
বন্দী হওয়ায় যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর তীঁহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিনারায়ণ মুঘল-বিজয়ী 
অহোঁম্‌ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ফলে অহোম্‌ রাজ ও বাংলার 
মুঘল স্থবাদারের মধ্যে বন্থবর্ষব]াগী যুদ্ধ চলে। বলিনারায়ণ মুঘল সৈন্যদের পরাজিত 
করিয়া কামরূপের ফৌজদারকে বন্দী করেন। বহুদিন যুদ্ধের পর অবশেষে 
মুঘলদেরই জয় হইল। মুঘলের! কামরূপ জয় করিয়া অহোম্‌ রাজার সহিত সন্ধি 
করিল (১৬৩৮)। উত্তরে বর নদী ও দক্ষিণে অন্থ্রালি ছুই রাজ্যের পীমান! 
নির্দিষ্ট হইল। 
অতঃপর শুজার মুদীর্ঘ শাস্তিপূর্ণ শীসনের ফলে বাংল! দেশে ব্যবসাক্স-বাণিজ্য 
ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয় ( ১৬৩৯-৫৯ )।. কিন্ত সিংহানন লাভের জন্য ভ্রাতা! 
স্রঙগজেবের সহিত বিবাদের ফলে শুজা খাজুয়ার যুদ্ধে পরাত্ত হইয়া পলায়ন করেন 
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(জাহুয়ারী, ১৬৫৯)। মুঘল সেনাপতি মীরজুমল! তীহাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়! ঢাকা 
নগরী দখল করেন (মে, ১৬৬০)। শুজ! আরাক।নে পলাইয়া গেলেন । ছুই বৎসর 
পরে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে চক্তাস্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হইলেন। 

অতঃপর মীরজুমল! বাঁংলার হৃবাদার নিযুক্ত হইলেন ( জুন, ১৬৬০ )। শুজা 
ঘখন ওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন স্থযোগ বুঝিয়! 
কুচবিহারের রাজ| কামরূপ ও অহোম্রাজ, গৌহাটি অধিকার করিলেন ( মার্চ, 
১৬৫৯.)। তার পর এই ছুই রাজার মধ্যে বিবাদের ফলে অহোঁম্‌ রাজ কুচবিহার- 
রাঁজকে বিতাড়িত করিয়! কামরূপ অধিকাঁর করেন ( মার্চ, ১৬৬০ )। 

মীরজুমলা স্থবাদার নিযুক্ত হইয়াই কুচবিহাঁর ও কামরূপের বিরুদ্ধে এক বিপুল 
অভিযান প্রেরণ করিলেন (১৬৬১)। কুচবিহাঁররাঁঞজজ পলায়ন করায় বিন! যুদ্ধে 
মীরজুমলা এই রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অহ্বোম্রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন। অহোম্রাজও পলায়ন করিলেন এবং তীহার রাজধানী মীরজুমলাঁর 
হস্তগত হইল (মার্চ, ১৬৬২ )। বর্ষা আসিলে সমস্ত দেশ জলে ভূবিয়া৷ যাওয়ায় 
মুঘল ঘণটিগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং খাদ্য সরবরাহেরও 
কোন উপায় রহিল না। মুঘল শিবির জলে ডূবিয়! গেল, খাগ্ঠাভাবে বহু অশ্ব 
মারা গেল, সংক্রীমক ব্যাধি দেখা! দিল এবং বহু সৈন্যের মৃত্যু হইল। ন্থযোগ 
বুঝিয়া অহোম্‌ সৈন্য পুনঃপুনঃ মুঘল শিবির আক্রমণ করিল। অবশেষে 
বর্ধার শেব হইলে এই ছুঃখকষ্টের অবসান হইল। মীরজুমল! সৈম্যসহ অহোম্‌ 
রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অকল্মাৎ তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত 
হইয়া পড়িলেন। তখন অহোম্রাজের সহিত সন্ধি করিয়া মুঘল সৈন্ত বাংল দেশে 
ফিরিয়া! আসিল । কিন্তু ঢাকায় পৌছিবার পূর্বে মাত্র কয়েক মাইল দুরে তাহার 
মৃত্যু হইল ( মার্চ, ১৬৬৩)। এই সমুদয় গোলযোগের মধ্যে কুচবিহারের রাজা 
তাহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন । 

মীরজুমলার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় এক বৎসর যাবৎ বাংলা দেশের 
শাঁসনকার্ষে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ১৬৬৪ ঘ্বীঃর মার্চ মাসে শায়েস্তা খান 
বাঁংল1 দেশের স্বাদার হইয়া আসিলেন। মাঝখানে এক বৎসর বাদ দিয়া মোট 
২২ বৎসর তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শায়েস্তা খান রাঁজোচিত এশখবর্য ও 
জকজমকের সহিত নিরুদ্ধেগে জীবন কাটাইতেন এবং সম্রাটকে বু অর্থ 
পাঠাইয়া খুসী রাখিতেন। বল! বাহুল্য নান। উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ' 
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করিয়াই এই টাকা আদায় হইত। একচেটিয়া ব্যবসায়ের হ্বারাও অনেক টাক! 
আয় হইত। সমসাময়িক ইংরেজৰের রিপোর্টে শায়েস্তা খানের অর্থগৃর,তার 
উল্লেখ আছে। তাহার স্থবাদারীর প্রথম ১৩ বৎসরে তিনি ৩৮ কোটি টাক1 সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন। তীহার দৈনিক আয় ছিল ছুই লক্ষ টাকা আর ব্যয় ছিল এক 
লক্ষ টাক1। 

বৃদ্ধ শায়েত্তা খান নিজে যুদ্ধে যাইতেন না এবং হাঁরেমে আরামে দিন 
কাটাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্মচারীর সাহাঁষ্যে তিনি কঠোর হস্তে ও শৃঙ্খলার সহিত 
দেশ শাসন করিতেন। তিনি কুচবিহারের বিদ্রোহী রাজাকে তাড়াইয়া পুনরায় 
এ রাজ্য মুঘলের অধীনে আনয়ন করিলেন এবং ছোটখাট বিদ্রোহ কঠোর হন্ডে 
দমন করিলেন। তাহার শাসনকালের প্রধান ঘটন। চট্টগ্রাম বিজয়। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানের রাজ! টট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন এবং ইহা মগ ও 
পতুগীজ জলদস্থ্যদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহারা বাংল] দেশ হইতে বন্ধ 
লোক বন্দী করিয়া নিত, তাহাদের হাতে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বেত 
চাঁলাইয়া, অনেককে এক সঙ্গে বাধিয়! নৌকার পাটাতনের নীচে ফেলিয়! রাখিত 
_ প্রতিদিন উপর হইতে কিছু চাঁউল তাহার্দের আহারের জন্য ফেলিয়! দিত। 
পতুগীজরা ইহার্দিগকে নানা বন্দরে বিক্রী করিত - মগের! তাহাদিগকে ক্রীতদাস ও 
ক্রীত্দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিত। শায়েস্তা খান প্রথমে সন্দীপ অধিকার করিলেন 
(নভেম্বর, ১৬৬৫ )। এই সময় চট্টগ্রামে মগ ও পতুগীজদের মধ্যে বিবাদ বাধিল 
এবং শায়েস্তা খান অর্থ ও আশ্রয় দাঁন করিয়া পতুগিজদিগকে হাত করিলেন । 
প্রধানতঃ তাহাদের সাহাঁষ্যেই তিনি চট্টগ্রাম জয় করিলেন (জান্তুয়ারী, ১৬৬৬ )। 
ুরঙগজেবের আজ্জায় চট্টগ্রামের নূতন নামকরণ হইল ইসলামাবাদ এবং এখানে 
একজন মুঘল ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। নান! কারণে ইংরেজ বণিকদের সহিত 
শায়েন্তা খানের বিবাদ হয়। ১৬৮৮ শ্রীষ্টাবধে জুন মানে তাহার স্থ্বাদারী শেষ 
হয়। 

শায়েন্তা খানের নাম বাংলাদেশে এখনও খুব পরিচিত । ত্রাহার সময় বাংলা 
দেশে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত । ১৬৩২ গ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের চাউলের 
দাম ছিল টাঁকায় পাঁচ মণ। পূর্ববঙ্গে বু চাউল উৎপন্ন হয় স্থতরাং ঢাঁকায় চাউল 
আরও সন্ত হইবার কথা। এই চাঁউলের দামের কথা ম্মরণ রাখিলে শায়েস্তা 
খানের দৈনিক আয় ছুই লক্ষ আর দৈনিক ব্যয় এক লক্ষ টাকার প্রকৃত তাৎপর্য 
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বোঝা যাইবে । এই এক লক্ষ টাঁক। ব্যয়ের পশ্চাতে যে দালান-ইমাঁরত নির্মাণ, 
জ'কজমক, দানন্দক্ষিণা, আশ্রিত-পোষণ প্রভৃতি ছিল তাহাই সম্ভবত শায়েস্তা 
খানের লোকপ্রিয়তার কারণ । 

শায়েম্তা খানের পর ওরঙগজেবের ধাত্রীপুত্র অপদার্থ খাঁনই-জহান বাহাদুর 
বাংলার স্থবাদার হইলেন। এক বৎনর পরেই এই অপদার্থকে পদচ্যুত করা হইল। 
কিন্ত তিনি যাওয়ার সময় ছুই কোটি টাকা লইয়া! গেলেন । তীহাঁর পর আসিলেন 
ইব্রাহিম খাঁন। ইহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মেদিনীপুর জিলার অস্তর্গত 
ঘাটালের চন্দ্রকোণা বিভাগের একজন সাধারণ জমিদার শোভাসিংহের বিদ্রোহ। 
রাজ! কৃষ্ণরাম নামে একজন পাঞ্জাবী বর্ধমান জিলার রাজন্ব আদায়ের ইজারা লইয়া- 
ছিলেন। শোভ1 সিংহ পার্শ্ববর্তী স্থানে লুঠতরাজ আরম্ভ করিলে কৃষ্ণরাম তাহাকে 
বাধা দিতে গিয়া নিহত হন (জাঙ্টুয়ারী, ১৬৯৬ ) এবং শোভারাম বর্ধমান দখল 
করেন। এইরূপে অর্থসংগ্রহ করিয়া শোভাসিংহ অন্ুচরের সংখ) বৃদ্ধি করেন এবং 
রাঁজ। উপাধি ধারণ করেন। উড়িস্তার পাঠান সর্দার রহিম খান তাহার 
সহিত যোগদান করায় তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে 
হুগলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮* মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড তাহার হস্তগত হয়। 
স্থবাঁদীর ইব্রাহিম খান এই বিদ্রোহের ব্যাপারে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ ন। 
করিয়া পশ্চিম বাংলার ফৌজদাঁরকে বিদ্রোহ দমন করিতে আদেশ দিলেন। 
উক্ত ফৌজদার প্রথমে হুগলী ছূর্গে আশ্রয় লইলেন, পরে বেগতিক দেখিয়া 
এক রান্রে পলায়ন করিলেন। শোভাসিংহের সৈম্ত হুগলীতে প্রবেশ করিয়া 
শহর লুঠ করিল। ওলন্দাজ বণিকেরা পলায়মীন ফৌজদার ও হুগলীর লোকদের 
কাতর প্রার্থনায় একদল সৈন্ত পাঠাইলে শোভাঁসিংহ হুগলী ত্যাগ করিয়া 
বর্ধমানে গেলেন। তিনি রাজ কৃষ্ণরামের কন্যার উপর বলাৎকার করিতে উগ্যত 
হইলে এই তেজদ্িনী নারী প্রথমে ছুরিকা দ্বার শোভাদিংহকে হত্যা করেন-_ 
তারপর নিজের বুকে ছুরি বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোভাসিংহের পর তাহার 
ভ্রাতা হিম্মৎসিংহ দলের কর্তা হইলেন; কিন্তু সৈন্যেরা রহিম খাঁনকেই নায়ক 
মনোনীত করিল । রহিম খাঁন রহিম শাহ নাম ধারণ করিয়া নিজেকে রাজপদে 
অভিষিক্ত করিলেন। চারিদিক হুইতে নান! শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া 
তাহার সঙ্গে যোগ দিল এবং ক্রমে তিনি দশ সহম্্র ঘোড়নওয়ার ও ৬০১০৬ 
পদাতিক সংগ্রহ করিয়া নদীয়ার মধ্য দিয়া মখ.হুদাঁবাদ ( বর্তমান মুশিদাবাদ ) 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৫৯ 


অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে একজন জায়গীরদার ও পাঁচ হাঞ্জার মুঘল 
সৈম্তকে পরাজিত করিয়! তিনি মখ-জ্দাবাণ লুণ্ঠন করিলেন এবং রাজমহল ও 
মালদহ অধিকার করিলেন। তাহার অহ্চরের! ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া 
চারিদিকে লুঠপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল ( ১৬৯৬-৯৭ )। 

এই সংবাদ পাইয়া গরঙ্গজেব ইব্রাহিম খানকে পদচ্যুত করিয়া! পরবর্তীকালে 
আজিমুস্সান নামে পরিচিত নিজের পৌত্র আজিমুদ্দীনকে বাংলার স্থবাঁদার নিযুক্ত 
করিলেন এবং রহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে অবিলঘ্ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। জবরদস্ত থাঁন বিদ্রোহী রহিম শাহকে পরাজিত 
করিয়া রাজমহল, মালদহ, মখ-স্দাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। 
রহিম শাহ পলাইয়! জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। 

আজিমুস্সান বাংলাদেশে পৌছিয়! জবরদস্ত খানের কৃতিত্বের সম্মান কর দুরে 
থাকুক, তীহার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইলেন। ইহাঁতে ক্ষুণ্ন হইয়া জবরদস্ত খান 
বাংল। দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । ফলে রহিম শাহ জঙ্গল হইতে বাহির 
হইয়া আবার লুঠপাট আরম্ভ করিলেন এবং বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইয়। সপ্ধির 
প্রস্তাব আলোচনার ছলে স্বাদারের প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিলেন। তখন 
আজিমুস্সান তাহার বিরুদ্ধে এক সৈগ্যবাহিনী পাঠাইলেন। এই বাহিনীর সহিত 
যুদ্ধে রহিম শাহ পরাজিত ও নিহত হুইলেন। বিদ্রোহীদের দল ভাঙ্গিয়া৷ গেল 
( আগষ্ট, ১৬৯৮ )। 

ওরক্জেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বাংল! (ও অন্যান্য ) সবার শাসনপ্রণালীর 
কিরূপ অবনতি হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য শোভাপিংহের বিস্রোহ বিস্তৃতভাবে 
বণিত হইল । আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য । এই বিদ্রোহের সময় কলিকাতা, 
চন্দননগর ও চু'চুড়াঁর ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকেরা সবাদারের অন্থমতি 
লইয়! নিজেদের বাণিজ্য-কুঠিগুলি দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিল এবং এই সমস্ত 
স্থানই এই ঘোর দুর্দিনে বাঙ্গীলীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। 
বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহার প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল । 

আজিমুস্সান ১৬৯৭ হইতে ১৭১২ শ্রী: পর্যস্ত বাংলার স্থবাদার ছিলেন । শেষ 
দশ বৎসর তিনি বিহীরেরও স্থবাঁদদীর ছিলেন এবং ১৭০৪ খ্রীঃ হইতে পাটনায় বাস 
করিতেন। তিনি জানিতেন যে বুদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইলেই সিংহাঁদন লইয়! যুদ্ধ 
বাঁধিবে এবং এই জন্যই তিনি নানা! অবৈধ উপায়ে এবং অনেক সময় প্রজাদের 


১৫২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


উৎপীড়ন করিয়া র্থ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু দিওয়ান মুগিদ কুলী খান খুব 
দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী ছিলেন। তিনি আজিমুদ্সানের অবৈধ অর্থসংগ্রহের 
পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে কুম্ধ হইয়া আজিমুদ্সান মুণিদ কুনী খানকে 
হত্যা করিবাঁর জন্য বড়ঘন্তর করিলেন। ইহা ব্যর্থ হইল, কিন্তু মুশিদ কুলী খান 
সমস্ত ব্যাপার সমাটকে জানাইয়! অবিলম্বে দিওয়ানী বিভাগ মধ হুদাবাদে নরাইয়া 
নিলেন। বহু বমর পরে সমাটের অস্মতিক্রমে মুণিদ কুলীর নাম অন্থুমারে এই 
নগরীর নাম হয় মুশিদাবাদ। 

ওরক্বজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ সম্রাট হইলেন ( ১৭০৭ শ্বীঃ)। পুত্র 
আজিমুম্সানের প্ররোচনায় সম্রাট মুপিদ কুলী খাঁনকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান করিয়া 
পাঠাইলেন। কিন্তু বাংলার নূতন দিওয়ান বিদ্রোহী সেনার হস্তে নিহত হওয়ায় 
মুখিদকুলী থান পুনরায় বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত হইলেন (.:৭১০ খ্্ীঃ)। 


ন্বান্বী আমল 
১। মুশিদকুলী খান 


১৭১৭ খরীষ্টাঝে মুশিদকুলী খাঁন বাংলার স্থবাদার বা! নবাব নিযুক্ত হইলেন । 

এই সময়ে দিল্লীর অকর্মণা সরাটগণের দুর্বলতাঁয় ও আত্মকলহে মৃঘল সাহাজ্য 
চরম ছুর্শশায় পৌছিয়াছিল। স্থতরাঁং এখন হইতে বাংলার স্ুবাগারেরাপ্রায় 
স্বাধীন ভাবেই কার্য করিতে লাগিলেন এবং বংশাস্গক্রমে স্ুবাঁদাঁর বা নবাবের পদ 
অধিকার করিতে লাগিলেন। ইহাঁর ফলে বাংলায় নবাঁবী আমল আরম্ভ হইল। 
কিন্তু বাংল! হইতে দিল্লী দরবারে রাঁজন্ব পাঠান হইত এবং বাঁদশাহী সনদের 
বলেই স্ববাদারী-পদে নৃতন নিয়োগ হইত। 

মুশিদকুলী খান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকাঁলে একজন 
মুসলমান তাহাকে ক্রয় করিয়া পুত্রবৎ পাঁলন করেন এবং পারস্য দেশে লইয়া যাঁন।. 
সেখান হইতে ফিরিয়! আসিয়া মুশিদকুলী খান বহু উচ্চ পদ অধিকাঁর করেন এবং 
অবশেষে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হন। মুখিদকুলী বহুকাল স্ুষোঁগ্যতার সহিত 
দিওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন, সুতরাং স্থবাদার হইয়াও রাজন্ব-বিভাগের দিকে 
তিনি খুব বেশী বৌক দিতেন। পরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। 
তাহার সময়ে দেশে শাস্তি বিরাজ করিত এবং ছোটখাট বিদ্রোহ মহজেই দমিত 
হইত। এইরূপ ঘটনার মধ্যে সীতারাঁম রায়ের সহিত যুদ্ধই প্রধান। ইহাঁও পরে 
আলোচিত হইবে। মুশিদদকুলী খানের শাসনকালে আর কোনও উল্লেখযোগ্য 
রাজনৈতিক 'ঘটন1 ঘটে নাই। 


২। শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান 


মুর্শিদ কুলী খানের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
জামাতা শুজাউদ্দীন মুহম্ম৭ খান মুশিদকুলীর দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী 
সরফরাজ খানকে ন! মানিয়৷ নিজেই বাংলা ও উড়িয্যার স্নবাদারের পদে অধিষ্ঠিত 


১৫৪ , বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইলেন (জুন, ১৭২৭)। হাজী আহম্মদ এবং আলীবরঁ নামক দুই ভ্রাতা, রাজন্ব- 
বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলমটাদ এবং বিখ্যাত ধনী জগংশেঠ ফতেচাঁদ তীহীর 
'সভায় খুব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। 

শুজাউদ্দীনের অনেক গুণ ছিল, কিন্ত তিনি বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায় 
ক্রমে রাঁজকার্য বিশেষ কিছু দেখিতেন না! এবং উপরোক্ত চাঁরিজনের উপরই নির্ভর 
করিতেন। দিল্লীর বাদশাহও প্রাদেশিক ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন 
ন1। হৃতরাং নবাবের অন্ুগ্রহভাজন “বিশ্বস্ত' কর্মচারীর! নিজেদের স্বার্থ সাধন 
করার প্রচুর সুযোগ পাইলেন এবং ইহার পূর্ণ সঘ্যবহাঁর করিলেন। নিজেদের স্বার্থ 
অন্ষুপ্ন রাখিবাঁর জন্য ইহারা নবাবের সহিত তাহার পুত্রদ্বয়ের কলহ ঘটাইতেন। 

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ বাংলা স্ববার সহিত যুক্ত হইল । তখন শুজাউদ্দীন 
বাংলাকে দুই ভাগ করিয়া পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার কতক অংশের শামনভার 
নিজের হাতে রাখিলেন ; পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার অবশিষ্ট অংশের জন্য ঢাকায় 
একজন এবং বিহার ও উড়িস্তা শাসনের জন্য আরও দুইজন নায়েব নাঁজিম নিযুক্ত 
হইলেন। আলীবদাঁ খাঁন বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম হইলেন। মীর হবীর 
নামে ঢাকার নায়েব নাজিমের একজন দক্ষ কর্মচারী ত্রিপুরার রাঁজপরিবারের 
অন্তর্কলহের স্ুযৌগ লইয়া সহস! ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজধানী চণ্তীগড় ও 
রাজ্যের অন্ান্ত অংশ দখল ও বহু ধনরত্ব লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন। বীরভূমের 
আফগান জমিদার বদিউজ্জমান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বশ্ঠতা৷ স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলেন । শুজাউদ্দীনের শাঁসনকালে ঢাকায় চাঁউলের দর আবার 
টাকায় আট মণ হইয়াছিল। 


৩। সরফরাজ খান 


শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাধ হইলেন 
( মার্চ, ১৭৩৯)। সরফরাজ একেবারে অপদার্থ এবং নবাবী পদের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য ছিলেন এরং অধিকাংশ সময়ই হারেমে কাটাইতেন। স্থৃতরাং শাসন 
কার্ধে বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল এবং নান? প্রকার ফড়যন্ত্রের স্থষ্টি হইল। হাজী 
আহমদ ও আলীব্দা খান এই স্থুযোগে বাংলাদেশে প্রতূত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । হাঁজী আহমদ মুশিদাঁবাদ দরবারে নবাবের বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে তাহাকে 


নবাবী আমল ১৫৫ 


স্তোকবাক্যে তুষ্ট রাখিলেন--ওদিকে আলীবর্টী খান পাটনা হইতে সঙৈস্কে 
বাংলার দিকে যাত্রা করিলেন ( মার্চ, ১৭৪০ )। হাঁজী আহমদ মিথ্যা আশ্বাসে 
নবাবকে ভুলাইয়! অবশেষে সপরিবারে আলীবর্দীর সঙ্গে যোগ দিলেন। 

সরফরাজ খাঁন সসৈম্তে অগ্রসর হইয়া বর্তমান স্থৃতীর নিকটে গিরিয়াতে 
পৌঁছিলেন। ১৭৪০ স্রীষ্টান্বের ১*ই এপ্রিল গিরিয়াতে ছুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ 
যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। দুই তিন দিন 
পরে আলীবদাঁ মুশিদাবাদ অধিকার করিলেন। তিনি মৃত নবাবের পরিবারবর্গের 
প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিলেন এবং তাহার যাহাতে যথোচিত মর্ধাদার সহিত 
জীবন যাঁপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আলীবর্দা তাহার 
উপকারী প্রতুর পুত্রকে হত্যা করিয়া মহাপাপ, করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 
তিনিও তাহা শ্বীকার করিয়া সরফরাঁজের আত্মীয় শ্বজনের নিকট ছুঃখ ও 
অন্নুতাঁপ প্রকাশ করিলেন। তাহার দু্ষর্মের জন্য তাঁহার প্রতি জনসাধারণের 
বিরাগ ও অশ্রদ্ধা দূর করিতে তিনি সকলের সহিত সদয় ব্যবহার ও অনেককে 
অর্থ দিয়া তুষ্ট করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ এবং তাহার প্রধান সভাসদগণকে প্রচুর 
উৎকোচ প্রদান করিয়া তিনি স্থবাদারী পদের বাদশাহী অন্দ পাঁইলেন। মুঘল 
সাআাজ্যের যে কতদূর অবনতি ঘটিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা! বুঝা ষাঁয়। 


৪। আলিবদাঁ খান 


আঁলীবর্দা থাঁনও খে বা শান্তিতে বাংলার নবাবী করিতে পাঁরেন নাই । নবাব 
শুজাউদ্দীনের জাঁমাত রুম্তম জং উড়িস্যার নায়েব নাঁজিম ছিলেন--তিনি সপৈন্তে 
কটক হইতে বাংলা দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন ( ডিসেম্বর, ১৭৪০ )। *আলীবদা 
নিজে তীহাঁর বিরুদ্ধে অগ্রমর হইয়া বালেশ্বরের অনতিদুরে ফলওয়ারির যুদ্ধে 
তাহাকে পরাঁজিত করিলেন (মার্চ, ১৭৪১)। আলীবদাী তাহার ভ্রাতুপ্পুত্রকে 
উড়িস্তার নাঁয়েব নাজিম নিযুক্ত করিয়া মুশিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু এই নৃতন 
নায়েব নাজিমের অযোগ্যতা ও দুর্বযবহারে প্রজাগণ অসন্ধই্ হওয়াঁ় রত্তম জং 
একদল মারাঠ৷ সৈন্যের লাহাধ্যে পুনরায় উড়িস্তা দখল করিলেন। নৃতন নায়েব 
নাজিম সপরিবারে বন্দী হইলেন ( আগষ্ট, ১৭৪১)। আলিবর্ধী আবার উড়িস্তায় 
গিয়! রুস্তম জংয়ের সৈন্তবাহিনীকে পরাজিত করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪১ )। 


১৫৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সূ্পিদাবাদ ফির্িবার পথে আলিবর্দী সংবাদ পাইলেন যে নাগপুর হইতে ভৌঁসলা- 
রাজের মারাঠা সৈন্য বাংল! দেশের অভিমুখে আমিতেছে। 

, মারাঠা সৈন্ত পাঁচেতের মধ্য দিয়া বর্ধনীন জিলায় পৌছিয়া লুঠপাঁট আরম্ত 
করিল । নবাব দ্রুতগতিতে বর্ধমানে পৌছিলেন ( এপ্রিল, ১৭৪২ ), কিন্তু অসংখ্য 
মারাঠা সৈন্য তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্দে ছিল মাত্র তিন হাজার 
অশ্বীরোহী ও এক হাজার পদাতিক-_বাঁকী সৈন্য পূর্বেই মুশিদাবাদে ফিরিয়া 
'গিয়াছিল। আলীবর্দী বর্ধধানে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন এবং মারাঠারা তাহার রসদ 
সরবরাহ বন্ধ করিয়া ফেলিল । অবশেষে কোন মতে মাপ্াঠা ব্যহ ভেদ করিয়া 
বহু কষ্টে তিনি কাটোঁয়ায় পৌঁছিলেন। মাঁরাঠা বাহিনীর নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত 
ফিরিয়া! যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু পরাজিত ও বিতাড়িত রুম্তম জংয়ের বিচক্ষণ 
নায়েব মীর হুবীরের পরামর্শে ও সাহাষে; পুনরায় যুদ্ধ চাঁলাইলেন। একদল 
মাঁরাঠ। নবাঁবের পশ্চাদ্ধাবন করিল --বাঁকী মারাঠারা চতুর্দিকে গ্রাম জালাইয়া ধন- 
সম্পত্তি লুঠ করিয়া ফিরিতে লাগিল। মীর হবীরের সহায়তায় মারাঠা নাঁ়ক ভাস্কর 
পণ্ডিত এক রাত্রির মধ্যে ৭০* অশ্বারোহী সৈন্যসহ ৪* মাইল পার হইয়া মুশিদাবাদ 
শহর আক্রমণ করিয়া! সারাঁদিন লুঠ করিলেন-_পরদিন সকালে (৭ মে, ১৭৪২) 
আলীবর্দী মুিদাবাদে পৌছিলে, মারাঠা। সৈন্য কাটোয়া অধিকার করিল এবং 
ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যস্ত বিস্তৃত 
ভূখণ্ড মারাঠাদের শাসনাধীন হইল। এই অঞ্চলে মারাঠারা অকথ্য অত্যাচার 
করিতে লাগিল । ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প লোপ পাঁইল। লোকেরা ধন, প্রাণ ও মান 
রক্ষার জন্ দলে দলে ভাঁগীরথীর পূর্ব দিকে পলাইতে লাঁগিল। সমসাময়িক ইংরেজ 
ও বাঙ্গালী লেখকেরা এই বীভৎস অত্যাচারের যে কাঁহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহ! চিরদিন মারাঠা জাতির ইতিহাসে কলঙ্কের বিষয় হইয়া থাকিবে । বাঙাঁলীরা 
মারাঠা সৈন্যদিগকে 'বর্গীঃ বলিত। বাংল! দেশে মারাঠা সৈন্যদের মধ্যে এক শ্রেণীর 
নাম ছিল শিলাদার। ইহারা নিজেদের ঘোঁড়া ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত। নিয়- 
শ্রেণীর যে সমুদয় সৈগ্দের অশ্ব ও অন্তর মারাঠা রকার দিতেন তাহাদের নাম ছিল 
বার্গার ! ববর্গা” এই বার্গীরে'রই অপত্রংশ | বগাঁদের অত্যাচার সম্বন্ধে সমসাময়িক 
গঙ্গারাম কর্তৃক রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধত করিতেছি £ 

“ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল। 
বরগির ভয়ে ( তারা ) সব পলাইল ॥ 


নবাবী আমল ১৫৭ 


চারদিকে লোঁক পলায় ঠাঁই ঠাই। 
ছত্রিশ বর্ণের লোক পলায় তার অস্ত নাই ॥ 
এই মতে সব লোক পলাইয়! ধাইতে । 
আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাথে ॥ 
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া । 
সোণা রূপ লুটে নেয় আর পব ছাড়া ॥ 
কারও হাত কাঁটে কারও কাটে নাক কান। 
একই চোটে কারও বধয়ে পরাণ ॥ 
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া! খায়। 
আহ্ুষ্টে দড়ি বাদ্ধি দেয় তার গলায় ॥ 
একজন। ছাড়ে তারে আর জনা ধরে । 
রমণের ভরে (তারা) ত্রাহি শব্দ করে ॥ 
এই মতে বরগি কত পাপ কন্ম কইরা । 
সেই সব স্্ীলোকে যত দেয় সব ছাইড়ণ ॥ 
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাঁধায়। 
বড় বড় ঘরে আইসা আগুন লাগায় ॥ 
বাঙ্গালা চৌয়ারি যত বিষণ মণ্ডপ । 
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব ॥ 
এইমতে যত সব গ্রাম পোঁড়াইয়া ৷ 
চতুর্দিকে বরগি বেড়ায় লুটিয়! ! 
কাউকে বাধে বরগি দিয়! পিঠ মোড়া । 
চিৎ কইর!1 মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া ॥ 
রূপি' দেহ রূপি দ্রেহ বলে বারে বারে। 
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥ 
কাউকে ধরিয়া বরগী পখইরে ( পুকুরে ) ডূবায়। 
ফাফর হইয়া তবে কাকু প্রাণ যায় ॥” 
--সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, সন ১৩১৩, 
২২৩-২৪ পৃ (কয়েকটি শব্দের বানান ঈষৎ 
পরিবতিত করা হইয়াছে । ) 


১৫৮ বাংল দেশের ইতিহাস 


আলীবর্ধী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বর্ষাকালে পাঁটনা ও পৃিয়! হইতে সৈগ্য, 
সংগ্রহ করিয়া বর্ধাশেষে তিনি কাটোয়া আক্রমণ করিলেন। মারাঠারা লুঠ 
পাঁটের টাকায় খুব ধুমধামের সহিত হূর্গ/-পৃজ। করিতেছিল-_কিন্তু সাঁরারাত্রি 
চলিয়া! ঘোরাপথে আসিয়া! আলীবর্দীর সৈগ্য সহসা নবমী পুজার দিন সকালবেলা 
নিজ মারাঠা সৈন্তকে আক্রমণ করিল। মাঁরাঠার! বিনা যুদ্ধে পলাইয়! গেল। 
ভাস্কর পণ্ডিত পলাতক মারাঠা সৈন্য সংগ্রহ করিয়! মেদিনীপুর অঞ্চল লুঠিতে 
লাগিলেন এবং কটক অধিকার করিলেন। আলীবদাঁ সদৈম্যে অগ্রসর হইয়া 
কটক পুনরধিকাঁর করিলেন এবং মারাঠারা চিল্কা হুদের দক্ষিণে পলাইয়া গেল। 
€ ডিসেম্বর, ১৭৪২ )। 

ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ যাঁরাঠরাঁজ সাঁহুকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তায় 
চৌথ আদায় করিবার অধিকার দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং সাহু 
নাগপুরের মারাঠারাজ রঘুজী ভৌসলাকে এ অধিকার দান করিয়াছিলেন। 
কিন্ত দিল্লীর বাদশাহ এই বিপদ হইতে রক্ষা! পাইবাঁর জন্য পেশোয়! বাঁলাজী 
রাওর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বালাঁজী ও রঘুজীর মধ্যে বিষম শক্রতা ছিল। 
স্থুতরাং বালাজী অভয় দিলেন যে ভোসলার মারাঠা সৈম্াদের তিনি বাংল! দেশ 
হইতে তাড়াইয়! দ্রিবেন € নভেম্বর, ১৭৪২ )। 

১৭৪৩ শ্রীঃর প্রথম ভাগে রঘুজী ভৌোসল! ভাস্কর পত্তিতকে সঙ্গে লইয়া 
বাংলা দেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং মার্চ মাসে কাটোয়ায় পৌঁছিলেন । 
ওদিকে পেশোয়া বাঁলাঁজী রাও বিহারের মধ্য দিয়! বাংলা দেশের দিকে যারা 
করিলেন। পারা পথ তাহার সৈন্তেরা লুঠপাঠ ও ঘর-বা্ড়ী-গ্রাম জালাইতে 
লাগিল--ধাহারা পেশোয়াকে টাকা-পয়সা ব1 মূল্যবান উপঢৌকন দিয়া খুসী 
করিতে পারিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। 

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বহরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে নবাব আনীবী ও 
পেশোয়। বালাজী রাওয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল ( ৩০ মার্চ, ১৭৪৩)। স্থির হইল 
যে বাংলার নবাব মারাঠারাজ পাহুকে চৌথ দিবেন এবং বালাজী রাঁওকে তাহার 
সামরিক অভিযানের ব্যয় বাবদ ২২ লক্ষ টাক! দ্রিবেন। পেশোয়া কথ! দিলেন 
যে ভোসলার অত্যাচার হইতে বাংল! দেশকে তিনি রক্ষা করিবেন। 

রঘুজী ভৌসল! এই সংবাদ পাইয়! কাটোয়! পরিত্যাগ করিয়া! বীরভূমে 
গেলেন। বালাজী রাও তাহার পশ্চান্বাবন করিলেন এবং রঘুজীকে বাংলা 


"নবাবী আমল ১৫৯ 


দেশের সীমার বাহিরে তাঁড়াইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতাঁর বণিকগণ 
২৫১০০* টাকা টাদা তুলিয়া কলিকাত। রক্ষার জন্য “মাঁরাঠা ডিচ' নামে খ্যাত 
পয়ঃপ্রণালী কাটাইয়াছিলেন। ১৭৪৩ গ্রীঃর জুন মাস হইতে পরবর্তী ফেব্রুয়ারী 
পর্যস্ত বাংল দেশ মারাঠা উৎপীড়নস্হইতে রক্ষা পাইল। 

ইতিমধ্যে মারাঠা৷ রাজ সাহু ভোসল! ও পেশোয়াকে ডাকাইয়া উভয়ের 
মধ্যে গোলমাল মিটাইয়! দিলেন (৩১ আগষ্ট, ১৭৪৩)। বাংলার চৌথ 
আদায়ের বাটোগ্জারা হইল । বিহারের পশ্চিম ভাগ পড়িল পেশোয়ার ভাগে, 
আর. বাংলা, উড়িস্তা ও বিহারের পূর্বভাগ পড়িল ভোসলার ভাগে। স্থির 
হুইল যে, উভয়ে নিজেদের অংশে যথেচ্ছ লুঠতরাজ করিতে পারিবেন। একজন 
অপরজনকে বাধ! দিতে পারিবেন না। 

এই বন্দোবস্তের ফলে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় মেদিনীপুরে প্রবেশ করিলেন 
( মার্চ, ১৮৪৪ )। সমন্ত ব্যাপার শুনিয়া আলীবর্দী প্রমাদদ গণিলেন। বালাজী 
রাওকে যে উদ্দেস্তে তিনি টাঁক। দিয়াছিলেন, তাহা। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল এবং আবার 
মীরাঠাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। এদিকে তাহার রাজকোষ শৃন্ঃ পুনঃ পুনঃ 
বগীর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং সৈম্যদল অবসামগ্রস্ত তখন নবাব আলীর্ঘদা 
“শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ” এই নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি চৌথ সম্বন্ধে একটা 
পাঁকাপাঁকি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভাস্কর পণ্ডিতকে তাহার শিবিরে আমন্ত্রণ 
করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের তীঁবুতে পৌছিলে তাহার ২১ জন সেনা" 
মা্রক ও অন্ুচর সহ তাহাকে হত্যা করা হইল (৩১ মার্চ) ১৭৪৪ )। অমনি 
মারাঠা সৈম্ত বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া! গেল। 

নবাব আলীব্দীর অধীনে ৯০০০ অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক আফগান সৈন্য 
ছিল। এই সৈন্যদলের অধ্যক্ষ গোলাম মুস্তাফা খান নবাবের অনুগত ও বিশ্বাস- 
- ভাজন ছিলেন এবং তীঁহারই পরামর্শে ও সাহাষ্যে ভাস্কর পণ্ডিতকে নবাবের 
ঠাবুতে আনা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
ইতস্তত করিলে মুস্তাফা! কোরানের শপথ করিয়া তীহাঁকে অভয় দেন এবং 
সঙ্গে করিয়া নবাবের তাঁবুতে আনিয়া হত্যা করেন। নবাব অঙ্গীকার করিয়া 
ছিলেন যে মুস্তাফ! ভাস্কর পণ্ডিত ও মারাঠা সেনানায়কদের হত্য। করিতে পারিলে 
তাহাকে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন। নবাব এই প্রতিশ্রতি 
পালন না করায় মুস্তাফ1 বিহারে বিদ্রোহ করেন ( ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৫ ) এবং রঘুজী 


১৬০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ভোসলাকে বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করেন। মুস্তাক! পাটনার 
নিকট পরাজিত হন কিন্তু রঘুজী বর্ধমান পর্যস্ত অগ্রসর হন। 

বর্ধমানে রাঁজকোঁষের সাত লক্ষ টাকা লুঠ করিয়া রঘুজী বীরভূমে বর্ধাকাল 
যাপন করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে গিয়া বিদ্রোহী মুস্তাফার সঙ্গে যোগ 
দেন। নবাবের সৈন্য যখন বিহারে তাহাদের পশ্চান্ধাবন করেন, তখন উড়িম্যার 
ভূতপূর্ব নায়েব মীর হবীবের সহযোগে মারাঠা সৈন্য মুশিদাবাদ আক্রমণ করে 
(২১ ডিসেম্বর, ১৭৪৫ )। আলীবদী বহু কষ্টে দ্রুতগতিতে মুশিদাবাদে প্রত্যাবর্তন 
করিলে রঘুজী কাটোয়ায় প্রস্থান করেন ও আলীবর্দার হস্তে পরাজিত হন। পরে 
তিনি নাগপুরে ফিরিয়া যান কিন্তু মীর হবীর মারাঠা সৈন্তসহ কাঁটোয়াতে অবস্থান 
করেন। পরে আলীব্দীঁ তাহাকেও পরাজিত করেন ( এপ্রিল, ১৭৪৬ )। এই 
সব গোলমালের সময় আলীবধদীর আরও ছুইজন আফগান সেনানায়ক মারাঠাদের 
সহিত গৌপনে ষড়যন্ত্র করায় নবাব তীহাঁদিগকে পদচ্যুত করিয়া বাংল! দেশের 
সীমানার বাহিরে বিতাড়িত করেন । 

বিতাড়িত আফগান সৈন্যের পরিবর্তে নৃতন সৈন্য নিযুক্ত করিয়া আলীবদা 
উড়িস্তা। পুনরধিকার করিবার জন্য সেনাপতি মীর জাফরকে প্রেরণ করেন। মীর 
জাফর মীর হবীরের এক সেনা নায়ককে মেদিনীপুরের নিকট পরাজিত করেন 
(ডিসেম্বর, ১৭৪৬)। কিন্তু বালেশ্বর হইতে মীর হবীব একদল মারাঠা সৈন্য সহ 
অগ্রসর হইলে মীর জাফর বর্ধমাঁনে পলাইয়! যাঁন। অতঃপর মীর জাফর ও রাজ- 
মহলের ফৌজদার নবাব আলীবদীঁকে গোপনে হত্যা করিবার চক্রাস্ত করেন এবং 
নবাব উভয়কেই পদচ্যুত করেন। তাঁরপর ৭১ বৎসরের বুদ্ধ নবাব স্বয়ং অগ্রসর 
হইয়া মারাঠি সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং বর্ধমান জিলা মারাঠাদের 
হাত হইতে উদ্ধার করিলেন (মার্চ, ১৭৪৭)। কিন্তু উড়িত্য| ও মেদিনীপুর মারাস্ঠা 
দের হন্তেই রহিল । 

১৭৪৮ ঘ্বীঃর আরস্তে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ দুররাণী পঞ্জাব আক্রমণ 
করেন। এই স্থযোগে আলিবদাঁর পদচ্যুত ও বিদ্রোহী আফগান সৈম্তদল তাহাদের 
বাসস্থান ছারভাঙ্গা৷ জিলা হইতে অগ্রসর হইয়া পাটনা অধিকার করে। আলীব্দার 
জ্যেষ্ঠ ভাতা হাঁজী আহমদের পুত্র জৈহ্ুদ্দীন আহমদ (ইনি আলীবর্দীর জামাতাঁও) 
বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন। বিদ্রোহী আফগানেরা জৈহুন্দীন ও হাজী 
আহম্মদ উভয়কেই বধ করে এবং আলীবদাঁর কন্তাকে বন্দী করে। দলে দলে 
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আফগান সৈন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। উড়িস্যা হইতে মীর হবীবের অধীনে 
একদল মারাঠা সৈন্তও পাটনাঁর দিকে অগ্রসর হয়। আলীবররণ অগ্রসর হইয়া 
ভাগলপুরের নিকটে মীর হবীবকে এবং পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে গঙ্গার তীরবর্তী 
কালাদিয়ার৷ নামক স্থানে আফগানদের ও তাহাদের সাহাধ্যকারী মারাঠা 'সৈম্যাদের 
পরাজিত করিয়া পাটনা অধিকাঁর করেন এবং বন্দিনী কন্ঠাকে মুক্ত করেন (এপ্রিল, 
১৭৪৮)। 

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আলীবর্দা উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং এক প্রকার 
বিন। বাধায় তাহ! পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলেই মীর হবীবের 
মারাঠা সৈন্যর! পুনরায় উহা অধিকার করে। 

অতঃপর উড়িস্তা হইতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আলীবদ্ 
স্থায়িভা'বে মেদিনীপুরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন (অক্টোবর, ১৭৪৯)। কিন্তু ইহা! 
সত্বেও মীর হবীব পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসে আবার বাংলাদেশে লুঠপাট আস্ত 
করিলেন এবং রাজধানী মুশিদাবাদের নিকটে পৌছিলেন। নবাব সেদিকে অগ্রসর 
হইলেই মীর হবীব পলাইয়! জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন-_-আলীবর্দী মেদিনীপুরে ফিরিয়। 
গেলেন (এপ্রিল, ১৭৫০ ) এবং সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিলেন। 
ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মৃত জৈন্ন্দীনের পুত্র এবং নবাঁবের দৌহিত্র সিরাঁজ- 
উদ্দৌল্প| পাটনা দখল করিবার জন্য সেখানে পৌছিয়াছেন। আলীবর্ধী পাটনায় 
ছুটিয়৷ গেলেন, এবং গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া মুপিদীবাদে ফিরিলেন। কিন্ত 
মারাঠা আক্রমণের ভয়ে-সম্পূর্ণ সুস্থ হুইবার পূর্বেই আবার তাহাকে কাটোয়া 
যাইতে হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫১) । 

বিশ্বাঘঘা তকতা৷ করিয়া! মুশিদাবাদের সিংহাঁসন অধিকাঁর করার পর হইতেই 
উড়িস্তার আধিপত্য লইয়া ভূতপূর্ব নবাবের জামাতা রুস্তম জঙ্গের সহিত 
আলীবর্দার সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। মারাঠা আক্রমণকে তাহার অবাস্তর ফল বল! 
যাইতে পাঁরে, কারণ রুস্তম জঙ্গের নায়েব মীর হবীবের সাহাঁধ্য ও সহযোগিতার 
ফলেই তাহার! নিবিষ্বে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া বাংল। দেশে আসিত। স্থতরাং 
বিগত দশ বৎসর যাবৎ আলীবর্দীকে মীর হুবীব ও মারাঠাঁদের সঙ্গে যে অবিশ্রাম 
যুদ্ধ করিতে হয়, তাহ! তাহার পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বলা যাইতে পারে। অবশ্য 
আলীবর্দী ষে অপূর্ব সাহস, অধ্যবসায় ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা 
র্বথ প্রশংসনীয় । কিন্তু ৭৫ বৎসরের বুদ্ধ আর যুদ্ধ চালাইতে পারিলেন না। 

১১ 


১৬২ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


মারাঠারাঁও রণক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ১৭৫১ গ্রীষ্টাব্ের মে মাসে উভয় 
পক্ষের মধ্যে নিয়লিখিত তিনটি শর্তে এক সন্ধি হইল । 

১। মীর হবীব আঁলীবরঁর অধীনে উড়িস্তার নায়েব নাজিম হইবেন-_ 
কিন্তু এই প্রদেশের উদ্ত্ত রাজন্ব মারাঠা টৈন্যের ব্যয় বাব? রঘৃজী ভোসলে 
পাইবেন। 

২। ইহা ছাড়া চৌথ বাবদ বাংলার রাজস্ব হইতে প্রতি বংসর ১২ লক্ষ 
টাঁক1 রঘুজীকে দিতে হইবে। 

৩। মারাঠা দৈন্ত কখনও নু ধর্ণরেখা নদী পাঁর হইয়া! বাংল] দেশে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না। 

সন্ধি হইবার এক বতসর পরেই জনোজী ভোদলের মারাঠা সৈষ্তরা মীর 
হবীবকে বধ করিয়া রঘুজীর এক সভাসদকে উড়িস্তার নায়েব নাজিম পদে বসাইল 
€২৪শে আগষ্ট, ১৭৫২)। স্বতরাং উড়িস্যা মারাঠ। রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়া গেল। 

বাংল! দেশে আবার শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল । কিন্তু দিল্লীর বাঁদশাহী 
হইতে স্বাধীনতার প্রথম ফলন্বরূপ বিগত দশ বারো বংসরের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্ত- 
ঘরবন্দে বাংলার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হুইয়৷ উঠিয়াছিল। আলীবর্দী শান- 
সংক্রান্ত অনেক ব্যবস্থা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তার- 
পর ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্ধে তাঁহার এক, দৌহিত্র ও পর বৎসর তাঁহার ছই জামাতা ও 
ভ্রাতুপপুত্রের মৃত্যু হইল। আঁশী বৎসরের বৃদ্ধ নবাব এই সকল শোঁকে একেবারে 
ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টান্দের ১০ই এপ্রিল তীহার মৃত্যু হইল। 


৫1 বাংলায় ইউরোগীয় বণিক সম্প্রদায় 


পঞ্চদশ শতাব্ধীর শেষভাগে পতুগীজদেশীয় ভাক্কো-দা-গামা আফ্রিকার পশ্চিম 
ও পূর্ব উপকূল ঘুরিয়া বরাবর নমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আপিবার পথ আবিষ্কার 
করেন। ষোড়শ শতাঁবীর প্রথম ভাঁগেই পতুগীজ বণিকগণ বাংলাদেশের 
সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টানধে তাহার চট্টগ্রামে ও 
সপ্তগ্রামে বাঁণিজা কুঠি তৈয়ারী করিবার অনুমতি পাঁয়। ১৫৭৯-৮০ গ্রীষ্টাবে সম্রাট 
আকবর তাগীরধী-তীরে হুগলী নামক একটি নগণা গ্রামে পতুগিজদিগকে কুঠি 
ঠতয়াী করিবার অনুমতি দেন এবং ইহাই ক্রমে একটি সমৃদ্ধ সহর ও বাংলাম 
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পতুর্গীজদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া বাংলায় হিজলী, 
শ্রীপুর, ঢাঁকা, যশোহর, বরিশাল ও নোয়াখালি জিলার বহুস্থানে পতুগীজদের 
বাণিজ্য চলিত। বৌড়শ শতাব্দীর শেষে টট্টগ্রাম ও ডিয়াঙ্গা এবং সগ্ডদশ শতাঁবীর 
প্রথমে সন্দীপ, দক্ষিণ শাহবাজপুর প্রভৃতি স্থান পতু্গীজদের অধিকারতৃক্ত হয় 
কিন্ধু বাংলায় পর্তুগীজ প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ পতুগিজদের 
বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি জিনিষ বাংলায় আমদানী হয় _প্রীটয় 
ধর্মপ্রচারক এবং জলদহ্য। এই উভয়ই বাঙ্গালীর আতঙ্কের কারণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। আরাকানের রাঁজা ডিয়াঙ্গা পতুগীজদের হত্যা করিয়া সন্বীপ 
অধিকার করেন। পর্তুগীজদের আগ্নেয় অস্ত্র ও নৌবহর কেরল বাংলার নহে 
মুঘল বাদশাহেরও ভয়ের কারণ হইয় উঠিয়াছিল, কারণ এই ছুই শক্তির বলে 
তাহার! দুধ্ঘ হইয়! উঠিয়া স্বাধীন জাতির ন্যায় আচরণ করিত। শাহজাহান যখন 
বিদ্বোহী হইয়া বাংল! দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পতুগীজর! প্রথষে 
নৌবহর লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়া তাহাকে ত্যাগ করে। ফিরিবার পথে তাহার! শাহজাহানের বেগম 
মমতাঁজমহলের ছুইজন বীদীকে ধরিয়া অকথ্য অত্যাচার করে। এই সমুদয় 
কারণে শাহজাহান সম্রাট হইয়া কাঁশিম খানকে বাংলাদেশের স্বাদার নিযুক্ত 
করার সময় এই নির্দেশ দিলেন যে অবিলম্বে হুগলী দখল করিয়া পতুগিজ শক্তি 
সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে এবং যাঁবতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ, স্ত্রী, শিশু ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত অথবা ক্রীতদাঁপরূপে সম্রাটের দরবারে প্রেরিত হইবে । ১৬৩২ গ্রীষ্টাবে 
কাবিম খান হুগলী অধিকার করিলেন। ৪০০ ফিরিঙ্গি স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করিয় 
আগ্রায় পাঠানো হইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে 
তাহারা মুক্তি পাইবে। নচে আজীবন ক্রীতদাসরূপে বন্দী হইয়া থাঁকিতে 
হইবে। অধিকাংশই মুপলমান হইতে আপত্তি করিল এবং আমরণ বন্দী হইয়াই 
রহিল। হুগলীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে পতুগীজ প্রীধান্তের শেষ 
হইল। 

পতুীজদের পরে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় বণিকদল বাংলাদেশে বাণিজ্য 
বিস্তার করে। সপ্তদশ শতার্ধীর প্রথম হইতেই 'ওলন্দীজেরা বাংলায় বাণিজ্য 
করিতে আরস্ভ করে। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ছুগলীর নিকটবর্াঁ চুঁচুড়ায় তাহাদের 
প্রধান বাঁণিজ্য কেন্দ্র দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার অধীনে কাশিমবাজ্ার ও 


১৬৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


পাঁটনায় আরও দুইটি কুঠি স্থাপিত হয়। দিলীর বাদশাহ ফারুখশিয়র 
ওলন্দাজদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকার পরিবর্তে আড়াই টাক! শুক দিয়া 
বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। ফরাসী বণিকেরাঁও সম্রাটকে ৪০১০০. 
টাক এবং ধাংলার নবাবকে ১১০০০ টাঁক। ঘুম দিয়া এ স্থৃবিধা লাভ করেন। 
কিন্তু ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহারা বাংলায় বাণিজ্যের সুবিধা করিতে পারেন 
নাই। হুগলীর নিকটবর্তী চন্দননগরে তাহাদের প্রধান বাঁণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। 

ইংরেজ বণিকেরা প্রথমে পতুগিজ ও ওলন্দাজ বণিকদের প্রতিযোগিতায় 
বাংলা দেশে বাণিজ্যে বিশেষ স্থবিধা করিতে পারেন নাই। ১৬৫০ খ্রীষ্টাবে 
তাহার নবাবের নিকট হইতে বাংলা দেশে বাণিজ্য করিবার সনদ পাঁন 
এবং পরবতী বৎসর হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৬৮ শ্রীষ্টান্দে টাকা এবং 
অনতিকাঁল পরেই রাজমহল এবং মালদহেও তাহাদের কুঠি স্থাপিত হয়। এই 
সমুদয় অঞ্চলে তীহাদের বাণিজ্যের খুব স্থবিধা হয়। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার 
স্থবাদার সুজা ইংরেজদিগকে বাধিক তিন হাঁজার টাঁকাঁর বিনিময়ে বিনা শুক্কে 
বাংলায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। কিন্তু বাংলার মুঘল কর্মচারীর! নানা 
অজুহাতে এই স্থবিধা হইতে ইংরেজদিগকে বঞ্চিত করে। ইংরেজ বণিকগণ 
শায়েম্ত খান ও সম্রাট গুরঙ্গজেবের নিকট হইতেও ফরমান আদায় করেন; কিন্তু 
তাহাতেও কোন স্থবিধা হয় না । ইংরেজরা! তখন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির দ্বারা 
আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে হুগলীর মুঘল শাসনকর্তা ১৬৮৬ 
্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করিলেন । ইংরেজরা বাধা দিতে 
সমর্থ হইলেও ইংরেজ এজেণ্ট জব চার্ণক সেখানে থাক। নিরাপদ মনে না করিয়া, 
প্রথমে সুতাটি ( বর্তমান কলিকাতার অন্তর্গত ), পরে হিজলীতে তাহাদের প্রধান 
বাঁণিজা-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন এবং তাহাদের ক্ষতির প্রতিশোধস্বরূপ বাঁলেশ্বর 
সহরটি পোড়াইয়া দিলেন । মুঘল সৈন্য হিজলী অবরোধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে 
সন্ধি হইল এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা স্তানুটিতে ফিরিয়া গেলেন (সেপ্টেম্বর, 
১৬৮৯ )। কিন্তু লগুনের কর্তৃপক্ষ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলায় একটি হুদৃঢ় ও 
স্থরক্ষিত স্থান অধিকার দ্বার নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন । 
জব চার্ণকের আপত্তি সত্বেও ইংরেজরা স্ুতানুটি হইতে বাণিজ্য কেন্দ্র উঠাইয়, 
সমন্ত ইংরেজ অধিবাসী ও বাঁণিজ্য-দ্রব্য জাহাজে বোঝাই করিয়! জলপথে চট্রগ্রাম 
আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মাপ্রাজে (১৬৮৮) ফিরিয়! 


নবাবী আমল ১৬৫ 


গ্রেলেন। আবার উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। বাংলার স্থ্বাদার বাধিক তিন 
হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজধিগকে বিনাশুক্ধে বাণিজ্য করিতে অনুমতি 
দিলেন। ১৬৯০ গ্রীষ্টান্দের আগষ্ট মাসে ইংরেজরা আবার স্ৃতানুটিতে ফিরিয়া 
আমিয়! সেখানে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিলেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টান্দে শোভাসিংহের 
বিদ্রোহ উপলক্ষে কলিকাতার দুর্গ দৃঢ় করা হইল এবং ইংলগ্ডের রাঁজার নাম 
অনুসারে ইহার নাম রাখ! হইল ফোর্ট উইলিয়ম। বাধিক ১২,০০০ টাকায় 
স্ৃতান্থুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর, এই তিনটি গ্রামের ইজারা লওয়া হইল। 
১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে পৃথকভাবে বাংল! একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সীতে 
পরিণত হইল । ১৭১৭ গ্রীষ্টান্বে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিনিধি স্থরম্যানকে 
সম্রাট ফারুখশিয়র এই মর্ষে এক ফরমান প্রদান করেন যে ইংরেজগণ শুক্কের 
পরিবর্তে মাত্র বাধষিক তিন হাঁজার টাকা দিলে সার! বাংলায় বাণিজ্য করিতে 
পারিবেন, কলিকাতার নিকটে জমি কিনিতে পারিবেন এবং যেখানে খুসী 
বসবাস করিতে পারিবেন। বাংলার স্থুবাদার ইহা সত্বেও নানাঁরকমে ইংরেজ 
বণিকগণের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন । কিন্তু তথাপি কলিকাতা ক্রমশই সমৃদ্ধ 
হইয়! উঠিল। ইহার ফলে মাঁরাঠা আক্রমণের সময় দলে দলে লোক কলিকাতায় 
নিরাপদ আশ্রয় লীভ করিয়াছিল। ইহাঁও কলিকাতাঁর উন্নতিব অন্যতম কারণ । 

কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে যখন মুশিদ কুলী খাঁন স্বাধীন রাজার 
ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন তখন নবাব ও তাহার কর্মচারীরা সমৃদ্ধ 
ইংরেজ বণিকিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থ আদায় করিতে লাগিলেন। 
নবাবদের মতে ইংরেজদের বাণিজ্য বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তীহীদ্দের কর্মচারীরাও 
বিনা শুন্ধে বাণিজ্য করিতেছে, স্থৃতরাং ত্রাহাঁদের বাধষিক টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা সম্পূর্ণ স্তায়সঙ্গত। ইহা লইয়া প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত আবার পরে 
গোলমাল মিটিয়া যাইত। কারণ বাংলার নবাব জাঁনিতেন যে ইংরেজের বাণিজ্য 
'হুইতে তাঁহার ঘথেষ্ট লাভ হয়--ইংরেজরাও জীনিতেন ষে নবাবের সহিত শত্রুতা 
করিয়! বাণিজ্য কর] সম্ভব হইবে না। স্থৃতরাং কোন পক্ষই বিবাদ-বিসংবাঁদ চরমে 
পৌছিতে দিতেন না। নবাব কখনও কখনও টাঁকা না পাইলে ইংরেজদের মাল 
বোঝাই নৌকা আটকাইতেন। ১৭৩৬ গ্রীষ্টাবে এইরূপ একবার নৌকা আটকানো 
হুয়। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালরা ৫৫,০০০ টাকা দিলে নবাব নৌকা 
হুাঁড়িয়! দেন) 


১৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নবাব আলীব্দীঁ ইউরোপীয় বণিকদের সহিত সত্ভীব রক্ষা! করিয়া চলিতেন 
এবং তাহাদের প্রতি যাছাতে কোন অন্তায় বা অত্যাচার না! হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাঁখিতেন। কারণ ইহাদের ব্যবসায় বজায় থাকিলে যে বাংলা সরকারের বন্ধ 
অর্থাগম হইবে, তাহা তিনি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে অভাবে পড়িলে 
টাক! আদায়ের জন্ত তিনি অনেক সময় কঠোরতা অবলম্বন করিতেন | মারাঠ। 
আক্রমণের সময়ে তিনি ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদ্দের নিকট হইতে টাকা 
আদায় করেন। ১৭৪৪ গ্রীষ্টাব্দে সৈন্যের মাহিনা৷ বাঁকী পড়ায় তিনি ইংরেজদের 
নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাক1 দাবী করেন এবং তাহাদের কয়েকটি কুঠি আটক 
করেন। পরে অনেক কষ্টে ইংরেজরা মোট প্রায় চারি লক্ষ টাক] দিয় রেহাই 
পান। ইংরেজরা বাংলার কয়েকজন আর্মেনিয়ান ও মুঘল বণিকের জাহাজ 
আটকাইবার অপরাধে আলীবদ্বা তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ দেন ও 
দেড় লক্ষ টাকা জরিমান। করেন। 

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরামী বণিকেরা যেমন স্থানীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়৷ ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইতেছিলেন, বাংলাদেশে যাহাতে সেরূপ না 
হইতে পারে সে দিকে আলীবদ্দার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে তিনি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন 
ষে তীহার রাজ্যের মধ্যে যেন তাহাদের পরম্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ না 
হয়। তিনি ইংরেজ ও ফরামীদিগকে বাংলায় কোন দুর্গ নির্মাণ করিতে দিতেন 
না, বলিতেন “তোমর] বাণিজ্য করিতে আসিয়াছ,-তোমাদের দুর্গের প্রয়োজন 
কি? তোমরা আমার রাজ্যে আছ, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।” ১৭৫৫ 
খ্রীষ্টাব্ে তিনি দ্রিনেমার (ডেনমার্ক দেশের অধিবাঁপী ) বণিকগণকে শ্রীরামপুরে 
বাঁণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করিতে অনুমতি দেন। 


৬। সিরাজউদ্দবৌল্লা 


নবাব আলীবর্দীর কোন পুত্র সম্তান ছিল না। তাহার তিন কন্তার সহিত 
তাহার তিন ভ্রাতুপ্ুত্রের (হাজী আছমদের পুত্র) বিবাহ হুইয়াছিল। এই 
তিন জামাত! যথাক্রমে ঢাকা, পৃতিয়! ও পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন। আলীবদ্দার 
জীবদশায়ই তিন জনের মৃত্যু হয়। জোষ্ঠা কন্তা মেহের্-উন্-নিস! ঘসেটি বেগম 
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নামেই স্থপরিচিত ছিলেন। তাহার কোন পুত্র সন্তান ছিল ন কিন্তু বহু ধন- 
সম্পত্তি ছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা হইতে আসিয়া! মুশিদাবাধে 
মতিঝিল নামে সুরক্ষিত বৃহৎ প্রাপাদ নির্যাণ করিয়া সেখানেই থাঁকিতেন। 
মধ্যম! কন্ার পুত্র শওকত জঙ্গ পিতার মৃত্যুর পর পৃণিয়ার শালনকর্তা হন। 

কনিষ্ঠ কন্যা আমিন! বেগমের পুত্র নিরাজউদ্দৌক্পা মুখিদাঁবাদে মাঙামহের 
কাছেই থাকিতেন। তাঁহার জন্মের পরেই আলীবদ্দী বিহারের শাসনকর্তা নিষুক্ত 
হন। সুতরাং এই নবজাত শিশুকেই তাহার সৌভাগ্যের মূল কাঁরণ মনে করিয়া 
তিনি ইহাকে অত্যধিক ন্েহ করিতেন। তাহার আদরের ফলে সিরাজের 
লেখাপড়া! কিছুই হইল ন', এবং বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুর্দান্ত, শ্বেচ্ছাঁচারী, 
কামাসক্ত, উদ্ধত, ছুধিনীত ও নিষ্ঠুর যুবকে পরিণত হইলেন। কিন্তু তথাপি 
আলীবদ্দা সিরাঁজকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। আলীবদ্দার 
মৃত্যুর পর পিরাজ বিনা বাধায় দিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 

ঘসেটি বেগম ও শওকৎজঙ্গ উভয়েই সিরাজের সিংহাসনে আরোহণের বিরুদ্ধে 
ছিলেন। নবাব-সৈন্তের সেনাপতি মীরজাফর আলী খানও সিংহাঁসনের স্বপ্ন 
দেখিতেন। আলীবদ্দীর ম্যায় মীরজাফরও নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে আঁসেন এবং 
আলীবদ্রীর অনুগ্রহেই তাহার উন্নতি হয়। মীরজাফর আলীবর্রীর বৈমাত্রেয় 
তগিনীকে বিবাহ করেন এবং ক্রমে মেনাপতির পদ লাভ করেন। আলীবদা 
প্রতিপালক গ্রভূর পুত্রকে হত্যা করিয়া নবাবী লাভ করিয়াছিলেন । মীরজাফরও 
তবাহারই দৃষ্টান্ত অন্ুদরণ করিয়া সিরাজকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নবাব হইবার 
উচ্চাঁকাজ্ষা মনে মনে পোধণ করিতেন। 

ঘসেটি বেগমের লহিত মিরাজের বিরোধিতা আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই আস্ত 
হইয়াছিল। তাহার স্বামী ঢাকার শালনকর্ত। ছিলেন, কিন্তু তিনি ভগ্রন্বাস্থ্য ও 
অতিশয় দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন ছিল না। স্থতরাং 
ঘসেটি বেগমের হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা এবং তিনিই তাহার অন্ুগ্রহভাজন 
দিওয়ান হোসেন কুলী খানের সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন। হোসেন কুলীর 
শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে পিরাজ তীত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন প্রকাশ্য দরবারে 
আলীবর্দীর নিকট অভিযোগ করিলেন যে হোসেন কুলী তাহার ( সিরাজের ) 
প্রাণনাশের জন্য বড়ধন্ত্র করিতেছে। আলীবঘী প্রিয় দৌহিত্রকে কোনমতে 
বুঝাইয় প্রকাশে কোন হঠকারিতা করিতে নিরম্ত করিলেন। ঘসেটি 
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বেগমের সহিত হোসেন কুলীর অবৈধ প্রণয়ের কথাও সম্ভবত মিরাজ ও আলীবর্দী 
উভয়েরই কানে গিয়াছিল। সম্ভবত সেইজন্যই আলীবদাঁ সিরাজকে তাহার 
ছুরভিসদ্ধি হইতে একেবারে নিবৃত্ত করেন নাই। পিতাঁমহের উপদেশ সত্বেও 
সিরাজ প্রকাশ্ঠ রাজপথে হোসেন কুলি খাঁনকে বধ করিলেন ( এপ্রিল, ১৭৫৪ )। 
অতঃপর ঘসেটি বেগম পাঁজবল্লভ নামে বিক্রমপুরের একজন হিন্দুকে দিওয়ান নিযুক্ত 
করিলেন ॥ রাজবজ্পভ সামান্য কেরানীর পদ হইতে নিজের যোগ্যতার বলে 
নাঁওয়ার৷ ( নৌবহর ) বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। হোসেন কুলীর 
মৃত্যুর পর তিনিই ঘসেটির দক্ষিণ হস্ত এবং ঢাকায় সর্বেদর্বা হইয়া উঠিলেন। 
সিরাজ ইহাঁকেও ভাঁলচক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং ঘসেটি বেগমের স্বামীর 
মৃত্যুর পরই পিরাজ .রাঁজবল্লভকে তহবিল তছরুপের অপরাধে বন্দী করিলেন এবং 
তীহার নিকট হিসাঁব-নিকাশের দাবী করিলেন (মার্চ, ১৭৫৬)। বৃদ্ধ আলীবর্দী তখন 
মৃত্যুশয্যায়, তথাপি তিনি রাজবল্লভকে তখনই বধ ন1 করিয়! হিসাব-নিকাশ পর্যস্ত 
তাহার প্রাণ রক্ষার আদেশ করিলেন । সিরাজ রাঁজবল্লভকে কারাগারে রাখিলেন 
এবং রাঁজবল্লভের পরিবারবর্গকে বন্দী ও তীহার ধনসম্পত্তি লুঠ করিবার জন্ত 
রাজবল্লভের বাঁলভূমি রাজনগরে ( ঢাঁকা জিলায়) একদল সৈম্ত পাঠাইলেন। 
সৈন্যদল রাজনগরে পৌছিবার পূর্বেই রাজবল্লভের-পুত্র কৃষণদাস সপরিবারে ও সমস্ত 
ধনরত্বসহ পুরীতে তীর্ঘযাত্রার নাম করিয়া জলপথে কলিকাতায় পৌছিলেন এবং 
কলিকাতার গভর্নর ড্রেককে ঘুষ দিয়া কলিকাতা! দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সম্ভবত 
'ঘসেটি বেগমের ধনরত্বও এইবূপে কলিকাতায় স্থরক্ষিত হইল। 

ঘসেটি বেগম ও মীরজাফর উভয়েই আলীবদাঁর মৃত্যুর পর শওকৎ জঙ্গকে 
সাহায্যের আশ্বাস দিয়! মুশিদীবাদ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। কিন্ত 
এই উৎদাহ বা৷ প্ররোচনার আবশ্তক ছিল না। শওকত জঙ্গ আলীবর্দীর মধ্যম 
কন্যার পুত্র, সুতরাং কনিষ্ঠা কন্তার পুত্র সিরাজ অপেক্ষা সিংহাসনে তাহারই 
দাবী তিনি বেশী মনে করিতেন এবং তিনি দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে তীহার 
নামে সুবেদারীর ফরমানের জন্য আবেদন করিলেন। 

সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিতে 
পারিলেন। মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা সম্ভবত তিনি জানিতেন ন1। ঘসেটি 
বেগম ও শওকৎ জঙ্গকেই প্রধান শক্র জ্ঞান করিয়া তিনি প্রথমে ইহার্দিগকে দমন 
করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মতিঝিল আক্রমণ করিয়! সিরাঞ্জ ঘসেটি বেগমকে 
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বন্দী করিলেন ও তাহার ধনরত্ব লুঠ করিলেন। তারপর তিনি সসৈন্যে শওকৎ 
জজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু দুইটি কাঁরণে ইংরেজদের প্রতিও তিনি 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট ছিলেন। প্রথমত, তাহার! রাজবল্লভের পুত্রকে আশ্রয় দিয়াছে । 
দ্বিতীয়ত, তিনি শুনিতে পাইলেন ইংরেজরা তাহার অন্থমতি ন1! লইয়াই কলিকাতা 
দুর্গের সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধি করিতেছে । শওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার 
পূর্বে তিনি কলিকাতার গভর্নর ড্রেকের নিকট নারায়ণ দাঁস নামক একজন দূত 
পাঠাইয়া আদেশ করিলেন যেন তিনি অবিলম্বে নবাঁবের প্রজা কষ্তদানকে পাঠাইয়া 
দেন। কলিকাঁতার দুর্গের কি কি সংস্কার ও পরিবর্তন হইতেছে, দি 
করিবার জন্যও দূতকে গোপনে আদেশ দেওয়! হইল । 

১৭৫৬ গ্রীষ্টাব্বের ১৬ই য়ে সিরাজ মুখিদাবাদ হইতে সসৈগ্যে শওকৎ জঙ্গের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন । ২০শে মে রাঁজমহলে পৌছিয়৷ তিনি সংবাদ পাইলেন 
যে তাহার প্রেরিত দূত গোপনে কলিকাতা সহরে প্রবেশ করে, কিন্ত কলিকাতার 
কর্তৃপক্ষের নিকট দৌত্য কাঁ্ষের উপযুক্ত দলিল দেখাঁইতে না পারায় গু্চচর মনে 
করিয়া! তাহাকে তাঁড়াইয়৷ দেওয়া হইয়াছে । এই অজ্ুহাতটি মিথ্য। বলিয়াই 
মনে হয়। কলিকাঁতার গভর্নর ড্রেক সাহেব ঘুষ লইয়া! কষ্দাসকে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন এবং তীহার বিশ্বাস ছিল পরিণাঁষে ঘসেটি বেগমের পক্ষই জয়লাভ 
করিবে। এই জন্তই তিনি সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভরসা পাইয়া" 
ছিলেন। 

কলিকাতার সংবাদ পাইয়া! সিরাজ ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং ইংরেজ- 
দিগকে সমুচিত শান্তি দিবার জন্য তিনি রাজমহল হইতে ফিরিয়া ইংরেজদিগের 
কাশিমবাজার কুঠি লুঠ ও কয়েকজন ইংরেজকে বন্দী করিলেন । ৫ই জুন তিনি 
কলিকাতা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন এবং ১৬ই জুন কলিকাঁতার উপকণ্ঠে 
পৌছিলেন। কলিকাত৷ দুর্গের সৈন্য সংখ্যা তখন খুবই অল্প ছিল--কার্যক্ষম 
ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা তিন শতেরও কম ছিল এবং ১৫০ জন আর্মেনিয়ান ও 
ইউরেশিয়ান সৈন্য ছিল। হৃতরাঁং নবাব নহজেই কলিকাত। অধিকার করিলেন। 
গভর্নর নিজে ও অন্যান্ঘ অনেকেই নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন এবং 
ফলতায় আশ্রয় লইলেন। ২০শে জুন' কলিকাতার নৃতন গভর্নর হলওয়েল 
আজ্মসমর্পণ করিলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলিকাতা ছুর্গে প্রবেশ করিলেন। 

সিরাঁজের সৈম্ভেরা! ইউরোপীয় অধিবাসীদের বাড়ী লুঠ করিয়াছিল; কিন্ত 
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কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই। সিরাজও হলওয়েলকে আশ্বস্ত করিয়া" 
ছিলেন। সঙ্ধ্যার *সময় কয়েকজন ইউরোপীয় সৈম্ত মাতাল হইয়া এদেশী 
লোককে আক্রমণ করে। তাহারা নবাবের নিকট অভিষোগ করিলে নবাব 
জিজ্ঞানা করিলেন--এইরূপ ছৃবুত্ত মাতাল সৈম্তকে সাধারণত কোথায় আটকা ইয়া 
রাখা হয়? তাহারা বলিল--অন্ধকৃপ (9180. 17০16 ) নামক কক্ষে । সিরাজ 
হুকুম দিলেন যে, এ সৈম্যদিগকে সেখানেই রাত্রে আটক রাখা হউক। ১৮ফুট 
দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত এই কক্ষটিতে এ সমুদয় বন্দীকে আটক রাখা 
হইল। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল দ্রম বন্ধ হইয়া অথব! আঘাতের ফলে 
তাহাদের অনেকে মারা গিয়াছে । ূ 

এই ঘটনাটি অন্ধকৃপ-হত্যা নামে কুখ্যাত। প্রচলিত বিবরণ মতে “মা 
কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৪৬, তাহার মধ্যে ১২৩ জনই মারা গিয়েছিল। এই 
সংখ্যাটি যে অতিরঞ্রিত, সে ব্ষিয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবত ৬০ কি ৬৫ 
জনকেই এঁ কক্ষে আটক করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জনের মৃত্যু 
হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ২১ জন যে বাঁচিয়াছিল, 
ইহ নিশ্চিত। 

ইতিমধ্যে শওকৎ জঙ্গ বাদশাহের উজীরকে এক কোটি টাকা ঘুস দিয়া 
স্থবাদারীর ফরমান এবং দিরাঁজকো বতাড়িত করিবার জন্য বাদশাহের অন্থুমতি 
পাইয়াছিলেন। স্বতরাং তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। সিরাজও 
কলিকাতা জয় সমাপ্ত করিয়া ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষে সপৈন্যে পৃণিয়া 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৬ই অক্টোবর নবাবগঞ্জের নিকট মনিহারী 
গ্রামে ছুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শওকৎ জঙ্গ পরাজিত ও নিহত 
হইলেন। | 

অল্পবয়স্ক হইলেও সিরাজ মাতামহের মৃত্যুর ছয়মাসের মধ্যেই ঘসেটি বেগম, 
ইংরেজ ও শওকত জঙ্গের ন্যায় তিনটি শক্রকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন-_ 
ইহা! তাহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাফল্য 
লাভের পর তাহার সকল উদ্যম ও উৎসাঁহ যেন শেষ হইয়! গেল। 

কলিকাতা! জয়ের পর ইনার রক্ষার জন্য উপযুক্ত কোন বন্দোবস্ত করা হইল 
না। ইংরেজের সঙ্গে শক্রত আরস্ভ করিবার পর যাহাতে তাহার! পুনরায় 
বাংল! দেশে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ন1 পারে, তাহার স্থব্যবস্থা করা অবশ্য 
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কর্তব্য ছিল; কিন্তু তাহাও কর হইল না। ইংরেজ কোম্পানী মাদ্রাজ হইতে 
ক্লাইবের অধীনে একদল সৈম্ত ও ওয়াটমনের অধীনে এক নৌবহর কলিকাতা 
পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠাইল। নবাবের কর্মচারী মাণিকচাদ কলিকাতার শাসন-. 
কর্তা! নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব ও ওয়াটসন বিন! বাধায় ফলতীয় উদ্বান্ত 
ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন €১৫ ডিসেম্বর, ১৭৫৬) । ১৭৫৬ খ্রীষ্টান্বের ২৭শে 
ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্য ও নৌবহর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। নবাবের 
বজবজে একটি ও তাহার নিকটে আর একটি দুর্গ ছিল। মাণিকচাদ এই ছুইটি দূর্গ 
রক্ষার্থে অগ্রপর হইতেছিলেন---পথে ক্লাইবের দৈন্তের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। 
সহস! আক্রমণের ফলে ইংরেজদের কিছু সৈন্য মারা গেল। কিন্তু মাণিকচাদের 
পাঁগড়ীর পাশ দিয়া একটি গুলি যাওয়ার শবে ভীত হইয়া! তিনি পলায়ন 
করিলেন। ইংরেজরা! বজবজ দুর্গ ধ্বংস করিল এবং বিন! যুদ্ধে কলিকাতা 
অধিকার করিল ( ২রা জাঙ্ুয়ারী, ১৭৫৭ )। ইংরেজর] যে পূর্বেই ঘুষ দিয়। 
মাণিকটাদকে হাত করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মাঁণিকচাদের 
সহিত ক্লাইবের পত্র বিনিময় হইতে স্পই বুঝা যায় যে কলিকাতা হইতে 
ইংরেজরা বিতাড়িত হইয়া ফলতাঁয় আশ্রয় গ্রহণের পরেই মাণিকচাদ নবাবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোঁপনে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থের 
প্রভাব ছাড় ইহার আর কোন কারণ দেখা যায় না। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্বে মাণিক- 
চাদের পুত্রকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন--এই প্রপঙ্গে কাগজ- 
পত্রে লেখা আছে যে মাণিকটাদ ত্রশ বৎসর যাবৎ ইংরেজের অনেক উপকার 
করিয়াছেন । 

কলিকাতা অধিকীর করিয়াই ইংরেজরা পিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিল (৩র! জানুয়ারী, ১৭৫৭ )। ওদিকে সিরাজও কলিকাতা অধিকারের 
সংবাদ পাইয়া! যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১০ই জানুয়ারী ক্লাইব হুগলী অধিকার করিয়! 
সহরটি লুঠ করিলেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পোড়াইয়া দ্িলেন। সিরাজ 
১৯শে জানুয়ারী হুগলী পৌছিলে ইংরেজর কলিকাতায় প্রস্থান করিল। ওরা 
ফেব্রুয়ারী সিরাজ কলিকাতার সহরতলীতে পৌছিয়া আমীরাদ্দের বাগানে 
শিবির স্থাপন করিলেন । 

৪ঠ1 জুন ইংরেজর! সদ্ধি প্রস্তাব করিয়! ছুই জন দূত পাঠাইলেন। নবাব সন্ধ্যার 
সময় তাহাদের, সন্ধে কথাবার্তা বলিলেন কিন্তু পরদিন পর্বস্ত আলোচনা মূলতুবী, 
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রহিল। কিন্তু ইংরেজ দুতেরা রাত্রে গোপনে নবাবের শিবির হইতে চলিয়া 
গেল। শেষ রানে ক্লাইব অকন্মাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ করিলেন। অতকিত 
আক্রমণে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০০ লোক হত হইল, কিন্তু প্রাতঃকালে নবাবের 
একদল সৈন্য স্থদজ্জিত হওয়ায় ক্লাইভ প্রস্থান করিলেন । মনে হয়, ইংরেজ দুতেরা 
নবাবের শিবিরের সন্ধান লইতেই আঁসিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট সংবাদ পাইয়া 
ক্লাইব অকন্মাৎ আক্রমণ করিয়া নবাঁবকে হত অথব! বন্দী করার জন্যই এই 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কুয়াসায় পথ ভূল করিয়! নবাবের 
তাঁবুতে পৌছিতে অনেক দেরী হইল এবং নবাব এই স্থযোগে এ তাবু ত্যাগ 
করিয়া গেলেন । 

এই নৈশ আক্রমণের ফলে ইংরেজরা যে সব দাবী করিয়াছিল নবাব তাহা 
সকলই মানিয়! লইয়া! তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন (৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ )। 
নবাবের সৈন্যসংখ্যা ৪৫০০০ ও কামান ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। 
তথাপি তিনি এইরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া ইংরেজদের সহিত সদ্ধি করিলেন 
কেন, ইহার কোন স্থসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে ছুইটি ঘটনা 
নবাঁবকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। প্রথমত, এই সময়ে সংবাঁদ আনিয়াছিল 
যে আফগানরাঁজ আহমদ শাহ আব্দালী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি বিধ্বস্ত 
করিয়া বিহার ও বাংল! দেশের দিকে অগ্রসর হইতেছে । ইহাতে নবাব অতিশয় 
ভীত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে ইংরেজদের লহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে 
সন্কল্প করিলেন । 

দ্বিতীয়ত, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতাঁর প্রায় সকলেই সন্ধি করিতে 
উপদেশ দ্রিলেন। ইহারা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং সম্ভবত 
নবাব তাহার কিছু কিছু আভাদও পাইয়াছিলেন। কারণ যাহাই হউক এই 
সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল এবং ইংরেজের শক্তি, 
প্রতিপত্তি ও ওদ্বত্য যে অনেক বাড়িয়া গেল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
কতকটা ইহারই ফলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাহাকে সিংহাসনচ্যুত 
করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন । 

সিরাজ নবাব হইয়। সেনাপতি মীরজাফর ও দিওয়ান রায়ছুর্লভকে পদচাত 
করেন এবং জগৎশেঠকে প্রকাশ্তে অপমানিত করেন। এই তিন জনই ছিলেন 
সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্চোক্তা। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের 
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ষথেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল--ন্ুতরাং তিনিও অর্থ দিয়! ইহাদের সাহাধ্য করিতে 
প্রস্তুত হইলেন। উমিঠাদ নামক এক জন খনী বণিক সিরাজের বিশ্বামভাজন' 
ছিলেন। তিনিও বড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। 

এই সময় ইউরোপে ইংলগু ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজরা 
ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া বাংলার ফরামী শক্তি নির্মল 
করিতে মনস্থ করিল। পিরাজউদ্দোল্লা ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং হুগলীর 
ফৌজদার নন্দকুমারকে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা 
দিতে আদেশ করিলেন। উমিচাঁদ ইংরেজদের, পক্ষ হইতে ঘুষ দিয়া নন্দকুমারকে 
হাত করিলেন এবং ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন ( ২৩শে মার্চ, ১৭৫৭ )। 

এই সময় হইতে সিরাজউদ্দৌল্লার চরিত্রে ও আচরণে গুরুতর পরিবর্তন লক্ষিত 
হশ্ব। তিনি ক্লাইবকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজর যুদ্ধ 
করিলে তিনি নিজে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাত্রা করিবেন। ক্লাইব তাহাতে 
বিচলিত না হষ্টয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। চন্দননগর আক্রমণের সময় 
রায়ছুর্লত, মাঁণিকাদ ও নন্দকুমীরের অধীনে প্রায় বিশ হাজার নৈম্য ছিল। 
তাহারা কোন বাধা দিলেন না এবং নবাঁবও ইহার জন্য কোন কৈফিয়ৎ তলব 
করিলেন ন1। তিনি নিজে তো! ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধষাত্রা করিলেনই না, বরং 
চন্দননগরের পতন হইলে ক্লাইবকে অভিনন্দন জানাইলেন। তারপর ক্লাইব যখন 
নবাবকে অনুরোধ করিলেন যে পলাতক ফরালীদের ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
ইংরেজদের হাতে দিতে হইবে, তখন তিনি প্রথমত ঘোরতর আপত্তি করিলেন । এবং 
কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জ'যা ল সাহেবকে অনুচরসহ সাদর অভ্যর্থনা 
করিয়া! আশ্রয় দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাহার বিশ্বাসঘাতক অমাত্য্দের 
পরামর্শে জ'যা ল সাহেবকে বিদায় দিলেন। সম্ভবতঃ ইহার অন্ত কারণও ছিল। 
সিরাজ জীনিতেন যে ফরাসীর! দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যে কর্তা হইয়া বসিয়াছে। 
বাংলা দেশে যাহাঁতে ইংরেজ বা ফরাসী কোন পক্ষই এপ প্রস্ৃত্ব করিতে ন! পারে, 
তাহার জন্য তিনি ইহাদের একটির সাহায্যে অপরটিকে দমনে রাঁখিবাঁর চেষ্টা! করিতে- 
ছিলেন। এই জন্য তিনি ষখন শুনিলেন যে ফরাঁপী সেনাপতি বুসী দাক্ষিণাত্য 
হইতে একদল সৈন্য লইয়া! বাংলার “অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তিনি ইংরেজ 
কোম্পানীর সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। আবার ইংরেজ যখন ফরাসীদের চন্দননগর 
অধিকার করিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া একদল সৈন্য পাঁঠাইলেন এবং বুসীকে 
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প্ুই হাজার সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। এই সময়ে (১*ই মে, ১৭৫৭ ) পেশোয়া 
বালাজী রাঁও ইংরেজ কোম্পানীর কিকাঁতার গভরন্নরকে লিখিলেন যে তিনি 
ইংরেজকে ১২০১০০০ সৈচ্য দিয়! সাছাধ্য করিবেন এবং বাংলা দেশকে ছুই ভাগ 
করিয়। ইংরেজ ও পেশোয়া এক এক ভাগ দখল করিবেন। ক্লাইব মিরাজকে 
ইহা! জানাইলে তিনি ইংরেজের প্রতি খুনী হইয়! সৈন্য ফিরাইয়া আনিলেন। 

বেশ বোঝা যায় যে ইহার পূর্বেই সিরাজের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল 
এবং ষড়যন্ত্রকারীর! ইংরেজের সহায়তায় সিরাজকে সিংহামনচ্যুত করিবার জন্য 
তাহাদের স্বার্থ অনুযায়ী নবাবকে পরামর্শ দিতেছিলেন। সিরাজ কুটরাজনীতি 
এবং লোকচরিক্্র এই উভয় বিষয়েই বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন । যদিও মীরজাফরকে 
তিনি সন্দেহ করিতেন, তথাপি তীহাঁকে বন্দী করিতে সাহস করিতেন ন]। 
নবাব একবার ক্রুদ্ধ হইয়া মীরজাফরকে লাঞ্ছিত করিতেন আবার তাঁহার স্তোক 
বাক্যে ভূলিয়! তাহার সহিত আপোষ করিতেন। রায়ছুর্লভ, উমিষটাদদ প্রভৃতি 
বিশ্বামঘাতকদের কথায় তিনি ফরাপীদের বিদায় করিয়া দিলেন অর্থাৎ একমাত্র 
যাহার তাহাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে পারিত তাহাদিগকে দূর 
করিয়। দিয়! তিনি চক্রান্তকারীদের সাহায্য করিলেন । 

সিরাজের অস্থিরমতিত্ব, অদুরদর্শিতাঁ, লোৌকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাড়াও 
তাঁহার চরিত্রে আরও অনেক দোষ ছিল। তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য 
যাহার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহীদের বিচার করিবার পূর্বে সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধ 
আলোচনা করা প্রয়োজন । এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরম্পরবিরোধী মত দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইংরেজ এতিহাসিকরা তাহার চরিত্রে বহু কলঙ্ক কাঁলিম! লেপন করিয়াছে । 
ইহা যে অন্তত কতক পরিমাণে সিরাজের প্রতি তাহাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার 
সাফাই ম্বরূপ লিখিত, তাহ! অনায়াসেই অন্মান কর! যাইতে পারে। সমসাময়িক 
এতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে মিরাজের চপলম্তিত্ব, 
দুশ্চরিত্রতা, অপ্রিয়ভাষণ ও নিষ্ুরতাঁর জন্য সভাঁসদেরা সকলেই তাহার প্রতি 
অসন্ত্ট ছিল। এই বর্ণনাও কতকটা পক্ষপাঁতছুষ্ট হইতে পাঁরে। কিন্তু 
বাংল দেশের কবি নবীনচন্দ্র সেন তাহার “পলাশীর যুদ্ধ” কাব্যে সিরাজের ষে 
কলঙ্কময় চিত্র আকিয়াছেন তাহাঁও যেমন অতিরঞ্জিত, এঁতিহাঁসিক অক্ষয়কুমার 
'মৈত্রেয় এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও সিরাঁজউদ্দৌল্লীকে যে প্রকার শ্বদেশবৎসল 
৪ মহাহ্ুভব বলিয়! বর্ণন1 করিয়াছেন, তাহাও ঠিক তদ্রপ। পিরাজের চরিত্রের 
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“বিরুদ্ধে বু কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে তাহাও নিধিচারে। গ্রহণ করা যায় না। 
'কিস্তব ফরাসী অধ্যক্ষ জ'যা ল সিরাজের বন্ধু ছিলেন, সুতরাং তিনি সিরাজের সম্বন্ধে 
যাহ! লিখিয়াঁছেন, তাহা একেবারে অগ্রাহ্থ কর! ধায় না। তিনি এ-সম্বদ্ধে “যাহা! 
'লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই £ “আলীবদীর মুত্র পূর্বেই সিরাজ অত্যন্ত 
'ুণ্চরিত্র বলিয়া কুখ্যাত ছিলেন। তিনি ষেমন কামাসক্ত তেমনই নিষ্ঠুর ছিলেন। 
গঙ্গার ঘাটে যে নকল হিন্দু মেয়ের! স্নান করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে হুন্দরী 
কেহ থাকিলে পিরাঁজ তাঁহার অন্ুচর পাঠাইয়! ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া! তাহাঁদের 
ধরিয়া আনিতেন। লোক-বোঝাই ফেরী নৌকা ডুবাইয়া দিয়া জলমগ্র পুরুষ, স্ত্রী 
ও শিশুদের অবস্থ। দেখিয়। সিরাজ আনন্দ অনুভব করিতেন। কোন সন্ত্রাস্ত 
ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলীবাঁ একাকী সিরাজের হাঁতে ইহার 
ভার দিয়! নিজে দূরে থাকিতেন, যাহাতে কোন আর্তনাদ তাহার কানে না যাঁয়। 
সিরাজের ভয়ে সকলের অস্তরাত্মা কাঁপিত এবং তীহাঁর জঘন্য চরিত্রের জন্য সকলেই 
ত্বাগকে ঘ্বণ। করিত ।” 

স্বতরাং সিরাজের কলুষিত চরিত্রই ষে তীহার প্রতি লোকের বিমুখতার 
অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহে নাই। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশ 
প্রধানত ব্যক্তিগত কারণেই সিরাজকে সিংহাঁসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া- 
ছিলেন। এরূপ ষড়যন্ত্র নূতন নহে। সতের বৎসর পূর্বে আলীবর্দী এইরূপ বড়ঘন্্র 
ও বিশ্বানঘাঁতকত! করিয়া বাংলার নবাব হইয়াছিলেন। সিরাঁজউদ্দোল্লা নিজের 
দু়্ৃতি ও মাঁতামছের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। 

সিরাঁজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার গোপন পরামর্শ মুশিনাবাদে অনেক দিন 
হইতেই চলিতেছিল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে নবাবের একজন সেনানায়ক 
ইয়ার লতিফকে সিরাজের পরিবর্তে নবাব করা হইবে। লতিফ ইংরেজদের 
সাহাধ্য লাভের জন্য গোঁপনে দুত পাঠাইলেন। ইংরেজর1 এই প্রস্তাব সানন্দে 
গ্রহণ করিল কারণ তাহাদের বরাবর বিশ্বাস ছিল যে সিরাজ ইংরেজের শত্রু । 
সিরাজ ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবেন, 
ইংরেজদের সর্বদাই এই ভয় ছিলি । সিরাজ তাহাদিগকে খুশী করিবার জঙ্ 
আশ্রিত জযা ল সাহেবকে বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজর! তাহাঁতেও সন্তষ্ট না 
হইয়! ল সাহেবের বিরুদ্ধে সৈন্ পাঠাইল । সিরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া ইহার তীব্র 
প্রতিবাদ করিলেন এবং পলাশীতে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এই ঘটনায় 
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ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে সিরাজের রাজত্বে তাহার! বাংলায় নিরাপদে 
বাণিজ্য করিতে পারিবে না । স্থতরাং সিরাঁজকে তাড়াইয়া ইংরেজের অনুগত কোন 
ব্যক্তিকে নবাব করিতে পারিলে তাহারা বাংলা দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
পারিবে । ইংরেজদের এই মনোভাব জানিতে পারিয়া মীরজাফর ন্বয়ং নবাবপদের 
প্রার্থী হইলেন। তিনি নবাবের সেনাপতি ; সুতরাং তিনিই ইংরেজদিগকে বেশ 
সাহায্য করিতে পারিবেন, এই জন্ত ইংবেজরাও তাহাকেই মনোনীত করিল । 

নবীনচন্ত্র সেন তীহার “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম সর্গে এই ষড়যন্ত্রের ষে চিত্র 
আঁকিয়াছেন, তাহার কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। সাত আটজন সম্্াস্ত ব্যক্তি 
রাজিযোগে সম্মিলিত হইয়! অনেক বাদানুবাদের পর অবশেষে সিরাজকে সিংহাসন- 
চ্যুত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, ইহা সর্বৈব মিথ্যা । রানী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্র ও 
রাঁজবল্পভের মুখে নবীনচন্দ্র বড় বড় বক্তৃত। দিয়াছেন, কিন্তু তাহার! এ বড়যন্ত্রে 
একেবারেই লিপ্ত ছিলেন না। প্রধানতঃ মীরজাফর ও জগৎশেঠ কাশিমবাজারের 
ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্স্‌ সাহেবের মারফৎ কলিকাতাঁর ইংরেজ কাউনপিলের 
সন্দে এই বিষয়ে আলাপ করেন। উমিঠাদ আর রায়ছুর্লভও ষড়যন্ত্রের বিষয় 
জানিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৫৭ প্রীষ্টাব্ের ১লা মে কলিকাতার 
ইংরেজ কমিটি অনেক বাঁদান্থবাদ ও আলোচনার পর মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সন্ধি 
করা স্থির করিল এবং সন্ধির শর্তগুলি ওয়াটুস্‌ সাহেবের নিকট পঠানে৷ হইল। 
সন্ধির শর্তগুলি মোটামুটি এই £-_ | 

১। ফরাসীদ্দিগকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে । 

২। সিরাজউদ্দোল্লার কলিকাতা৷ আক্রমণের ফলে কোম্পানীর ও কলিকাতার 
অধিবাসীদের যাহ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহ] পূরণ করিতে হইবে। ইহার জন্য 
কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ অধিবাসীর্দিগকে পঞ্চাশ লক্ষ ও অন্যান্য 
অধিবাসীর্দিগকে সাতাশ লক্ষ টাক! দিতে হইবে। ৰ 

৩। পিরাঁজউদ্দৌজ্মার সহিত সন্ধির সব শর্ত এবং পূর্বেকার নবাবদের 
ফরমানে ইংরেজ বণিকর্দিগকে ষে সমুদয় ক্রবিধ! দেওয়া হইয়াছিল, তাহা! বলবৎ 
থাকিবে। 

৪। কলিকাতাঁর সীমানা ৬"* গজ বাড়ানো হইবে এবং এই বুহত্তর 
কলিকাতার অধিবাসীরা নর্ব বিষয়ে কোম্পানীর শাসনাধীন হইবে । কলিকাতা 
হইতে দক্ষিণে কুলপি পর্যস্ত ভূখণ্ডে ইংরেজ জমিদার-স্বত্ব লাভ করিবে । 
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৫। ঢাঁক1 ও কাশিমবাজারের কুঠি ইংরেজ কোম্পানী ইচ্ছামত হুদৃঢ় করিতে 
এবং সেখানে যত খুশী সৈম্ত রাখিতে পারিবে । ্‌ 

৬। স্থবে বাংলাকে ফরাসী ও অন্যান্ত শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের 
জন্য পর্যার্থ জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে। 

৭। কোম্পানীর সৈন্য নবাবকে সাহাষ্য করিবেন। যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয়- 
ভার নবাঁব দিতে বাঁধ্য থাকিবেন। 

৮। কোম্পানীর একজন দূত নবাবের দরবারে থাঁকিবেন, তিনি যখনই 
প্রয়োজন বোধ করিবেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন এবং তাহাকে 
যথোচিত সম্মান দেখাইতে হইবে। 

৯। ইংরেজের মিত্র ও শক্র নবাবের মিত্র ও শক্ত বলিয়া পরিগণিত 
হইবে। 

১০। হুগলীর দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে নবাব কোন নৃতন ছুর্গ নির্মাণ করিতে 
পারিবেন না। 

১১। মীরজাফর যদি উপরোক্ত শর্তগুলি পালন করিতে স্বীকৃত হন, তবে 
ইংরেজরা! তাহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িগ্তার স্থ্বাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য যথাপাধ্য সাহাষ্য করিবে । 

সন্ধি শ্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে উমিটাদ বলিলেন যে মুখিদাবাঁদের রাজকোষে 
যত টাঁকা আছে তাহার শতকরা পচ ভাগ তাহাকে দিতে হইবে নচেৎ তিনি 
এই গোপন সদ্ধির কথা নবাবকে বলিয়া বিবেন। তাহাকে নিরম্ত করার জন্য 
এক জাল সদ্ধি প্রস্তত হইল, তাহাতে এরূপ শর্ত থাকিল-_কিস্তু মূল সন্ধিতে 
সেরূপ কোন শর্ত রহিল না। ওয়াটসন এই জাল সন্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজী 
ন1 হওয়ায় ক্লাইব নিজে ওয়াটসনের নাম স্বাক্ষর করিলেন । | 

ষতদিন এইরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল ততদিন ক্লাইব বন্ধুত্বের ভান করিয়। 
নবাবকে চিঠি লিখিতেন, যাহাতে নবাবের মনে কোন সন্দেহ না হয়। কিন্ত 
মীরজাফর কোরান-শপথ করিয়া সন্ধির শর্ত পালন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি 
পাইয়া ক্লাইব নিজমৃতি ধারণ করিলেন । নবাবও মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের বিষয় 
কিছু কিছু জানিতে প্লারিলেন এবং তাহাকে বন্দী করিতে মনস্থির .করিয়! 
একদল পৈম্ত ও কামান সহ মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিলেন। মীরজাফর, 

১২ 
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-ক্লাইবকে এই বিপদের সংবাদ জানাইয়া! লিখিলেন যে তিনি যেন অবিলম্কে যুদ্ধ- 
যাত্রা করেন। মীরজাফর গোপনে ওয়াটস্কে লিখিলেন তিনি যেন অবিলম্বে 
মুপিদাবাদ ত্যাগ করেন। ওয়াস এই চিঠি পাইয়া! ১৩ই জুন অস্থচরসহ 
মুণিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেন। ক্লাইবও মীরজাফরের চিঠি পাইয়! নবাবকে 
&ঁ তারিখে চিঠি লিখিয়! জানাইলেন ষে তাহার সহিত ইংরেজদের ষে সকল 
বিষয়ে বিরোধ আছে, নবাঁবের পাঁচ জন কর্মচারীর উপর তাহার মীমাংসার ভার 
দেওয়] হউক এবং এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য তিনি সসৈন্তে মুখিদাবাঁদ যাত্র! 
করিতেছেন । তিনি ষে পাঁচ জন কর্মচারীর নাম করিলেন, তাহার! সকলেই 
বিশ্বীঘাতক এবং ইংরেজের পক্ষতৃক্ত। এই চিঠি পাইয়া এবং ওয়াট্‌সের 
পলায়নের সংবাদ পাইয়৷ সিরাজ ইংরেজের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। 
এবং এতদ্দিন পরে মীরজাফরের বিশ্বাঘাতকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন | মোহন- 
লাল, মীরমদান প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরের! পরামর্শ দিল যে মীরজাফরকে অবিলম্বে 
হত্য! কর! হউক । বিশ্বাঘঘাতক কর্মচারীরা নবাবকে মীরজাফরের সহিত মিটমাঁট 
করিবার উপদেশ দিলেন । এই বিষম সঙ্কটের সময় সিরাজ তাহার অস্থিরমতিত্ব, 
কুটরাজনীতিজ্ঞান ও দুরদশিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার 
চড়াস্ত গ্রমাণ দিলেন । মীরজীফরের বাড়ী ঘেরাও করিয়া! তিনি তাহাকে পরম 
শত্রতে পরিণত করিয়াছিলেন । অকস্মাৎ তিনি ভাঁবিলেন ষে অনুনয় বিনয় করিয়৷ 
মীরজাফরকে নিজের পক্ষে আনিতে পারা যাইবে । মীরজাফরের বাড়ীর চারিদিকে 
তিনি ষে কামান ও সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আনিয়া তিনি পুনঃ 
পুনঃ মীরজাফরকে লাক্ষাতের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। যখন মীরজাফর কিছুতেই 
নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না, তখন নবাব সমস্ত মানমর্ষাদা বিসর্জন দিয়া 
ত্বয়ং মীরজাফরের বাটিতে গমন করিলেন। মীরজাফর কোরান-স্পর্শ করিয়া 
নিষ্নলিখিত তিনটি শর্তে নবাবের পক্ষে থাকিতে রাঁজী হইলেন। 

১। সমূহ বিপদ কাটিয়া গেলে মীরজীফর নবাবের অধীনে চাকুরী 


করিবেন না। 

২। তিনি দরবারে যাইবেন না। 

৩। আসন যুদ্ধে তিনি কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন না। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পিরাঁজ এই সমুদয় শর্ত মানিয়া লইলেন এবং উপরোক 
তীয় শর্তটি সত্বেও মীরজাফরকেই সেনাপতি করিয়া তাঁহার অধীনে এক বিপুল 


“'নধাবী আমল ১৭৯ 


ইসৈন্যদল সহ যুদ্ধধাত্র! করিলেন? পলাশির প্রাস্তরে ১৭৫৭ খৃষ্টাধে ২২শে জু 
তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব ও নবাবের সৈম্ব পরম্পরের সন্ুধীন হইল। 
ক্লাইবের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট তিন হাজরি-_২২১* সিপাহী, ৮*০ ইউরোপীয়াদ 
পদাতিক ও গোলন্দাঞ্জ। নবাবের মোট সৈগ্ক ছিল ৫১০০০১৫১৯০০ 
অশ্বারোহী এবং ৩৫,০০০ পদাঁতিক। নবাবের মোঁট ৫৩টি কামানি ছিল। সিনৃক্কে 
নামক একজন ফরাসী সেনানায়কের অধীনেও কয়েকটি কামান ছিল। মোহনলাল ও 
মীরমদানের অধীনে ৫,০০০ অশ্বারোহী ও ৭,০০০ পদাতিক সৈন্ত ছিল। ২৩শে জুম 
প্রাতঃকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের পক্ষে পিন্ফ্রে' গোলাবর্ষণ আরম করিলেন। 
ইংরেজ সৈন্যও গোলাবর্ষণ করিল এবং আশ্রকানিনের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়! সিন্ফ্রেঁ মোহনলাঁল ও মীরমদাঁন তীহাদের টসস্থ 
লইয়! ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিলেন । মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়ছুর্লভের 
অধীনস্থ বুহৎ সৈন্যদল দর্শকের ন্যায় চুপ করিয়া দীড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও 
নবাবের ক্ষুদ্র সেনাদল বীর বিক্রমে অগ্রসর হইয়া ইংরেজ সম্যদের বিপনন করিয়া! 
তুলিল। এই সময় অকন্মাৎ একটি গোলার আঘাতে মীরমদানের মৃত্যু হইল। 
ইহাতে নবাঁব অতিশয় বিচলিত ও মভিচ্ছন্ন হইয়া মীরজাফরকে ভাঁকিয়া 
পাঠাইলেন। মীরজাফর প্রথমে আসেন নাই, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্বানের ফলে 
সশস্থ্ দেহরক্ষী সহ নবাবের শিবিরে আমিলেন। নবাব দীনভাবে নিজের পাঁগড়ী 
খুলিয়া মীরজাফরের সম্মুখে রাঁখিলেন এবং আলীবদরর উপকারের কথা স্মরণ 
করাইয়। নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য মীরজাফরের নিকট করুণ নিবেদন 
জানাইলেন | মীরজাফর আবার কোরাণ-স্পর্শ করিয়া নবাঁবকে অভয় দিলেন এবং 
বলিলেন “সন্ধ্যা আগত প্রায়--আজ আর যুদ্ধের সময় নাই। আপনি মোহন- 
লাঁলকে ফিরিয়া আমিতে আজ্ঞা করুন। কাল প্রাতে আযি সমস্ত, সৈন্ত 'লইয়া 
ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিব” নবাব মৌহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলেন। 
মোহনলাল ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য 'বোধ করিয়! বলিয়া পাঁঠাইলেন যে “এখন 
ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। এখন ফিরিলেই সমস্ত সৈন্য হতাশ 
হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিবে।” নবাবের তখন আর হিতাহিতজ্ঞান বা কোন 
রকম বুদ্ধি বিবেচন1! ছিল না। তিনি মীরজাফরের দিকে চাহিলেন। মীরজাফর 
বলিলেন, “আমি যাহ! ভাল মনে করি তাহা! বলিয়াছি, এখন আপনার যেরূপ 
বিবেচন। হয় সেইরূপ করুন।” নির্বোধ নবাব মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার স্পষ্ট 


২৮৩ বাংল! দেশের ইতিহাস 


প্রমাণ পাইয়াও তাহার মতই গ্রহণ করিলেন, একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর মোহন 
লালের উপদেশ গ্রাহ করিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ মোহনলাঁলকে ফিরিবার 
আদেশ পঠাইলেন। মৌহনলাল অগত্যা! ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মোহনলালের 
কথাই ফলিল। নবাবের সৈন্যরা ভাবিল তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহারা 
চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া নবাব অবশিষ্ট সৈম্গণকে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন এবং ছুই হাজার অশ্বীরোহী সহ নিজেও 
মুশিদাবাঁদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইবার মীরজাফর তাহার বিরাটি সৈম্যদল 
লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মোঁহনলাল ও সিন্ফে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত 
যুদ্ধ করিলেন, তাঁরপর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইংরেজ নৈন্য নবাবের শিবির 
লুঠ করিল। এইরূপে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। এই যুদ্ধে 
ইংরেজদের ২৩জন সৈন্য নিহত ও ৪৯জন আহত হইয়াছিল। নবাবের ৫০* সৈন্ 
হত হুইয়াছিল। 

পরদিন ( ২৪শে জুন ) দাউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীর জাফর -ক্লাইবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার নবাব বলিয়া সংবর্ধনা 
করিলেন। মীরজাফর মুশিদাবাদ পৌছিয়৷ শুনিলেন সিরাজ পলায়ন করিয়াছেন। 
অমনি চতুর্দিকে তাহীর সন্ধানের ব্যবস্থা হইল। ২৬শে জুন মুশিদাবাদে মীরজাফরের 
অভিষেক হইল। ২৯শে জুন ক্লাইভ ২০০ ইউরোপীয়ান ও ৫০* দেশীয় সৈন্য লইয়া 
বিজয়গ্বে মুশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। ক্লাইভ লিখিয়াছেন যে এই উপলক্ষে বন্থ 
লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তাহারা ইচ্ছ! করিলে শুধু লাঠি ও ডিল দিয়াই 
ইউরোপীয় সৈন্যদের মারিয়! ফেলিতে পাঁরিত। কিন্তু বাঙ্গালীর! তাহা করে নাই। 
কারণ তাহার। এই মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল যে-_ 

এক রাজ] যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে। 
বাংলার সিংহাঁনন শুন্য নাহি রবে। 

৩*শে জুন সিরাজউদ্দৌল্ল! রাজমহলের নিকট ধর] পড়িলেন। ২র! জুলাই রান্ত্ে 
গোপনে তাহাকে মুশিদাঁবাদে আনা হইল । তাহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায় স্থির 
করিতে না পারিয়া মীরজাফর তাহাকে পুত্র মীরনের হেফাজতে রাখিলেন । মীরন 
সেই রাত্রেই তাহাকে হত্যা করাইল। তাহার মৃতদেহ যখন হস্তিপৃষ্টে করিয়া 
পরদিন নগরের রাজপথে ঘোরান হইল তখনও বাঙ্গালী দর্শকরা কোনরূপ উচ্ছাস 


প্রকাশ করে নাই। 


নবাবী আমল ১৮১, 


শ। মীরজাফর 


২৯শে জুন প্রাতে ক্লাইব মুধিদাবাদে পৌছিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যার সমন 
দরবারে উপস্থিত হইয়া ক্লাইব মীরজাফরকে মসনদে বলিতে অন্থরোধ করিলেন । 
মীরজাফর ইতন্তত করায় ক্লাইব নিজে তাহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে মসনদে 
বসাইলেন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার সুবাদার বলিয়া অভিবাদন করিলেন । 
দিল্লীর বাদশাহও ইহ। অন্থমোদন করিলেন । 

মীরজাফর ইংরেজদিগকে ষে টাক দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দেখা গেল 
রাজকোবষে তত টাকা নাই। জগৎশেঠের মধাস্থৃতায় স্থির হইল ষে আপাতত 
দাবীর অর্ধেক টাকা দেওয়া হইবে । বাকী অর্ধেক তিন বছরে সমান কিস্তিতে শোধ 
দেওয়! হইবে । এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ হুইতে ১৭৬* খ্রীষ্টান্জের মধ্যে মীরজাফর 
ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ 
কর্মচারীকে আটা লক্ষ সত্তর হাজার টাঁকা দিয়াছিলেন। ক্লাইবকে ব্যক্তিগতভাবে 
যে জমিদারী দেওয়! হইয়াছিল তাহীর বাঁষিক আয় ছিল প্রায় সাঁড়ে তিন লক্ষ 
টাঁকা। (ওরা জুলাই, ১৭৫৭) সামরিক বাগ সহকারে শোভাযাত্রা! করিয়া 
প্রথম কিস্তির টাকা দুইশত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওন! 
হইল। এ দিনই পিরাজউদ্দৌল্লার শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়৷ মার একদল লোক 
শোভাষাত্র। করিয়! নগর প্রদক্ষিণ করিল। 

তিন জন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই মীরজাফরকে নবাব বলিয়া মানিয়া 
লইল। মেদিনীপুরের রাজা রামসিংহ সিরাঁজের অনুগত ছিলেন। তিনি প্রথমে 
মীরজাফরের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই কিন্তু শীন্বই আন্মগত্য শ্বীকার করিতে 
বাধ্য হইলেন। পৃণিয়ায় হাজীর আলী খ নিজেকে স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন, কিন্তু নবাবের সৈম্ভ তাহাকে পরাজিত করিল। পাটনার শাসনকর্তা 
রামনারায়ণ মীরজাফরের নবাবী স্বীকার না করায় তাহার বিরুদ্ধে নবাব হয় 
সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাপন্ন হওয়ায় নবাৰ 
তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না । রামনারায়ণকে তিনি পূর্ব পদেই বহাল 
'রাখিলেন। মীরজাফর সংবাদ পাইলেন ষে উল্লিখিত তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে 
ছিলেন রায়ছূর্ণত। কারণ যদিও তিনি রায়ূর্লভের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়াই 
মিরাজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন তথাপি নবাব হইয়া তাহার সন্দেহ হইল ষে 
ভবিষ্ততে অন্তান্ত হিন্দু ও ইংরেজের সাহায্যে রায়ছুর্নভ তাহার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিতে- 
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পারে। স্বতরাং তিনি রায়ছুর্লভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন। রায়- 
দুর্লভকেও ক্লাইব রক্ষা করিলেন । চতুর ক্লাইব জানিতেন যে মীরজাফর ইংরেজের 
সহায়তায় নবাব হইলেও তিনি ইংরেজের কর্তৃত্ব খর্ব করিতে চেষ্টা করিবেন।' 
স্তরাং তিনিও রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ প্রভৃতিকে লইয়া স্বপক্ষীয় একটি দল 
গড়িতে চেষ্টা করিলেন । ক্লাইব মুশিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেই মীরজাফরের পুত্র 
মীরন রায়ছুর্লভকে দেওয়ানের পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া রাজবল্লভকে তাহার স্থানে, 
নিযুক্ত করিলেন। রায়ছূর্লভ কলিকাতায় ক্লাইবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

এই সমুদয় বিদ্রোহ থামিতে না থামিতেই মীরজাফরের ঠৈন্তদল বিদ্রোহ 
করিল। তাহাদ্দের অনেক দিনের বেতন বাকী ছিল সুতরাং তাহার? পুনঃ পুনঃ 
ইহা পরিশোধ করিবার জন্য নবাবের নিকট আবেদন করিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া 
অনেক সৈন্য বরখাস্ত করিলেন। হইছার ফলে সৈন্যের! তাহার প্রাসাদ অবরোধ 
করিল। নবাবের ছুর্যবহারে বিহারের ছুইজন জমিদার সুন্দর সিংহ ও বলবস্ত 
সিংহ বিদ্রোহ করিলেন। 

ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর সংকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দিল্লীর 
সাভ্রাজ্য নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছিল। দিল্লীর নামপবন্য বাদশাহ দ্বিতীয় 
আলমগীর মাত্র দিল্লী ও তাহার চতুদিকের সামান্য ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেন কিন্ত 
প্রকৃত ক্ষমত! ছিল তাহার উজীরের হস্তে। ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারী মাসে 
আফগান সুলতান আহমদ শাহ. আবদালী দিল্লী আক্রমণ করিলেন এবং উজীর 
গাজীউদ্দীন ইমাদ্‌-উল-মুল্ক্‌ আত্মসমর্পণ করিলেন । (জানুয়ারী, ১৭৫৭) আবদালী 
রুহেল!। নায়ক নাজীবউদৌল্লাকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া প্রস্থান 
করিলেন । পূর্বেই বল! হুইয়াছে ষে আব্দালীর এই আক্রমণে ভীত হইয়াই 
সিরাজউদ্দোল্পা ইংরেজদিগের সহিত ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধি করিয়াছিলেন । 

আবদালীর প্রস্থানের পরই মারাঠাগণ দিল্লী আক্রমণ করিল ( আগষ্ট, ১৭৫৭ ) 
এবং নাঁজীবউদ্দৌল্লাকে সরাইয়া আবার গাজীউদ্দীনকে উজীর নিধুক্ত করিল। 
গাজীউদ্দীন বাদশাহ ও তাহার পুত্র (বাদশাহজাদ! ) উভয়ের সঙ্গেই খুব ছুর্যবহার 
করিতেন। তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য বাদশাহজাদ! দিল্লী হইতে 
পলায়ন করিয়া নাঁজীবউদ্দোজ্লার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (মে, ১৭৫৮) 
বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর তাহার পুত্রকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার স্থবাদার 
নিষুক্ধ করিয়াছিলেন। বাংলার নবাব পরিবর্তন এবং আত্যস্তরিক অসস্তোর € 


নবাবী আমল ১৮৩ 
বিস্তোহের সুযোগে অকর্মপ্য মীর জাফরকে - পনচ্যুত করিয়া! বাংলার মসনদে 
বাদশাহজাদাকে বসাইবার জন্য এলাহাবাদের মুবাদার মুহম্মদ কুলী খান ও 
অযোধ্যার নবাব শুজটিদৌল্ল। বাদশাহজাদাকে সন্ুখে রাখিয়! বিহার আক্রমর্ণ 
করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্বোক্ত বিহারের বিদ্রোহী জমিদার ছুইজনও তাহাদের . 
সঙ্গে যোগ দিলেন । 

এই আক্রমণের সংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কারণ তাহার 
সৈন্যের! পূর্ব হইতেই বিদ্রোহী ছিল। শাহজাদার সংবাদ শুনিয়! জমিদারদের 
মধ্যে অনেকেই তাহার সঙ্গে ষোগ দিতে মনন্থ করিল। নবাব অনন্যোপায় হইয়া 
সোন।-রূপার তৈজলপঞ্তর প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সৈম্যগণের বাঁকী বেতন কতকট! 
শোধ করিলেন এবং ইংরেজ সৈন্যের সাঁহাষ্য প্রার্থনা করিলেন। শাহজাদাও 
ক্লাইবের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে বাঁদশাঁহ উজীরের চাপে পড়িয়া 
শাহজাদার পরিবর্তে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার অন্য স্থবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং 
মীরজাফরকে আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে শাহজাদাকে আক্রমণ ও বন্দী 
করেন।' শাহজীদ। পাটন! ছুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন (মার্চ, ১৭৫৯ )। কিন্তু 
ক্লাইবের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। তখন শাহজাদ! ইংরেজের নিকট কিছু 
অর্থ সাহাধ্য চাহিলেন। ক্লাইব তাহাকে দশহাজার টাক দিলে তিনি বিহার ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলেন। দিল্লীর উজীর শাহজাদার পরাজয়ে খুনী হইয়া বাঁংলায় 
মীরজাফরের কর্তৃত্ব অনুমোদন করিলেন এবং মীরজাফরের অনুরোধে ক্লাইবকে 
একটি সম্মানস্থচক পদবী দিলেন। মীরজাফরও ক্লাইবকে এই পদের 
উপযুক্ত জায়গীর প্রদান করিলেন। | 

এই যুদ্ধে মীরজাফরের পুত্র মীরন নবাব-সেনার নাঁয়ক ছিলেন। মীরন 
কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করায় তাহারা মীরনের 
প্রস্থানের পরই কয়েকজন জমিদারের মঙে একযোগে বিদ্রোহ কিয়া শাহজাদাকে 
আবার বিহার আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়া 
১৭৫৯ গ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মানের শেষভাগে শাহজাদা আবার বিহার আক্রমণ 
করিবার উদ্দেপ্তে যাত্রা করিলেন। শোন নদীর নিকট পৌছিয়া তিনি সংবাদ 
পাইলেন যে তাহার পিতা উজীর কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। অমনি তিনি দ্বিতীক্ক 
শাহ আলম নামে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অযোধ্যার নবাব. 
শুজাডিদ্দৌকজাকে উজীর নিযুক্ত কর্িলেন। তিনি অভিষেকের আমোঁদ-উৎ্নকে 
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বু সময় কাটাইলেন। এই অবসরে পাটনায় রামনারায়ণ ছূর্গ রক্ষার বন্দোবস্ত 
শেষ করিলেন এবং ক্যাইলোডের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য পাটনায় পৌ ছিল। 
ইংরেজ-সৈন্য পৌছিবার পূর্বেই রামনারায়ণ বাঁদশাহী ফৌজকে আক্রমণ করিয়া 
পরাস্ত হইলেন (৪৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬০ )। কিন্তু শাহ আলম পাঁটনার নিকট 
পৌছিলেও দুর্গ আক্রমণ করিতে ভরসা পাইলেন না এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী 
ক্যাইলোডের হস্তে পরাস্ত হইয়া তিনি বিহার সহরে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর 
শাহ আলম মুশিদাঁবাঁদ আক্রমণের জন্য কামগাঁর খানের অধীনস্থ একদল অশ্বারোহী 
সৈন্য লইয়া পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিষুরপুর পৌঁছিলেন। 
এইখানে একদল মারাঠা সৈন্য তাহার সঙ্গে যোগ দিল। এই সময় মীরজাফরের 
নবাবীর শেষ অবস্থা এবং বাংল! দেশেরও চরম ছুরবস্থা। সম্ভবত এই সকল 
সংবাদ শুনিয়াই শাহ আলম বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু তীহার আশা পূর্ণ হইল ন1। তাহার কতক সৈম্য দামোদর নদ পার 
হওয়ার পরই ইংরেজ সৈন্তের সহিত তাঁহাঁদের একটি খণ্ডযুদ্ধ হইল (৭ই 
এপ্রিল, ১৭৬০ )। শাহ আলম তখন তাঁড়াতাঁড়ি ফিরিয়া অরক্ষিত পানা 
দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন | কিন্তু ইংরেজ সৈন্ত পাঁটনায় পৌঁছিলে (২৮ 
এপ্রিল, ১৭৬০ ) বাদশাহ পাঁটন1 ত্যাগ করিয়া রানীসরাই নামক স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। এখাঁনে ফরামী অধ্যক্ষ জ'যা ল সাহেব তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। 
কিন্ত হাজীপুরে ইংরেজ সৈন্য খাঁদিম হোসেনকে পরাজিত করিলে ( ১৯ জুন ) 
বাদশাহ ভগ্রমনোরথ হইয়া বিহার প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া ঘমুন1 তীরে 
পৌছিলেন (অগস্ট, ১৭৬০ )। 

বাদশাহ শাহ আলমের আক্রমণের স্থযোগ লইয়। মারাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট 
বৃহৎ একদল সৈন্তসহ কটক আক্রমণ করিলেন। ১৭৬০ গ্রীষ্টান্বের আরভে 
তিনি মেদিনীপুর অধিকার করিলেন। বীরভূমের জমিদারও তাহার সঙ্গে যোগ 
দ্রিলেন। মীরজাফর তখন ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ 
সৈন্য অগ্রসর হইব মাত্র শিবভট্র বিনা যুদ্ধে বাংল! দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন । 

এই সময়ে পূর্ণিয়ার নায়েব নাঁজিম খাদিম হোসেন খানও বিদ্রোহী হইয়! শাহ 
আলমের সঙ্গে যোগ দিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মীরন ও ক্যাইলোড 
ছুই সেনাদল লইয়া তাঁহাকে বাধা দানের জন্ক অগ্রনর হইলেন। ১৬ই জুন 
খাদিম হোসেন খাঁন পরাজিত হইয়! পলায়ন করিলেন এবং নবাবের সৈশ্ঠ তাহার, 
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'পশ্চান্ধাবন করিল। কিন্তু ওরা জুলাই অকম্মাৎ শিবিরে বন্ত্রাঘধাতে মীরনের 
মৃত্যু হওয়ায় নবাবসৈম্য ফিরিয়া আসিল। 

এইরূপে ১৭৬০ গ্রীষ্টান্বে শাহ আলম ও শিবভটের আক্রমণ এবং. খাদি 
হোসেনের বিদ্রোহ বাংল! দেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্ত ইংরেজ 
সৈন্যের সহায়তায় মীরজাফর এই তিনটি বিপদ হইতেই উদ্ধার পাইলেন। 

কিন্ত অচিরেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ইংরেজ ও ফরাসীদের ন্যায় 
'ওলন্দাজরাও বাংলায় বাণিজ্য করিত এবং হুগলীর নিকটবর্তী চু'চূড়ায় তাহাদের 
বাণিজ্য-কুঠি ছিল। মীর জাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করিয়! ইংরেজদের ক্ষমতাঁও 
গ্রুতিপত্তি বাড়িয়! যাওয়ায় ওলন্দাজেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং মীরজাঁফরকে 
নবাবের উপযুক্ত মর্যাদা দেখাইল না। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকর্ট' 
জবাবদিহি করিলেন। কিন্তু তাহারা ত্রুটি স্বীকার না করিয়া লম্বা এক দাঁবী- 
দাওয়ার ফর্দ পেশ করিল । ক্লাইবের পরামর্শমত নবাব ওলন্দাজদের বাণিজ্য 
বন্ধ করিবার পরওয়াঁনা বাহির করিবাঁমাত্র ওলন্দাজরা মীরজাফরের প্রাপ্য 
সম্মান দিল। | 

কিন্তু ইংরেজদের সহিত ওলন্দাজদের গোলমাল মিটিল না। একে তো 
ইংরেজরা বিনা শুক্কে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা পাইত্, তারপর ।মীরজাফরের 
নিকট হইতে তাহারা আরও কতকগুলি অধিকার লাঁভ করিয়াছিল। ইহার 
বলে ওলন্াজদের যত জাহাজ গঙ্গা দিয়া যাইত, ইংরেজরা তাহ! খানাতল্লাসী 
করিত এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির লোককে জাহাঁজের চালক 
(7119) নিযুক্ত করিতে দিত না। ইহার ফলে ওলন্দাজদের বাণিজ্য অনেক 
কমিয়া যাইতে লাগিল। উপায়স্তর না দেখিয়া ওলন্ীজর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ 
করা স্থির করিল এবং এই উদ্দেশ্যে তাহাঁদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র হইতে বন্ধ 
'সৈগ্য আনাইবার ব্যবস্থা করিল। ১৭৫৯ গ্রীষ্টাব্ধের অক্টোবর মাঁসে ইউরোপীয় ও 
'মলয় সৈন্য বোঝাই ছয় সাঁতখানি জাহাজ গঙ্গায় পৌছিল। মীরজাফর তখন 
কলিকাতায় ছিলেন। তিনি ওলন্দাজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবার 
প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজর! ইহাতে সম্মত হইল না, কাঁরণ ইউরোপে ইংরেজ ও 
ওলন্দাজদের মধ্যে পূর্ণ শাস্তি বিরাঁজ করিতেছিল। তাহারা নবাবকে অনুরোধ 
করিল যেন তিনি ওলন্দাজদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধতা হইতে নিবৃত করেন। 
'তদছুসারে নবাব কলিকাতা হইতে মৃশিদাবাদে যাইবার পথে হুগলী ও চুঁচুড়ার 
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মাঝামাঝি এক জান্বগায় দরবারের আয়োজন করিয়া ওলন্বাজদিগকে উপস্থিন্ 
হইতে আদেশ দিলেন। দরবারে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষেরা নবাবকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিল যে ইংরেজরাই তাহার দুর্বলতা৷ ও দেশের দুর্দশার কারণ এবং তাহার অস্থগ্রহ 
পাইলে তাহাকে তাহার! এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। নবাবকে চুপ 
করিয়া থাকিতে দেখিয়। তাহারা ভরসা পাইল এবং প্রার্থনা! করিল ঘে নবাব 
তাহার্দিগের সেনাদলকে আমিতে দিবেন এবং ইংরেজরা যাহাতে কোন বাধ! ন! 
দেয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। নবাব ইহাতে আপত্তি করায় তাহারা বলিল যে 
সৈন্তবোঝাই' জাহাঁজগুলি শীপ্রই ফেরৎ পাঠান! হইবে । ইহাতে খুমী হইয়া 
নবাব তাহাদিগকে সংবর্ধনা করিলেন এবং তাহাদের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া 
দিতে প্রতিশ্রুত হুইলেন। 

কিন্ত নবাব চলিয়া যাইবার পরই ওলন্দাজর! এমন ভাব দেখাইল ষে নবাব 
তাহার্দিগকে সৈম্তবোধাই জাহাজ আনিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাহারা 
জাহাজগুলি আনিবার ও নৃতন সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। 

ইহাতে ইংরেজদের সন্দেহ হইল যে নবাব তলে তলে ওলন্দাজদের সহায়ত" 
করিতেছিলেন । অনেক ইংরেজের দৃঢ় বিশ্বাম হইল যে নবাবই গোপনে 
ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সৈন্ত আনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্লাইবও 
নবাবকে এক কড়া চিঠি লিখিলেন ষে ওলন্দাজদের সহিত মিত্রতা করিলে ভবিস্বাতে 
তিনি মীরজাফরের সহিত কোঁন সম্বন্ধ রাখিবেন না। নবাব প্রতিবাদ করিয়! 
জানাইলেন যে ইংরেজের সহিত বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে তিনি সর্ধদাই প্রস্তত 
আছেন। ক্লাইব তাহাকে সসৈন্তে ইংরেজদিগের সঙ্গে মিলিত হইবার আমন্ত্রণ 
করিলেন। নবাব লিখিলেন যে কলিকাতা! হইতে মুশিদাবাদে যাতায়াতের ফলে 
তিনি বড় ক্লান্ত, হুতরাং নিজে ন! যাইয়া পুত্রকে পাঠাইবেন । 

ইতিমধ্যে ওলন্দাজেরা ইংরেজদের নাতখানি জাহাজ আটক করিল এবং 
ফলতায় নামিয়! ইংরেজের নিশান ছি'ড়িয্া ফেলিয়া ঘর বাড়ী জালাইয়! দিল। 
ক্লাইব ভাবিলেন ধে নবাবের সহায়তা না থাকিলে ওলন্দাজের এতদূর সাহম 
করিত না। সুতরাৎ তিনি নবাবকে লিখিলেন ষে তাহার পুত্র বা সৈন্য পাঠাইবার, 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি ঘি সত্য সত্যই ইংরেজের বন্ধু হন তবে ওলন্দাজদিগের 
ষে ভাবে যতদূর সম্ভব অনিষ্ট করিবেন। নবাব তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণকে আদেশ: 
দিলেন ধেন ওলন্বাজদের পাটনার কুঠি অবরোধ কর! হয় এবং তাহাদের নান?” 
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ভাবে উৎপীড়ন করা হয়। তীহীর পরামর্শদাতাদের অনেকেই তীহাকে ওলন্দাজ- 
দের বিরুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু মীরজাফর তাহাদের কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না এবং হুগলীতে গলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবাঁর জন্য ফৌজদারের, 
নিকট পরওয়ানা পাঁঠাইলেন । ইংরেজর1 ওলন্দীজেদের বরাহনগরের কুঠি দখল 
করিলেন। তাহার! নবাবের নিকট নালিশ করিল, কিন্তু কোন ফল হুইল ন1। 

(২১শে নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) ওলন্দাজরা যুদ্ধের জন্তু প্রস্তত হইল এবং ৭০০ 
ইউরোপীয় এবং প্রায় ৮০০ মলয় সৈন্য জাহাজ হইতে নামাইল। ক্লাইভ এই 
সংবাদ পাইয়! ফোর্ডের অধীনে একদল ৫ম পাঠাইলেন। চন্দননগর ও চু'চুড়ার 
মাঝামাঝি বেদারা নামক স্থানে দুই দলে যুদ্ধ হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই 
ওলন্নাজেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়! বস্তুত! স্বীকার করিল (২৫শে নভেম্বর) । 

তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে প্রায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মীরজাফর' 
ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপনে বড়ঘন্ত্র করিয়াছিলেন । ইহার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল 
ছুইটি। প্রথমত, মীরজীফরের সহায়তার ভরসা না থাকিলে তাহার কখনও" 
ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা পাইত না--এবং ওলন্দাজ কোম্পানী তাহাদের 
কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিতে স্পষ্টই এইরূপ সহায়ত! পাওয়ার সম্ভাবনা জানাইয়া- 
ছিলেন । দ্বিতীয়ত, মীরজাফরের দরবারের একদল অমাত্য থে ওলন্দাজদের সাহায্যে 
বাংলার ইংরেজদিগের প্রভাব খর্ব করিয়া নবাবের স্বাধীনভাবে রাজত্ব, 
করিবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই দলে ষে মীরন, রামনারায়ণ 
প্রভৃতিও ছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। 

মীরজাফরের ত্বপক্ষেও দুইটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রথমত, সন্দেহ থাকিলেও 
ইংরেজরা মীরজাফরের বিরুদ্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পায় নাই। পাইলে মীর- 
জাফরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার অন্তর্ূপ হইত। দ্বিতীয়ত ১৭৫৭৯ খ্রীষ্টাব্ের ২২শে 
অক্টোবর-_অর্থাৎ টৈন্যবোঝাই ওলন্বাজ জাহাজগুলি বাংলাদেশে পৌছিবার পর-- 
কলিকাতার কাউনদিল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় চিঠিতে জানাইয়া, সঙ্গে- 
সঙ্গে লিখিয়াছেন ষে নবাব এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না এবং তিনি ইহাতে 
ওলন্দাজদের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । 

কোন কোন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে মীরজাফর মহারাজা রাজল্লভের সাহাঘ্যে' 
ওলন্দাজদিগের সহিত গোপনে বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। জনেক ইংরেজের 
এরূপ ধারণাও ছিল যে মহারাজ! নন্দকুমারের চক্রান্তেই বর্ধমান, বীরভূম 


১৮৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


“অন্তান্ত স্থানের জমিদারগণ ও খাদিম হোসেন খান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং 
শাহজাদা ও মারাঠ! শিবভট বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে 
অনেকের বিশ্বাস, এই সকলের মৃল উদ্দেশ্ঠ ছিল ইংরেজদের অধীনত! পাশ হইতে. 
বাংলাদেশ মুক্ত কর! এবং এইজন্য নন্দকুমা'র স্বদেশভক্তরূপে সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
'হুইয়াছেন। স্থতরাং নন্দকুমারের সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানিতে পার ষায় তাহার 
আলোচন। প্রয়োজন । 

নন্দকুমার যে সিরাঁজউদ্দেনল্লার প্রতি বিশ্বীনঘাতকতা৷ করিয়া ইংরেজদিগকে 
চন্দননগর অধিকার করিতে সাহাঁধ্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
-স্থতরাং সিরাজউদ্ধৌল্লার পতনের পর নন্দকুমীর ইংরেজ ও মীরজাফর উভয়েরই 
“প্রিয়পাত্র হইয়। নিজের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। মীরজাফর যখন 
পিংহাসনচ্যুত হইলেন তখন নন্দকুমাঁর তাহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসভাজন 
হইলেন। ইংরেজ লেখকগণের মতে অতঃপর নন্দকুমীর নানা উপায়ে ইংরেজ 
কোম্পানীর অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট 
'মন্দকুমারের বাঁড়ী হইতে প্রাঞ্ধ কতকগুলি গোপনীয় পত্রের সাহায্যে শাহজাদ! 
এবং পণ্ডিচেরীর ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত ইংরেজের, বিরূদ্ধে তাহার চক্রান্তের 
“বিষয় কাউনসিলের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী 
করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যে কোন উপায়েই হউক, নন্দকুমার ৪* দিন পরে মুক্ত 
হইলেন। 

ইংরেজরা যখন মীর কাঁশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোঁষণা করিয়া মীরজাফরকে 
আবার নবাব করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন মীরজাফর যে কয়েকটি শর্তে এই 
পদ গ্রহণে রাজী হইলেন তাহার একটি শর্ত এই ষে নন্দকুমীর তীহার দিওয়ান 
হইবেন এবং অনিচ্ছসিত্বেও সেই সন্কটকালে ইংরেজের। ইহাতে রাজী হুইলেন। 

ইংরেজ লেখকেরা বলেন যে দিওয়ান হইবার পরও নন্দকুমীর ইংরেজদের 
“বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । মীর কাঁশিমের সহিত তিনি এই বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন ষে তিনি ইংরেজ সৈন্যের সমম্ত সংবাদ মীর কাঁশিমকে জানাইবেন-_. 
মীর কাশিম পুনরায় নবাব হইলে নন্দকুমারকে দিওয়ানের পদ দিবেন। এতত্বযতীত 
“তিত্রি কাশীর রাজা বলবস্ত সিংহকে ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করিয়৷ তাহাদের বিরুদ্ধে 
শজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে যোগ দিবাব জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এই দুইটি 
ধ্মভিযোগ সম্বন্ধে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট বহু অনুসন্ধানের ফলে যে সমুদয় প্রমাণ 


নবাবী আমল ১৮৯ 


সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইছার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ 
থাকে না। ্‌ 

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই ষে তিনি শুজ্াউদ্দোল্লাকে লিখিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি যদি ইংরেজদিগকে বাংল! দেশ হইতে তাড়াইতে পারেনঃ তবে' 
তিনি তাঁহাকে এক কোটি টাকা এবং বিহার প্রদেশ দিবেন। শুজউদ্দৌল্ল! রাজী 
ন]1 হওয়ায় তিনি কয়েক লক্ষ টাকা সহ একজন উকীল পাঠাইয়াছিলেন এবং 
গুজাউদ্দোন্লা রাজী হ্ইয়াছিলেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। তবে মীরজাফর ষে শুজাউদ্দৌল্লাকে মীর কাশিমের পক্ষ 
ত্যাগ করাইয়। তাহার সঙ্গে যোগ দেওয়াইবার জন্য বন্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
কতকটা সফলও হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্ৃতরাৎ নন্দ- 
কুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিষোগ মীরজাফরের আচরণ দ্বার! সমধিত হয় না। 
আর মীরজাফরের অজ্ঞাতসারে এবং বিনা সমর্থনে যে নন্দকুমার এক কোটি টাঁকা 
ও বিহার প্রদেশ শুজাউদ্দোল্লাকে দিবার প্রস্তাব করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
পূর্ব-অভিজ্ঞতার পরে মীরজাফরও ধে ইংরেজদিগকে তাড়াইবার জন্য যড়যন্ 
করিবেন, খুব বিশ্বস্ত গ্রমীণ ন1 থাকিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! উচিত নহে । 

কলিকাতার ইংরেজ কাউনণিল কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগের বিষয় বিবেচন! 
করিয়া ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্বের মার্চ মানে নন্দকৃমারকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় 
পাঁঠাইলেন। তাহাঁকে তাহার নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী করিয়া রাখা! হইল 
এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার কোন হাত রহিল না। কিছুদিন পরে. 
তিনি আবার ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

নন্মকুমার ইংরেজকে তাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন--এই অভিযোগের 
সত্যতার উপর নির্ভর করিয়! বর্তমান যুগে কেহ কেহ তাহাকে দেশপ্রেমিক 
বলিয়! অভিহিত করেন এবং দশ বৎসর পরে ইংরেজ আদালতে তাহার প্রাণদও 
হইয়াছিল বলিয়! তাহাকে দেশের প্রথম শহীদ বলিয়! সম্মানি দিয়! থাকেন। বলা বাহুল্য. 
'তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল জাল করিবার অভিযোগে--ইংরেজকে তাড়াইবার' 
প্রসলগমান্্রও সেই বিচারের সময় কেহ উচ্চারণ করে নাই। তাহার প্রাণদণ্ড গ্ঠায়, 
হইয়াছিল কি অন্তায় হইয়াছিল এ সম্বন্ধে তাহার মৃত্যুর পর দেড়শত বৎ্ণর পর্যস্ত. 
বনু বিতর্ক হুইয়াছে। এবং এখনও সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্তু, 
এই স্থুদীর্ঘকাল মধ্যে কেহ কল্পনাও করে নাই ষে তিনি দেশের জন্য প্রাণ, 
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দিয়াছিলেন। কারণ ইংরেজ তাড়াইবার অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা বল! কঠিন 
এবং সত্য হইলেও তাহার উদ্দেশ্ট কী ছিল আজ তাহ! জানিবার কোন উপায় 
নাই। তিনি স্বীয় প্রভূ সিরাঁজউদ্দোল্লার বিরুদ্ধে ইংরেজদের'সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া 
ছিলেম, ভারপর মীরজাফরের স্বপক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, 
এবং মীরজাফরের বিপক্ষে মীর কাশিমের সহিত ষড়ধস্ত্র করিয়াছিলেন। অতএব 
স্বভাবতই তিনি ষে স্বার্থ সাধনের জন্য চক্রাস্ত করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান কর] 
অসঙ্গত নহে। সুতরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাহার চক্রাস্ত নিছক স্বদেশপ্রেম 
অথব। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপাঁয়মাত্র তাহ! কেহই বঙ্গিতে পারে না এবং তিনি 
লাত্যই ইংরেজকে তাড়াইতে যথাপাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহাঁও নিশ্চিত 
করিয়! বল! যায় না । 

নবাব মীর জাফর, যে অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তাহার দেশদ্রোহিতার ফলেই যে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ 
'ইংরেজের অধীন হইল এই অভিযোগ পুরাপুরি সত্য নহে। রাজ্য লাভের জন্য 
প্রভূর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র_ইহা তখন অনেকেই করিত। ততীহীর পূর্বে আলীবদী 
এবং তাহার পরে মীর কাশিম উভয়েই ইহা করিয়াছিলেন। মীরজাফর যখন 
ইংরেজের সাহাধ্য লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করেন তখন তাহার পক্ষে ইহা কল্পন। করাও 
অসম্ভব ছিল যে ইহার ফলে ইংরেজরা বাংল দেশের সর্বময় কর্তা হইবে। 


৮। মীর কাশিম 


মীরজাফরের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতাঁয় ইংরেজ কোম্পানী তাহার প্রতি 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট ছিলেন। তাহার পুত্র মীরন ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং 
ইংরেজেরা ইহা! জানিত। কিন্তু মীরন কাধক্ষম এবং পিতার প্রধান পরামর্শদাতা 
ছিলেন। নবাবের উপর তাহার প্রভাবও খুব বেশী ছিল। অকন্মাৎ বজ্তাঘাতে 
মীরনের মৃত্যু হইল ( ওরা জুলাই, ১৭৬০ ) | ইংরেজরা এই ঘটনার সুযোগ লইয়া 
নবাবের উপর তাহাদের আধিপত্য আরও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিল। 

যর্দিও মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বহু অর্থ 
'দিয়াছিলেন--তখাপি তাহাদের দাবী গিটিল না। ওদিকে রাজকোব শুন্ত। স্থৃতরাং 
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আীর জাফরের আর টাঁক। দিবার সাধ্য ছিল না। নৃতন ইংরেজ গতর্ণর ত্যান্সিটার্ট 
প্রন্তাব করিলেন যে চট্টগ্রাম জিল! কোম্পানীকে ইজার! দেওয়া! হউক । রিস্ক মীর- 
নজীফর ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন ন1। নবাবের জামাত! মীর কাঁশিমের হাতে 
অনেক টাকা ছিলঃ এবং যখন মীরজাফরের সৈগ্েরা বিজ্বোহ করে তখন তিনিই 
টাকা দিয়! তাহা মিটাইয়া দেন। মীরনের মৃত্যুর পর নবাবের উত্তরাধিকারী 
কে হুইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে ছুইজন প্রতিষবন্্ী দাঁড়াইল। প্রথম মীরনের পুত্র । 
মীরনের দিওয়াঁন রাঁজবল্লভ খুব ধনী ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই ইংরেজের বন্ধু 
ছিলেন। তিনি মীরনের পুত্রের পক্ষে থাকায় একদল ইংরেজ তাঁহাকে সমর্থন 
করিলেন। আর এক দল মীর কাশিমের দাবী সমর্থন করিলেন । রাঁজবল্পভ ও 
মীর কাশিম উভয়েই অর্থশালী ও ইংরেজের অন্নুগত্ত ; হতরাং মীরজাফরের হাত 
হইতে প্রকৃত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ইহাদের যে কোন একজনের হাতে 
দেওয়া ইংরেজের প্রধান চেষ্টার বিষয় হইল। মীরজাফর প্রথমে মীরনের পুন্ত 
এবং মীর কাশিম উভয়ের ম্বপক্ষেই মত দিলেন কিন্ত একজনকে মনোনীত 
করিতে ইতস্তত করিলেন--পরে যখন বুঝিলেন যে মীর কাঁশিম ও রাজবল্লভ 
দুইজনেই ইংরেজের অন্ুগৃহীত--তখন এই ছুইজনকেই বাদ দিয়! মীর্জা 
পাউদ নামক এক তৃতীয় ব্যক্তির হাতেই আপাঁতত সমস্ত ক্ষমতা দিতে মনন্থ 
করিলেন । 

১৭৬০ থ্রীষ্টাব্ের জুলাই মাঁসে ভ্যান্নিটার্ট ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতা 
'প্রেঘিডেন্সীর গভর্ণর হইয়া আসিলেন। তিনি মীর কাঁশিমের পক্ষ লইলেন এবং 
কলিকাতাঁর কাউনপিল তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার ভার গভর্ণরের উপর*্দিলেন। 
মীর কাশিম বলিলেন যে নবাবের বর্তমান পরামর্শদাতাঁদিগকে সরাইয়! যদি তাহার 
উপর শাসনের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়! হয় তাহা! হইলে তিনি কোম্পানীকে 
প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন, কিন্তু বলপ্রয়োগ ভিন্ন নবাব কিছুতেই 
এই বন্দোবন্তে রাজী হইবেন না। অতঃপর ভ্যান্সিটার্ট ও মীর কাঁশিমের মধ্যে 
অনেক গোঁপন পরামর্শ চলিল। ইহার ফলে মীর কাঁশিম ও ইংরেজদের মধ্যে এই 
শর্তে এক সন্ধি হইল যে, মীরজাফর নামে নবাব থাকিবেন--কিস্ত মীর কাঁশিম 
নায়েব নুবাঁদার হইবেন এবং শামন সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তীহায় পুরাপুরি কর্তৃত্ব 
সীকিবে । ইংরেজরা গ্রয়োজন হইলে মীর কাণিমকে সৈন্ত দিয়! সাহাধ্য করিবেন--- 
এবং ইহার ব্যয় নির্বাহার্থে বর্ধমান, মেদিনীপুর' ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলা 


১৯২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ইংরেজদিগকে ইজারা বন্দোবস্ত" করিয়া! দিবেন | ইংরেজের প্রাপ্য টাক! কিন্তিবন্দী 
করিয়া শোধ দেওয়া হইবে। 

কণিকাতার কাউনসিল মীরজীফরকে এই সদ্ধির শর্ত ত্বীকার করাইবার জন্ক 
গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও দৈষ্তাধ্যক্ষ ক্যাইলোডকে একদল সৈন্যসহ মুশিদাবাদে 
পাঠাইলেন। পাছে নবাব কিছু সন্দেহ করেন, এইজগ্ প্রকাশে ঘোষণা করা 
হইল যে এ সৈন্যপদল পাটনায় যাইতেছে, কারণ বাদশাহ শাহ্‌ আলম পুনরায় বিহার 
আক্রমণ করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা আছে। 

ইতিমধ্যে মীরজাফরের দুরবস্থা চরমে পৌছিয়াছিল ( ১৪ই জুলাই, ১৭৬৭ )। 
তাহার সৈম্তদল আবার বিদ্রোহী হয়, কোষাধ্যক্ষ ও অন্তান্ত কর্মচারীদিগকে পান্ধী 
হইতে জোর করিম নামাইয়! নানারূপ লাঞ্ছনা করে, নবাবের প্রাসাদ 
ঘেরাও করে, নবাবকে গালাগালি করে এবং তাহাদের প্রাপ্য টাকা না! দিলে 
নবাবকে মারিয়া ফেলিবে এইরূপ ভয় দেখায় । এই সঙ্কটের সময়েই মীর কাশিম 
তিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়! এবং বাকী টাকার জামীন হইয়! অনেক কষ্টে গোলমাল 
থামাইয়৷ দেন। পাটনাতেও সৈন্যের! বিদ্রোহী হইয়া রাজবল্রভকে নানারূপ লাঞ্ছন। 
করে, তাহার বাড়ী ঘেরাও করে এবং তাহার জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে। 
রাজকোব শুন্ত থাকায় বাংলার নবাব সৈম্যদ্লকে বেতন দিতে পারেন নাই, 
সুতরাং বাংল! রাজ্য রক্ষা! করিবার জন্য কোন সৈন্যই ছিল না এবং দুর্বল ও সহায়- 
হীন নবাব পুত্তলিকার মত সিংহানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার কোন ক্ষমতাই ছিল 
না। এদিকে তাহারই প্রদত্ত অর্থে পরিপুষ্ট ইংরেজ কোম্পানীর নিয়মিত বেতনত্ুক 
সৈম্ত সংখ্যা ছিল ১০০০ ইউরোপীয় এবং ৫০০০ ভারতীয়। সুতরাং ইংরেজ 
কোম্পানীকে বাধ! দিবার কোন সাঁধ্যই তাহার ছিল না। 

তথাপি ১৪ই অক্টোবর যখন ভ্যান্সিটার্ট মুর্শিদাবাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া মীর কাশিমের সহিত সন্ধি অনুযায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন, 
মীরজাফর কিছুতেই লম্মত হইলেন ন1। পাঁচদিন ধরিয়া কথাবার্তা চলিল-- 
ইংরেজ গভর্ণর মীরজাফরকে রাজ্যের বমাঁন অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করিয়া নানা" 
রূপ ভয় দেখাইলেন---কিস্ত কোন ফল হইল ন1। অবশেষে ২শে অক্টোবর প্রাতঃ" 
কালে ক্যাইলোভ ও মীর কাশিম একদল সৈম্ত লইয়া মুশিধাবাদে নবাবের প্রামাদের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়। গভর্ণরের পত্র নবাবের নিকট পাঠাইলেন। ইহার সার মর্ম 
এই £ “আপনার বর্তমান পরামর্শদাতাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অচিরেই আপনার 
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নিজের ও কোম্পানীর সর্বনাশ হইবে । ছুই তিনটি লোকের জন্য আমাদের উভয়ের 
এইকপ সর্বনাশ হইবে, ইহ! বাঞ্চনীন্ন নহে। হ্থতরাং আমি কর্নেল ক্যাইলোডকে 
পাঠাইতেছি--তিনি আপনার কুপরামর্শনাতাদিগকে তাড়াইয়া রাজ্য শাসনের 
ক্বন্দোবস্ত করিবেন ।* 

নবাব এই চিঠি পাইয়! বিষম ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইলেন এবং ইংরেজকে বাধা 
দিবার সন্ধল্প করিলেন। কিন্তু ঘণ্ট! ছুই পরেই নবাবের ' মাথা ঠাণ্ডা হইল এবং 
তিনি মীর কাশিমকে নবাবী পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তারপর তিনি' 
ক্যাইলোডকে বলিলেন যে তাহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব তাহার ( ক্যাইলোডের ) 
হাতেই রহিল। ভ্যান্সিটার্ট বলিলেন যে শুধু তাহার জীবন কেন তিনি ইচ্ছা 
করিলে তাহার রাজ্যও নিরাপদে রাখিতে পারেন, কারণ তীহাকে রাজ্যচযুত 
করিবার কোনরূপ অভিনদ্ধি তাহাদের নাই। মীরজাফর বলিলেন “আমার 
রাজ্যের সখ মিটিয়াছে। আর এখানে থাঁকিলে মীর কাশিমের হাতে আমার জীবন 
বিপন্ন হইবে, স্থতরাং কলিকাতায় বাসের ব্যবস্থা করিলে আমি স্থথে শাস্তিতে 
থাকিতে পারিব।” ২২শে অক্টোবর মীরজাফর একদল ইংরেজ সৈন্য পরিবৃত হইয়া 
কলিকাতা ষাত্র! করিলেন। মীর কাশিম বাংলার নবাব হইলেন। 

মীর কাশিম নবাব হইয়! দেখিলেন ষে রাঁজকোষে মপি-মরকতাঁদি ও নগদ মাত্র 
৪* কি ৫* হাজার টাক] আছে। তিনি সব মণিরত্ব বিক্রয় করিলেন। ইহ! 
ছাড়া প্রাপ্স তিন লাখ টাকার সোন। ও পার তৈজনপত্র ছিল, এগুলি গালা ইয়া 
টাক। ও মোহর তৈরী হইল। কিন্তু ইংরেজকে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা. 
দিবার শর্ত ছিল-ন্থতরাং তিনি তীহার ব্যক্তিগত তহবিল হইতেও অনেক 
টাক দ্িলেন। নবাবী পাইবার ছুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইংরেজ সৈন্তের ব্যক়্, 
নির্বাহের জন্ত নগদ দশ লক্ষ টাক! দিলেন এবং মাসিক এক লক্ষ টাকা কিস্তিতে 
আরও দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পাঁটনাঁর সৈন্যের জন্ত আরও 
পাঁচ লক্ষ টাঁক1 দিতে হইল। সন্ধির শর্তমত বর্ধমীন, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই 
তিন জিলার রাঁজন্ব কোম্পানীর হস্তগত হইল। ইহ] ছাড়া কোম্পানীর বড় বড় 
কর্মচারীকে টাক। দিতে হইল। গভনর ভ্যান্পিটার্ট পাইংলন পাঁচ লক্ষ, ক্যাইলোড 
ছুই লক্ষ, এবং আরও পচজন পদাহ্যায়ী মোটা টাকা পাইলেন । এই সাত জন 
কর্মচারী পাইলেন ১৭,৪৮,০** এবং পৈম্তদের জগ্ক নগদ ১৫ লক্ষ লইয়া মোট: 
৩২১৪৮১০০ টাক! মীর কাশিমকে দিতে হইল । ' 
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১৯১৪. বাংল। দেশের ইতিহাস 


মীর কাশিমের সৌন্ডাগ্যক্রমে কলিকাতা কাউনদদিলের “বিশি যমিভিখ্য 
স্দস্বেরাই তথন কেবল তীহাঁর সহিত গোপন বন্দোবন্তের কথ! জাঁনিতেন। 
ক্তরাং কডিনগিলের অপরাপর সদস্যের! টাকার ভাগ কিছুই পাইলেন ন1। অতএব 
তীহার! সাধারণ লোকের ন্যায় মীরজাফরকে অপসারণ করিয়া মীর কাঁশিমকে 
নবাব কর! অত্যন্ত গহিত ও নিন্দনীয় কাঁজ বলিয়! মত প্রকাশ করিলেন । 
মসনদে বসিধার জন্য মীর কাঁশিমকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল । স্থতরাং 
নানা উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন । মীরজাফরের কয়েকজন অনুচর 
তাহার অনুগ্রহে নিতান্ত নিষ়শ্রেণীর ভূত্য হইতে রাজন্বসংক্রাস্ত উচ্চ পদে নিষুক্ত 
হইয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। মীর কাশিম ইহাঁদ্দিগকে এবং ইহাদের অধীনস্থ 
কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব রাঁজ-সরকারে 
বাজেয়াপ্ত করিলেন। তিনি প্রায় সকল কর্মচারীরই হিসাব-নিকাশ তলব 
করিলেন এবং ইহার ফলে বহু লোকের সর্বনাঁশ হইল । বহু অভিজাত সম্প্ররায়ের 
লৌক এমন কি আলীবদার পরিবারবর্গও নানা কল্পিত মিথ্যা অপরাধের ফলে 
সর্বস্ব নবাবকে দিতে বাধ্য হইয়া! পথের ফকীর হইলেন। এইরূপ নীনাঁবিধ উপায়ে 
অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া মীর কাশিম রাজকোষ পরিপুষ্ট করিলেন 
এবং ইংরেজের খণ অনেকটা পরিশোধ করিলেন। 
মীরজাফরের দূর্বল শাসন বাদশাহজাদার বিহার আক্রমণ ও নবাবী পদ্জিবর্তনের 
স্থযোগ লইয়া! অনেক জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন-_-মীর কাশিম ইংরেজ সৈম্ভের 
সাহায্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর 
হইলেন । বীরভূমের জমিদার আসাদ্‌ জামান খ প্রায় বিশ হাঁজার পদাতিক 'ও 
পাঁচ হাঁজার ঘোড়সওয়ার লইয়া এক ছুর্গম প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু 
অকল্মাৎ আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাঁজিত হইয়! বস্তা স্বীকার করিলেন। 
বর্ধমানও সহজেই মীর কাঁশিমের পদানত হইল। মুঙ্গেরের নিকটবর্তাঁ করকপুরের 
রাজা! বিজ্রোহী হইয়া মুঙ্সেরের দিকে অগ্রপর হইয়াছিলেন কিন্তু ইংরেজ ও নবাবের 
সৈন্ভেরা তাহাকে, পরাজিত করিল। বীরভূম ও বর্ধনীনের এই যুদ্ধে মীর কাঁশিম 
স্বয়ং সেনানায়ক ছিলেন। স্বতরাং নবাবী সৈন্ত যে ইংরেজ সৈন্যের তুলনায় কত 
অপদার্থ ও অকর্মণ্য তাঁহ! তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এই. উপলব্ধির ফলে, এবং 
সম্ভবতঃ ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষের অবশ্থস্তাবিতা বুঝিতে পারিয্বা তিনি অবিলম্বে 
সাহার সেনাদল ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন. এন্ধপ 


নবাবী আমল ৩ 

আমূল পরিবর্তন খুবই কষ্টকর ও সময়সাধ্য _স্থতরাং তাহার তিন বৎসর বার্জা- 
কালের মধ্যে তিনি যে কতকট। কৃতকার্য হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার কতিত্থের 
পরিচয়। সম্ভবতঃ তাহার এই নৃতন সাঁমরিক নীতি যথাসস্তব ইংরেজদিগের নিকট 
হুইতে গোপন রাখার জন্ত তিনি মুশিদাবাদ হইতে মুক্গেরে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করিলেন। নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহার উদ্দেশ্টে' ব্রতী 
হইলেন। মুঙ্গেরের পুরাঁতন ছুর্গ স্থুসংস্কৃত হইল । ইউরোপীয় দক্ষ শিল্পিগণের 
উপদেশে ও নির্দেশে কর্মকুশল দেশীয় শিল্পকারগণ উতকষ্ট কামান, বন্দুক, গুলি- 
গোলা, বারুদ প্রভৃতি সামরিক উপকরণ প্রস্তুত করিতে লাগিল। উপযুক্ত সৈনিক 
ও কর্মচারীর অধীনে নবাবের সৈন্তরল ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইল। 
কলিকাতার বিখ্যাত আর্মীনী বণিক খোজা পিক্রুর ভ্রাতা গ্রেগরী মীর কাঁশিমের 
প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইল। চিন্দ্রশেখর” উপন্যাসে গ্রেগরী বা গরগিন খা 
-গুরগন খা? নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গরগিন খা” সেনাপতি হওয়ায় 
অনেক'আর্মানী নবাবের সৈন্দলে যোগদান করে এবং তিনি ভ্রাতা খোজ। পিক্রর 
সাহায্যে গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন। 

নবাবের সৈম্তদল তিন ভাগে বিভক্ত হয়_-অশ্বররোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ । 
প্রথম বিভাগের নায়ক ছিলেন মুঘল সেনানায়কগণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে 
আর্মানী, জার্মান, পতুণগীজ ও ফরাপী নায়কদের অধীনে পরিচালিত হুইত। 
ইহাদের মধ্যে আর্মানী মার্কার ও ফরাপী মমরু এই ছুইজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন । মার্কার ইউরোপে যুদ্ধবিচ্যা শিক্ষা এবং হল্যাণ্ডে যুদ্ধ করিয়াঁ- 
ছিলেন। সমরুর প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ড (৬/৪157 [২6101810)। 
ইনি ফরাসী জাহাঁজের নাবিক হইয়া ভারতে আসেন এবং সুমনের (9700৩) 
অথবা সোমার্স (9০79618) নামে ফরাঁপী টসন্তদলে ভপ্তি হন। ইহা হইতেই সমর 
নামের উৎপত্তি। তিনি পূর্বে ইংরেজ, ফরাসী, অযোধ্যার সফদরজঙ্গ ও সিরাজ- 
উদ্দৌল্লার অধীনে সেনানায়ক ছিলেন। ইহারা এবং আরো কয়েকজন দক্ষ 
সেনানায়ক মীর কাশিমের অধীনে ছিলেন। 

এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহায্যে মীর কাঁশিম বেতিয়। রাজ্য জয় করিয়া 
নেপাল রাঙ্গ্য আক্রমণ করিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও গুপ্ত আক্রমণে 
বতিব্যস্ত হইয়া তিনি ফিরিয়া আনিতে বাধ্য হইলেন। 

১৭৬০ শ্রীষ্টান্ের আগষ্ট মাসে শাহ আলমের দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের 


১৯৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কথা! পূর্বেই বল! হইয়াছে । এ বৎমরই বর্ষাকাল শেষ হইলে শাহ আলম ফরাসী; 
সৈন্য ও তাহাদের অধ্যক্ষ ল সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তৃতীয় বাঁর বিহার আক্রমণ 
করিলেন। ইংরেজ সৈন্তাধ্যক্ষ কারন্তাক তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া (১৫ই 
জাহুয়ারী, ১৭৬১ ) ল ও ফরাসী সেনানায়কদের বন্দী করিলেন। শাহ আলম 
ইংরেজদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলে কারন্াক গয়ায় গিয়া তীহাঁর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া পাটনায় লইয়া আসেন। এই সময়ে, 
বাংলার নৃতন নবাব মীর কাঁশিম বর্ধমানে ও বীরভূমে বিদ্রোহ দমনে ব্যম্ত ছিলেন। 
তিনি পাটনায় আলিয়া শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 

এ যুদ্ধ উপলক্ষে মীর কাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে যুদ্ধের খরচ বাবদ তিন লক্ষ 
টাকা দেন। কর্নেল কুট এই সময়ে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া পাটনায় আসেন। 
তাহার পরামর্শে নবাব শাহ আলমকে বারে। লক্ষ টাক1 দেন। শাহ আলমের 
সহিত যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য সম্ভবত একটিও মরে নাই, নবাবের সৈন্তকেই ইহার বেগ 
সাঁমলাইতে হইয়াঁছিল.'*এবং তাহার ফলে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় চারি 
শত। অথচ এই যুদ্ধের ফলে বাদশাহ শাহ আলম প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগকেই 
বাংল! মুলুকের মালিক বলিয়া! ম্বীকার করিলেন। তাহাদের সহিতই তাঁহার সন্ধির 

কথাবার্তা হয় এবং তিনি দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার জন্য ইংরেজের সাহাধ্য 
প্রার্থনা করেন। ইংরেজর] তাহাকে বাদশাহের ন্যাধ্য প্রাপ্য সম্মান দিয়াছিল 
এবং সর্বপ্রকার সর স্বাচ্ছন্দ্যে বিধান করিয়াছিল। তীহার ব্যয়ের জন্য মাসিক 
এক লক্ষ টাঁকা বরাদ্দ হইয়াছিল। অবশ্য এ সকল টাঁকাই মীর কাঁশিমকে দিতে 
হইয়াছিল কিন্তু শাহ আলম মীর কাশিমের পরিবর্তে ইংরেজদিগকেই বাংলার 
সুবাদারী দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইংরেজদিগকেই তাহার সাহায্যের 
জন্য অধিকতর উপযুক্ত মনে করিতেন। ইংরেজরা এই স্ুবাদারী লইতে চাহিল 
না এবং তাহাদের প্রস্তাব মতই তিনি মীর কাঁশিমকে বাংলার স্থবারদার বলিয়। 
জ্বীকার করিলেন। ইংরেজ লেনাঁনায়ক বিহারের সীমা পর্যস্ত শাহ আলমের সঙ্গে 
গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শাহ আলম বলিলেন যে ইংরেজরা! প্রার্থনা! করিলে তিনি 
তাহাদিগকে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার দিওয়ানী এবং বাণিজ্যের স্থবিধা দান করিয়া 
ফরমান দিবেন। ্বতরাং মোঁটের উপর বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
অনেক বাড়িয়। গেল--এবং মীর কাশিমের ক্ষমতা ও মর্ধা?া অনেক কমিয়! 
গেল। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও শীত্রই পাওয়! গেল। 
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মীর কাশিমের বহু অর্থবায় হইয়াছিল। হ্থতরাং তিমি পান! ত্যাগ করিবার 
পূর্বে বিহারের নায়েব-স্থবাঁদার রামনারায়ণের নিকট প্রাপ্য টাঁকা দাবী করিলেন। 
শীরজাফরের আমলেও .ইংরেজের আশ্রিত ও অমুগৃহীত রামনারায়ণ নবাঁবকে 
বড় একটা গ্রাহ্থ করিতেন ন1 এবং তিন বৎসর যাবৎ তিনি নবাব সরকারের প্রাপ্য 
দেন নাই। মীর কাশিম পুনঃ পুনঃ হিসাব-নিকাশের দাঁবী করিলেও তিনি নানা 
অজুহাতে তাহ! স্থগিত রাঁখিলেন। পাটনার ইংরেঞ্জ কর্মচারীরাঁও নবাবকে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিতেন। নবাব রামনারায়ণ ও রাঁজবল্লভের অধীন ফৌজকে পাটনায় 
নবাবী ফৌজের সঙ্গে মিলিঙ হইবার জন্ত আহ্বান করিলে মেজর কারন্তাক ইহার 
বিরুদ্ধে কলিকাতা] কাউনসিলে অভিযোগ করিলেন । কলিকাতা কাউনসিল 
কারম্যাককে জানাইলেন যে তীহার সহিত পরামর্শ না করিয়া রামনারায়ণ ও 
রাজবল্লভকে ফৌজ নিয়! আপিবাঁর আদেশ দেওয়া মীর কাশিমের পক্ষে অত্যন্ত 
অসঙ্গত হইয়াছে । তাহারা কারন্তাককে আদেশ দিলেন তিনি যেন নবাবের সর্ব- 
প্রকার উতৎপীড়ন হইতে রামনারায়ণের ধন-মাঁন-জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন। 

ইংরেজ সৈন্াধ্যক্ষ কর্নেল কুট মীর কাশিমকে পদে পদে লাঞ্চিত করিতেন । 
পাঁটনা শহরের দরজায় ইংরেজ সৈন্য পাহারা দিত এবং কাহাকেও ঢুকিতে বা 
বাহিরে যাইতে দিত না। নবাব কর্নেলকে এই সৈন্ সরাইতে বলিলে তিনি 
অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আবার বাদশাহ শাহ আলমকে বাংলায় 
লইয়া! আমিবেন।” বড় বড় পদে কাহাকে নিযুক্ত করিতে? হইবে সে বিষয়েও 
কর্নেল মীর কাঁশিমকে আদেশ পাঁঠাইতেন। এই সমুদয় বর্ণনা করিয়! মীর কাশিম 
কলিকাতার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে ( ১৬ই জুন, ১৭৬১) পত্র লিখিয়া জানান বে 
কর্নেল পাঁটনায় পৌছিবাঁর পর হইতেই নির্দেশ দিয়াছেন যে তিনি যাঁহা বলিবেন 
নবাবকে তাহাই করিতে হইবে। উপসংহারে মীর কাশিম ঠুলিখিলেন, পআমার 
ভয় যে সিপাহীরা আমাঁর জীবন বিপন্ন করিয়া তৃলিবে এবং আমার 'মান সন্মান 
সমস্তই নষ্ট করিবে। গত আট মাস যাঁবৎ আমার আহার নিদ্রা নাই বলিলেই 
হয়।” 

১৭ই জুন নবাব আর এক পত্রে লেখেন £ 

“কাল রাঁত "দুপুরে মহারাজা রামনারায়ণ কর্নেলকে খবর পাঠান যে আঙি 
ছুর্গ আক্রমণের জন্য সৈম্তদের জড় করিয়াছি। এই মিথ্যা সংবাদে বিচলিত 
হ্ইয়। কর্নেল সৈগ্ঘ সঙ্জিত করেন। আজ মকালে মিঃ ওয়াট্স্‌। জেনান। মহলের 
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নিকটে আমার খাব কামরায় ঢুকিয়! চীৎকার করিয়া বলিলেন, “নবাব কোথায় ?” 
কর্নেল কুট ক্রোধাম্থিত হইয়া পিস্তল হাতে ঘোড়সওয়ার, পিওন, সিপাহী 
প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আমার তাঁবুতে প্রবেশ করেন- তারপর ৩৫ জন ঘোর" 
সওয়ার এবং ২০০ সিপাহী লইয় প্রতি তাঁবুতে ঢুকিয়! নবাব কোথায়? বলিযা! 
চীৎকাঁর করিতে থাকেন। ইহাতে আমার কত দূর লাঞ্ছনা ও অপমান হইয়াছে 
এবং আমার শত্রু, মিত্র ও সৈম্তগণের চোখে আমি কত দুর হেয় হইয়াছি তাহা 
আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন ।” 

এই ত গেল নবাবের ব্যক্তিগত অপমান। কিন্তু ইংরেজ কর্মচাঁরিগণের 
ব্যবহারে তাহার প্রজাগণেরও দুর্দশার সীমা ছিলনা। কোম্পানীর মোহরাক্কিত 
প্দত্তক” দেখাইয়া কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের সর্বত্র জলপথে ও স্থলপথে 
বিনা শুক্কে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে একদিকে রাজকোষের ক্ষতি হইত, 
অন্যদিকে দেশীয় বণিকগণকে শুক্ধ দিতে হইত বলিয়া তাহার! ইংরেজ বণিকদের 
সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়িয়! দিতে বাধ্য 
হইত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারংবার এইরূপ বেআইনী কার্ষের তীব্র নিন্দ! 
করা সত্বেও ইংরেজ কর্মচারীর] ইহা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কারণ এখানকার, 
উচ্চ পাস্থ কর্মচারীরাও এই প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তা ছাড়া গভর্ণর ও 
কাউনসিলের সদশ্যগণের প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয় 
কর! কেহই দৃষণীয় মনে করিত ন। 

শুক্কের ব্যাপার ছাঁড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের প্রজার উপর নানা 
রকম উৎ্পীড়ন করিত। ঢাকার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ শ্রাহট্ে 
একদল সিপাহী পাঠাইয়। সেখানকার একজন সম্তরাস্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়াছিলেন 
এবং স্থানীয় জমিদারকে জোর করিয়া ধরিয়] লইয়৷ গিয়া বন্দী করিয়াছিলেন । 
এইরূপ অত্যাচারের ফলে প্রজাগণ অনেক সময় গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইত। ইংরেজের সঙ্গে কলহ বা যুদ্ধের আশঙ্কায় অত্যাচারী ইংরেজ 
কর্মচারীকে নিজে দণ্ড না দিয়! প্রজাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে মীর কাশিম গভর্ণরের 
নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টান ২৬শে মার্চ তারিখের চিঠির 
যর্দ এট : “কলিকাতা, কাশিমবাজার, পানা, ঢাক! প্রভৃতি সকল কুঠির ইংরেজ 
অধ্যক্ষ তাহাদের গৌমস্ত! ও অন্যান্ত কর্মচারী ঘহ খাজান আদায়কারী, জমিদার,- 
'ান্ুরুদার গ্রভৃতির মতন ব্যবহাঁর করেন--আমার কর্মচারীদের কোন আমলই 
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দেন না। প্রতি জিলা! ও পরগণীয়, প্রতি গঞ্জে, শ্রামে কোম্পানীর গোমস্তা 
ও অন্তান্ঠ কর্মচারিগণ তেল, মাছ, খড়, বাঁশ, ধীন, চাঁউল, স্পারি এবং অস্ত 
জ্রধ্যের ব্যবসা করে, এবং তাহারা কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া কোম্পানীর 
মতই সকল হৃষোগ-স্থবিধা আদায় করে।” অন্যান্য পত্রে নবাব লেখেন যে 
“তাহারা বহু নৃতন কুঠি নির্মাণ করিয়া! ব্যবসা উপলক্ষে প্রজাদের উপর বহু 
অত্যাচার করে। তাহারা জোর করিয়া! সিকি দামে দ্রব্য কেনে এবং আমার 
প্রজা ও ব্যবসায়ীদের উপর নাঁনা অত্যাচার করে। কোম্পানীর দত্তক দেখাইয়া 
তাহারা শুন্ধ দেয় না এবং ইহাতে আমার পঁচিশ লক্ষ টাক! লোকসান হয়। 
ইহার ফলে দেশের ব্যবসায়ীর! ও বহু প্রজা সর্বস্বাস্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
যাইতেছে ।” 

কয়েকজন ইংরেজও এইরূপ অত্যাচারের কথা উল্লেথ করিয়াছেন । বাখরগঞ্জ 
হইতে সার্জেন্ট ব্রেগো ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্বের ২৬শে মে গভর্ণর ভ্যানসিটার্টকে যে পন্র 
লেখেন তাহার মর্ম এই; “এই স্থানটি বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
কিন্তু নিয়লিখিত কারণে এ স্থানের ব্যবস। একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । একজন 
ইংরেজ বেচাকেনার জন্য একজন গোস্ত পাঠাইলেন। সে অমনি প্রত্যেক 
লোককে তাহার দ্রব্য কিনিতে অথবা তাহার নিকট তাহাদের দ্রব্য বেচিতে 
বলে, যদি কেহ অন্বীকার করে বা অশক্ত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রাঘাত 
অথবা কয়েদ করা হয়। যে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায় তাহার! নিজের! চালায় সেই সব 
দ্রব্য আর কেহ কেনাবেচ। করিতে পারিবে না, করিলে তাহাকে শান্তি দেওয়া 
হয়। ন্যাষ্য দামের চেয়ে জিনিষের দাম তাহার! অনেক কম করিয়া ধরে এবং 
অনেক সময় তাহাও দেয় না। যদি আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি, অমনি 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এইবূপে বাঙালী গোমস্তার্দের অত্যাচারে 
প্রতিদিন বহু লোক শহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। পূর্বে সরকারী কাছারীতে 
বিচার হইত কিন্তু এখন প্রতি গোমস্তাই বিচারক এবং তাহার বাড়ীই কাছারী। 
তাহার জমিদারদেরও দণ্ডবিধান করে এবং মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে টাকা আদায় করে।” 

১৭৬২ গ্রীষ্টাব্বে ২৫শে এপ্রিল ওয়ারেন হেষটিংদ এইসব অত্যাচীরের কাহিনী 
গভর্ণরকে জানান । তিনি বলেন ঘে “কেবল কোম্পানীর গোমস্তা ও লিপাহী 
নহে, অন্য লোকও সিপাহীর পোষাক পরিস্না বা গোষস্ত! বলিয়! পরিচয় দিয়া সর্বক্র 
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(লোকের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে । আমাদের আগে একদল সিপাহী যাইতেছিল, 
তাহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেকে আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। 
আমাদের আসার সংবাদে শহর ও সরাই হইতে লোকের! পলাইয়াছে--দোকানীরা 
দোকান বন্ধ করিয়! সরিয়! পড়িয়াছে।” 

২৬শে মের পত্রে হেষ্টিংপ লেখেন £ “সর্বত্র নবাবের কর্তৃত্ব গ্রকাশ্ঠে অস্বীকৃত ও 
অপমানিত 3 'নবাবের কর্মচারীর1 কারারুদ্ধ; নবাবের দুর্গ আমাদের সিপাহী 
দ্বার! আক্রান্ত ।” 

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট লিখিয়াছেন £ ”আমি গোপনে অত্যাচারী ইংরেজ কর্ম- 
চারীদের সাবধান করিয়াছি ; কিন্ত অত্যাচারের কোন উপশম ন1 হওয়ায় বোর্ডের 
সভায় ইহ! পেশ করিয়াছি । অথচ বোর্ডের সদস্তর1] এ বিষয়ে কোন মনোযোগই 
দিলেন না। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস নবাব আমাদের সঙ্গে কলহ করার জন্যই 
এই সব মিথ্যা সংবাদ রটাইতেছেন। নবাবের অভিযোগে বিশ্বাস করি বলিয়া 
তাহারা আমাকে গালি দেন ও শক্র বলিয়া মনে করেন। যদিও গ্রতিদিন 
অভিযোগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে, তথাপি প্রতিকার তো! দুরের কথা, 
ইহার একটির সম্বন্ধেও কোন তদস্ত হয় নাই।” 

নবাবের প্রধান অভিযোগ ছিল ইংরেজদের বে-আইনী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে। 
বাদশাহের ফরমান অনুসারে যে সকল দ্রব্য এদেশে জাহাজে আমদানী হয় অথবা 
এদেশ হুইতে জাহাজে রপ্তানী হয়, কেবল সেই সকল দ্রব্ই কোম্পাঁনী বেচাঁকেন। 
করিতে পারিবেন এবং কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত “দস্তক” দেখাইলে তাহার উপর 
কোন শুক ধার্য হইবে না। কিন্ত কেবল কোম্পানী নয়, তাহাদের ইংরেজ কর্ম- 
চাঁরীরাও অন্য সকল দ্রব্য--লবণ, স্থপাঁরি, তামাক প্রভৃতি-_-বাংল। দেশের মধ্যেই 
বেচাকেনা করিত এবং কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া কেহই শুষ্ধ দিত না। 
লবণের গোলা হইতে সর্বত্র দেশী ব্যপারীদের সরাইয়| ইংরেজের! প্রায় একচেটিয় 
বাণিজ্য করিত এবং ইহাতে নবাবের প্রভূত লোকসান হইত। এতম্যতী 
ইংরেজ বণিকের সহিত নবাবের কর্মচারীদের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরেজরাই 
তাহার বিচার করিত। নবাব বা তীহার' কর্মচারীদিগকে কোন প্রকার 
হুম্তক্ষেপ করিতে দিত ন1। ুতরাং যাহার! কোন অপরাধ করিত সেই অপরাধের 
বিচারের ভারও তাহার্দের উপরেই ছিল।” গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের 
খমভিযোগগুলি ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই হউক অথবা মীর কাঁশিমের 


. নবাবী আমল | ২৪১ 


নিকট হইতে বছ অর্থ পাইয়াছিলেন বলিয়াই হছউক নবাবের পক্ষ লইয়া 
কাউনসিলের ইংরেজ ন্দস্তদের সহিত অনেক লড়িক্সাছিলেন এবং কিছু কিছু 
ক্কৃতকার্ধও হইয়াছিলেন। রামনারায়ণকে ইংরেজ গভর্র্মেপ্ট বরাবর নবাবের 
বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়াছিলেন কিন্তু নবাবের চিঠিতে উল্লিখিত ১৬ই জুনের ঘটনার 
ছুইদিন পরে কলিকাতার কমিটি র্যমনারায়ণকে পদচ্যুত করে এবং কর্ণেল কুট ও 
মেজর কারন্তাককে পাটনা হইতে স্থানাস্তরিত করে। আগস্ট মাসে পাটনায় নৃতন 
নায়েব-সথবাদাঁর নিযুক্ত করাঁর ব্যবস্থা হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ভ্যান্সিটার্টের 
আদেশে রামনারায়ণকে নবাবের হস্তে অর্পণ করা হয়। নবাব তীহার নিকট 
হুইতে যতদুর সম্ভব টাকা আদায় করিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করেন । কেবল- 
মাত্র ইংরেজের অন্ুগ্রহের আশায় বা ভরসায় যাহারা স্বীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বীস- 
খাতকতা করিয়াছিলেন, তাহাদের অনৃষ্টে যে কত নিগ্রহ ও দুঃখভোগ ছিল, মীর- 
জাফর, মীর কাশিম, রামনারায়ণ প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্বন্ধে নবাব যে অভিষোগ করিতেন, 
ভ্যান্সিটার্ট তাহারও প্রতিকার করিতে যত্ববান হইলেন। ১৭৬২ ্রীষ্টাবের 
শেষভাগে তিনি নবাবের নৃতন রাজধানী মুঙ্গেরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 
এক নৃতন সদ্ধি করিলেন। স্থির হইল যে ভবিষ্ততে ইংরেজরা লবণের উপর 
শতকরা ৯ টাঁকা হারে শুক্ধ দিবে। এ দেশীয় বণিকেরা শতকরা ৪ টাঁকা শুল্ক 
দিত। সুতরাং নির্ধারিত শুষ্ক দিয়াও ইংরেজদের অনেক লাভ থাকিত। কিন্ত 
এই স্থৃবিধার পরিবর্তে সন্ধির আর একটি শর্তে স্থির হইল যে অতঃপর নবাবের 
কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক ব1 তাহার গোমস্তার কোন বিবাদ বাধিলে 
নবাবের আদীলতেই তাহার বিচার হুইবে। ভ্যান্সিটার্টের স্পষ্ট নিষেধ সত্বেও 
কলিকাতা কাউনসিল এই মীমাংসা গ্রহণ করিবার পূর্বেই নবাব তাহার কর্মচারী- 
ধ্দিগকে এই বিষয় জানাইলেন এবং তদনুরূপ শুক্ক আদায় করিতে নির্দেশ দিলেন। 

শুষ্ক ব্যাপার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়1 ১৭৬৩ খ্রীষ্টান্বের জাহুয়ারী মাঁসে মীর কাশিম 
“গরগিন খীশর অধীনে এক সৈম্যদল নেপাল জয় করিবার জন্ত পাঠাইলেন। 
যকবনপুরের নিকটে এক যুদ্ধে নবাবসৈন্য গুর্থাদিগকে পরাজিত করিয়া রানে 
নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল। অকল্মাৎ গুর্থাদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়! পলাইল। 
মধাবের বছ সৈম্ত নিহত হইল এবং বছ অসগ্-শস্ত্র কামান-বন্দুক গুর্থাদের হম্তগত 


হুইল । 
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এদিকে ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সহিত নৃতন বন্দোবস্ত করায় ইংরেজ বণিকরা 
কুদ্ধ হইয়া কলিকাতা৷ বোর্ডের নিকট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল এবং যোর্ড 
এই নৃতন বন্দোবন্ত নাকচ করিয়া দিল। ত্যান্নিটার্ট বোর্ডের সশ্যদিগকে স্মরগ 
করাইয়া দিলেন ঘে বাদশাহী ফরমানে এরূপ আভ্যস্তরিক বাণিজ্যের অধিকার 
দেওয়া হয় নাই, এবং কোম্পানীর ইংলপ্ীয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন 
যে লবণ, সুপারি প্রভৃতি যে সমুদয় দ্রব্যের বেচাকেনা বাংলাদেশের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ তাহার জন্ নির্ধারিত শুঙ্ক দিতে হইবে--কারণ তাহা না হইলে নবাবের 
রাজন্বের অনেক ক্ষতি হইবে । কিন্তু ইহ! সত্বেও ইংরেজরা বহুদিন যাবৎ যে স্থৃবিধা' 
ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহ] ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না এবং ভ্যান্সিটার্টের 
নৃতন বন্দোবস্ত কাউন্সিল নাকচ করিয়! দিলেন । . অগত্যা! ভ্যান্পিটার্ট নবাবকে 
লিখিলেন £ পবাদশাহী ফরমান এবং বাংলার নবাবদের সহিত সন্ধি অন্থস|রে 
কোম্পানীর দস্তকের বলে বিনা শুন্ধে আত্যন্তরিক ও বিদেশীয় বাণিজ্য করিবার 
সম্পূর্ণ অধিকার ইংরেজ বণিকদের আছে। স্থতরাং ইংরেজ বণিকেরা এই 
অধিকারের জোরে পূর্বের স্যায় বিনা শুক্কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল দ্রব্যের 
ব্যবসায় করিতে পারে ও করিবে । তবে প্রাচীন প্রথ! অনুসারে লবণের উপরে 
শতকরা আড়াই টাঁক হিসাবে শুন্ক দিবে। কেবল দুইটি কুঠিতে তামাকের 
উপর শুন্ক দিবে।” 

কলিকাতা! কাউন্সিলের এই নৃতন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার পূর্বেই পাটনায় 
নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক সংঘর্ষ হইল। নবাবের 
সহিত ভ্যান্সিটার্টের ষে নৃতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল তদন্থলারে নবাবের কর্মচারীরা 
ইংরেজ বণিকের নিকট শুন্ক দাবী করে। এলিন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাবের কর্ম- 
চারীদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত পাঠান এবং তাহাদের অধ্যক্ষ আকবর আলী খানকে 
বন্দী করিয়া পাটনায় লইয়া আসেন। নিজের চোখের উপর এই রকম অত্যাচারে 
নবাব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া! তাহার কর্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্য ৫** 
ঘোড়সওয়ার পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত কর্মচারীকে ন1 পাইয়া! এলিসের প্রহরীদের 
আক্রমণ করিল। চারিজন প্রহরী হত হইল এবং নবাবের সৈম্ত এলিসের অবশিষ্ট 
প্রহরী ও গোমস্তা্দের বন্দী করিয়া! আনিল। নবাব তাহাদিগকে ভত্না করিয়। 
ছাড়িয়া দিলেন। কলিকাতার কাউনিল ভ্যান্সিটার্টের সহিত নবাবের নৃতন 
বন্দোবস্ত নাকচ করিয়1 দেওয়ায় ভবিষ্যতে এইরূপ গোলযোগ বন্ধ করিবার 
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আভিপ্রায়ে নবাব লষস্ত জিনিষের উপরই শুন্ক একেবারে উঠাইয়া! দিলেন €১৭ই মার্চ, 
১৭৬৩ )1 গভর্ণরকে লিখিলেন, 'াহাঁর আর রাজত্ব করিবার সখ নাই । তর 
ভরহাকে রেহাই দিয়! ইংরেজের! যেন অন্য নবাব নিধুদ্ত করে ।, 

সমন্ত শুক্ক তুলিয়া দেওয়ায় বাংলার রাজত্ব অর্ধেক কমিয়! গেল। অত্যাচার, 
অপমাঁন ও অরাজকতা নিবারণের জন্য নবাব এ ক্ষতিও সহ করিতে প্রস্তুত 
হইলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউনসিলের অধিকাংশ সদন্ত নবাবের প্রস্তাবে অমত 
করিলেন। তাহার! বলিলেন ইংরেজ বণিক ছাড়া আর নকলের নিকট হইতেই 
শুক আদায় করিতে হইবে--কারণ তাহ! ন1 হইলে ইংরেজ বণিকদের অতিরিক্ত" 
মুনাফ! বন্ধ হয়। 

ইংরেজ এঁতিহাঁসিক মিল লিখিয়াছেন, স্বার্থের প্ররোচনায় মান্য যে কতদৃঝ্ 
স্তায়-অন্যায় বিচাররহিত ও লজ্জাহীন হইতে পারে, ইহ! তাহার একটি চরম 
দৃষ্টান্ত । 

এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া কলিকাত৷ কাউন্সিল মুঙ্গেরে নব!বের নিকট: 
আযামিয়ট ও হে নাঁমক দুই সাহেবকে পাঠাইয়। নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত 
করিলেন । 

১। নবাব ও ভ্যান্সিটাটের মধ্যে নৃতন বন্দোবস্ত অনুসারে নবাবের কর্মচারী- 
দিগকে যে সকল আদেশ দেওয়] হইয়াছিল তাহ! প্রত্যাহার কর। এবং ইহার জন্ত। 
ইংরেজদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ কর!। 

২। শুন্ক রহিত করিবার আদেশ প্রত্যাহার করা । 

৩। নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিকদের ব1 তাহাদের গোমস্তার: 
এবং কোম্পানীর কম্মচারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কোম্পানীর কুঠির' 
ইংরেজ অধ্যক্ষের হন্তেই তাহার বিচারের ভার দেওয়]। 

৪। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলা ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান, 
ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ হ্বত্ব ব! জায়গীর দেওয়।। 

৫| দেশীয় মহাঁজনেরা যাহাতে কোম্পানীর টাঁকা বিন! বাঁটায় গ্রহণ করে" 
এবং কোম্পানী যাহাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশাঁলে তিন লক্ষ টাক1 তৈরী 
করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর] । 

৬। নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি ( [65060 ) বাখ1। 

নবাব দ্বিভীয় ও তৃতীয় শর্তে রাঁজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, «ইংরেজেরা 
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'বছু সন্ধি করিয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে ভঙ্গ করিয়াছে--আমি কোন লদ্ধি ভঙ্গ 
করি নাই। হ্থতরাং নৃতন সন্ধির কোন অর্থ হয় না।” তারপর একখানি সাদা 
কাগজ তাহাদের হাতে দিয়! বলিলেন, “তোমাদের যাহা ইচ্ছা ইহাতে লিখিঙ্া 
ধাও, আমি সই করিব--কিস্ত আমার কেবল একটি দাবী--তাহা৷ এই যে দেশের 
যেখানে যত ইংরেজ সৈম্ত আছে তাহাদিগকে সরাইয়। নিবে । 

নবাব বুঝিতে পারিলেন যে শীত্রই ইংরেজদের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিবে। 
সুতরাং কলিকাত! হইতে যে কয়েকখান1 ইংরেজের নৌকা অস্ত্র বোঝাই করিয়া 
পাটনায় পাঠান হইয়াছিল, তিনি সেগুলি আটক করিলেন এবং বলিলেন, পাটনা 
হইতে ইংরেজ সৈন্ না৷ সরাইলে তিনি এ নৌকাগুলি ছাড়িবেন না। কিন্তু যখন 
'তিনি শুনিলেন ষে এলিস পাটনা দুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছে তখন তিনি 
নৌকাগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং এ তারিখেই (২২ জুন) গভর্ণ্রকে এলিসের গোপন 
ব্যবস্থার খবর দিয়া লিখিলেন £ “আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে অন্রোধ করিয়াছি, 
"আবারও করিতেছি--আঁপনি আমাকে রেহাই দিয়া অন্ত নবাব নিষুক্ত করুন ।” 

নবাঁব নৃতন সন্ধির শর্ত না মানায় আযামিয়ট ও হে নবাবের রাজধানী মুঙ্গের 
ত্যাগ করিলেন। ২৪ শে জুন রাত্রে এলিস পাটনা আক্রমণ করিলেন। নবাবের 
সৈষ্ভেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল--অতক্কিত আক্রমণে তাহারা বিপর্ধস্ত হইল-_এবং 
এএলিস পান! ছুর্গ জয় করিতে না পারিলেও পাঁটন1 নগরী অধিকার করিলেন। 
বহু লু$ন ও হত্যাকাণ্ড অচ্ুঠিত হুইল। এবারে মীর কাঁশিমের ধৈর্যের বাধ 
ভাঙ্গিল। তিনি পাটন! পুনরায় অধিকারের জন্য মার্কীরের অধীনে একদল সৈন্য 
পাঁঠাইলেন। তাহার! পাটন। নগরী অধিকার করিয়া ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করিল। 
ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করিল এবং এলিস ও আরও অনেকে বন্দী হইল । 

নবাব এলিসের আকস্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানাইলেন এবং 
ক্ষতি পূরণের দাবী করিলেন । আ্যামিয়ট সাহেব মীর কাশিমের নিকট দৌত্যকার্ষে 
বিফল হুইয়! আরও কয়েকজন ইংরেজ সহ মুঙ্গের হইতে কলিকাতা৷ অভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছিলেন । মীর কাশিম পাঁটনার সংবাদ পাইয়া মুশ্রিদাবাদে আদেশ পাঠাইলেন 
যে আযামিয়টের নৌক1 যেন আটক করা হয়। তাহাকে হত্যা করিবার কোন আদেশ 
ছিল ন! কিন্তু আযামিয়ট নবাবের আদেশ সত্বেও নৌকা হইতে নামিতে অথবা 
আত্মসমর্পণ করিতে রাঁজী হইলেন না! এবং নবাবের ষে সমুদয় নৌকা তাঁহাকে 
এধরিতে আসিয়াছিল, ইংরেজ সৈম্ককে তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে আদেশ 
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দিলেন। কিছুক্ষণ যুন্ধের পর নবাব সৈম্ আযামিয়টের নৌকাগুলি দখল করিল । 
ইংরেজ পক্ষের একজন হাঁধিলদার ও ছুই এক জন সিপাহী পলাইল-_বাঁকী সকলেই 
হত বা বন্দী হইল। আ্যামিয়টও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । এই ঘটন। পৈশাচিক 
হত্যাকাণ্ড বলিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাসে বণিত হয়-কিন্ধু আযামিয়টের আদেশে 
নবাবের নৌকাসমূহ্র বিরুদ্ধে গুলি ছোড়ার ফলেই ঘে এই দুর্ঘটনা হয়, কোন 
কোন ইংরেজ লেখকও তাহা! ত্বীকার করিয়াছেন। 

পাটনায় এলিস্‌ ও অন্তান্ত ইংরেজদিগকে বন্দী করায় কলিকাতার কাউনদিল' 
মীর কাশিমের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তারপর ওরা জুলাই 
আ্যামিয়টের নিধন-সংবাঁদে তীহাঁরা মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করিলেন 
এবং মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইংরেজের এঁ 
দুই ঘটনার অনেক পূর্বেই মীর কাঁশিমের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রপ্তত হইতেছিলেন। 
এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি কলিকাঁতার কাউনসিলে যুদ্ধ বাধিলে কোন্‌ সেনানায়ক, 
কোন্‌ দিকে অগ্রসর হইবেন ত্তাহা নির্ণীত হইয়াছিল এবং ১৮ই জুন যুদ্ধের ব্যবস্থা 
আরও অগ্রসর হুইয়াছিল। 

মীর কাশিম যে যুদ্ধের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না, এমন কথা বলা যায়- 
ন!। ইহার সম্ভাবনায়ই তিনি একদল' সৈন্য ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সৈন্য সংখ্যা ৫* হাজারের অধিক ছিল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর. 
আযাডাম্স্‌ চারি হাজার সিপাহী ও সহম্রাধিক ইউরোপীয় দেন্ত লইয়া তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্র। করিলেন ( জুলাই, ১৭৬৩ )। 

মীর কাশিম মুিদাবাদ রক্ষার জন্য বিশ্বাপী নায়কদের অধীনে বহুদংখ্যক সৈন্ক- 
সেখানে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে কাঁশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ 
করার আদেশ দ্রিলেন। কাশিমবাজার সহজেই অধিকৃত হইল এবং বন্দী ইংরেজগণ 
মুন্গেরে প্রেরিত হইয়া!তথা হইতে পাটনাতে নীত হইলেন । 

নবাবী সৈন্যের সেনাপতি তকী খানের সহিত মুশিঘাবাদের নায়েব নবাব সৈয়দ 
মুহম্মদ খানের সত্তাব,ছিল না-__সৈয়দ মৃহন্মদ তকী খানকে প্রতিপদে বাধা দিতে 
লাগিলেন-_-এবং মুক্গের হইতে যে তিন দল পৈন্ত তকী খানের সহিত যোগ দিতে 
আঁনিয়াছিল, তাহাদের নায়কগণকে কুপরামর্শ দিয়া তকী খানের শিবির হইতে 
দুরে রাখিলেন। অজয় নদের তীরে নবাবী গৈম্তের এই দলের নহিত একদল ইংরেজ 
সৈন্তের যুদ্ধ হইল। নবাব-নৈগ্যের সহিত কামান ছিল না-_ইংরেজ সৈন্যের 


শইজ বাংলা দেশের. ইতিহাস 


কামানের গোলায় তাহারা বিশ্বস্ত হইল। তথাঁপি নবাবসৈন্ত অতুল সাহসে চারি 
প্ব্টাকাল যুদ্ধ করিল। কিন্তু অবশেষে যুদ্ৃক্ষেত্র ত্যাগ করিল। 

বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য কলিকাতা হইতে আগত মেজর আ্যাভাম্মের সৈন্যের 
সহিত যোগ দ্িল। ইহার দুই তিন দিন পরে ১১৯শে জুলাই তকী খানের সহিত 
কাটোয়ার সন্নিকটে ইংরেজদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে তকী খান অশেষ বীরত্ব ও 
সাহসের পরিচয় দেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তকী খাঁন আহত হইলেন এবং তাহার 
অশ্ব নিহত হইল। তকী খান আর একটি অশ্থে চড়িয়া ভীমবেগে ইংরেজ সৈন্য 
আক্রমণ করিলেন । এই সময় আর একটি গুলি তীহার স্বন্ধদেশ বিদীর্ণ করিল। 
'ক্ষতস্থানের রক্ত কাপড়ে ঢাকিয়া অন্ছচরগণের নিষেধ না শুনিয়া! তকী খান 
পলায়নপর ইংরেজদিগকে অন্গসরণ করিয়া! একটি নদীর খাতের কাছে পৌছিলেন। 
সেখানে ঝোপের আড়ালে কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য লুকাইয়া ছিল। তাঁহাঁদেরই 
একজন তকী থাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছু ডিল--তকী খানের মৃত্যু হইল। অমনি 
তাহার পৈন্যদল ইতস্তত পলাইতে লাগিল। মুঙ্গের হইতে যে তিন দল সৈন্য 
আসিয়াছিল তাহারা যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া দুরে দীড়াইয়াছিল। 
তাহারাও এবারে পলায়ন করিল। ইংরেজের! কাটোয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন । 

এই যুদ্ধে নবাব-সৈম্যের পরাজয় হইলেও তকী খাঁন যে সাহস, সমরকৌশল ও 
প্রভৃতক্তি দেখাইয়াছেন তাহা এ যুগে সত্য সত্যই দুর্লভ ছিল। মৃঙ্গের হইতে 
আগত সেনাঁদলের নাঁয়কের! যদি তাহার সহায়তা করিতেন তবে যুদ্ধের ফল 
'অন্যরূপ হইত। তাহাদের সহিত তুলনা করিলে তকী খানের বীরত্ব ও চরিত্র 
'আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ছুঃখের বিষয় সাহিত্য-সআট বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর 
উপন্যাসে তকী খানের একটি অতি জঘন্য চিত্র আকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক 
ও অনৈতিহাঁসিক। এই বীরের ললাটে যে কলঙ্ক কালিমা বন্ধিমচন্্র লেপিয়া 
দিয়াছেন তাহ! কথঞ্চিং দূর করিবার জন্তই তকী খানের কাহিনী সবিস্তারে 
বিবৃত ছইল। 

কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য মুরিদাবাদের দিকে অগ্রসর 
'হইল। মুশিদাবাদ রক্ষার জন্ত যথেষ্ট সৈম্ত ছিল; কিন্তু অযোগ্য ও অপদার্থ 
নায়েবনবাব সৈয়দ মুহম্মদ মুঙ্গেরে পলায়ন করিলেন। এক রকম বিনা যুদ্ধেই 
স্শিদাবাদ ইংরেজের হস্তগত হইল। মুগ্রিদাঁবাদের অধিবাসীরা-_বিশেষত হিন্দুগণ 
'ীর কাঁশিমের হন্তে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। জগৎশেঠ, মহারাজা রাঁজব্ত 


নরাবী,আমল ৭ 


প্রভৃতি সম্্রাস্ত হিন্দুগণকে মীর কাশি মুন্ধেরে কারাকদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, 
কারণ তাহার হনে সন্দেহ হইয়াছিল যে ইহার! ইংরেজের পক্ষতৃক্ত । ্ৃতরাং 
'মুশিদাঁধাদে বীরজাফর ও ইংরেজ সৈগ্ভ বিপুল সংবর্ধনা পাইলেন । 

কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল --হ্ৃতরাং তীহারা ছুই 
পল্টন নৃতন সৈম্ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। গিরিয়ার প্রান্তরে 
কুই দলে যুদ্ধ হইল (২রা আগষ্ট )। আসাছুক্ল! ও মীর বদরুদ্দীন প্রভৃতি মীর 
কাঁশিমের কয়েকজন সেনানায়ক অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। মীর বদরুদ্দীন 
ইংরেজ সৈগ্ভের বামপার্খ্ব ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন ; এবং তখন ইংরেজ সৈন্য 
'জলে ঝাঁপ দিয়! পড়িতে লাগিল। এই সময়ে ইংরেজ পৈন্যের দক্ষিণ পার্খ আক্রমণ 
করিলেই জয় স্নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই বদরুদ্দীন আহত হওয়া 
তাহার দৈহ্যাদের অগ্রগতি থামিয়া গেল। এই অবসরে মেজর আ্যাডাম্স্‌ প্রবল- 
বেগে আক্রমণ করায় নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া! পলায়ন করিল। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, নবাবপৈন্যের ছুই প্রধান নায়ক সমরু ও মার্কার এ যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত থাকিয়াঁও যুদ্ধে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অনেকে মনে 
করেন তীহারা নবাবের সহিত বিশ্বাঘাতকতা করিয়াছেন কিন্তঃএ সম্বন্ধে স্পষ্ট 
'কেনি প্রমাণ নাই। 

গিধিয়ার যুদ্ধে পরাজিত মবাবসৈম্ত কিছুদূর উত্তরে উধুয়ানালার দুর্গে আশ্রয় 
'লইল। ইহার একধারে তাগীরথী ও অপর পাঁশে উধুয়া নামক নালা এবং 
ইছারই মধ্য দিয়া মুণিদাবাঁদ হইতে পাটনা যাইবার বাদশাহী রাজপথ। রাজপথের 
পার্খদেশেই গভীর জলগণ্ড এবং তাহার পাশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা ক্রমশ 
বিস্তারিত হইতে হইতে উত্তরাঁভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই ছূর্ভেদ্চ গিরিসন্কটে 
একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। মীর কাশিম নৃতন ছুর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তদুপরি সারি 
সারি কামান সাজাইয়াছিলেন। এই প্রাচীর এত স্থদৃঢ় ছিল যে দীর্ঘকাল 
গোলাবর্ষণেও তাহা ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা! ছিল না। বহু সংখ্যক নবাবী সৈম্ 
এই হুূর্গরক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছিল। 

ইংরেজরা বহু গোলাবর্ষণ করিয়াও যখন দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিতে পারিল না! তখন 
নবাবসৈষ্যের ধারণা হইল যে এই দুর্গ জয় করা ইংরেজের সাধ্য নহে। এইজন্য 
তাহারা আর পূর্বের স্ায় সতর্কতার সহিত ছূর্গ পাহারা দিত না৷ এবং নৃত্যগীতে 
“চিত্ত বিনোদন করিত । এই সময়ে এক বিশ্বাসঘাতক নবাবী সৈনিক দুর্গ হইতে 


২০৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


গোপনে রাত্রিতে পলায়ন করিয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইল। নে ইংরেজ 
সেনাপতিকে জানাইল ষে জলগণ্ডের এমন একটি অগভীর স্থান আছে, যেখানে 
াটিয়! পার হওয়! যায়। সেই রাত্রিতেই ইংরেজ সেন। অস্ত্রশস্ত্র মাথায় করিয়া 
নিঃশৰে এ হ্বল্প গভীর স্থানে জলগণ্ড পার হইয়া ছুর্গমূলে সমবেত হইল। নিত্রামগ্ন 
প্রহ্রীিগকে হত্যা করিয়! কয়েকজন ইংরেজ দৈনিক প্রাচীর বাহিয়া ছুর্গমধ্যে 
প্রবেশ করিল এবং ছূরগদ্বার খুলিয়া দিল। অমনি বনু ইংরেজ সৈম্ দুর্গের ভিতরে 
প্রবেশ করিল; তখন নিদ্রিত নবাবী নৈম্ক অতফিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া পলায়ন 
করিতে লাগিল। নবাবের সেনানায়কগণ পলায়নের পথরোধ করিয়া ঘোষণা 
করিলেনঃ যে পলায়ন করিবে তাহাকেই গুলি করা হইবে। নিজ পক্ষের গুলি 
বর্ষণে বহু নবাব সৈন্য নিহত হইল, তথাপি তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। আরাটুন, মার্কাট ও গরগিন খ। বিনাযুদ্ধে ছূর্গ 
সমপণ করিয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে ৪০,০০০ সৈন্ত ও শতাধিক কামান 
ঘর রক্ষিত এই দুর্ভেগ্চ দুর্গ এক হাজার ইউরোপীয় ও চারি হাঁজার সিপাহী 
জয় করিল। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে উল্লিখিত বিদেশী দুই সেনানায়কের 
বিশ্বীপঘাতকতার ফলেই উধুয়ানালায় মীর কাশিমের পরাজয় হ্ইয়াঁছিল। 
“গরগিন থাশ্র ভ্রাতা থোজ। পিক্র ইংরেজের বন্ধু ছিলেন-তিনি যে ইংরেজ 
সেনানায়ক আ্যাডাম্দের অন্থরোধে উধুয়ানালায় মার্কাট ও আরাটুনের নিকট 
ইংরেজকে উপকার করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহ পরবর্তাকালে নিজেই 
্বীকার করিয়াছেন। 

এইবূপ পুনঃ পুন: পরাজয়ে ও সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী, 
শুনিয়া মীর কাশিম উন্মত্তবৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইলেন। তিনি »ই সেপ্েম্বর 
ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র লিখিয়৷ জানাইলেন যে তাহার সৈন্যদের অত্যাচারে 
তিন 'মাস যাবৎ বাংল! দেশ বিধ্বস্ত হইতেছে--যদি তাহারা এখনও নিবৃত্ত 
ন1 হয় তাহ! হইলে তিনি এলিস ও ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিবেন। তাহার 
সেনানায়কগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি কলের উপরেই সন্দিহান হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। এবং মুজ্ের ছুর্গে বন্দী জগৎশেঠ, মহারাজ। রাজবল্পভ, ন্বরূপচাদ, 
রামনারায়ণ প্রভৃতি সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদিগকে এবং আরও বনু বন্দীকে গলায় বালি বা 
পাথর ভর! বস্ত1 বাঁধিয়! দুর্গপ্রাকার হইতে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া নির্মমভাবে 
হত্যা করিলেন। কাহারও কাহারও মতে জগৎশেঠকে গুলি করিয়] মারা হয়। 


নবাবী আহ্গল ২৬০ 


তারপর আরা আলি খা নামক একজন সেনানাক্বকের হাতে যৃঙ্গের হুর্গের ভার 
অর্পণ করিয়া পাঁটনাঁয় গমন করিলেন। পথিমধ্যে ছুইজন সৈন্য “গরগিন খাঁ”কে 
হত্যা করে। ইংরেজ সৈন্য ১ল! অক্টোবর মুঙ্গের দুর্গ অবরোধ করিল এবং আঁরাবি 
আলি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় এ দুর্গ অধিকাঁর করিল। কতক নবাবী সৈন্ত 
ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা করিল। এই সংবাদ শুনিয়াই 
নবাব ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। নৃশংস সমরু অতি 
নিষ্ট্রভাবে এই আদেশ পালন করিল। একমাত্র ডাক্তার ফুল্গার্টন ব্যতীত 
ইংরেজ নরনারী, বালকবালিকা সকলেই নিহত হইল € ৫€ই অক্টোবর, ১৭৬৩ )। 
ইংরেজ সৈম্ত ২৮শে অক্টোবর পাঁটনার নগরোঁপক্ঠে উপনীত হইল। মীর 
কাশিম ইহার পূর্বেই তাহার স্শিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া! পলায়ন করিয়া 
ছিলেন। পাটনার হুর্গ রক্ষার ষথেষ্ট বন্দোবস্ত থাক! সত্বেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ সৈন্ত 
এই দুর্গ অধিকার করিল। তখনও মীর কাশিমের শিবিরে তীহাঁর ৩০১০০ 
সুশিক্ষিত সেনা এবং লমরুর সেনাদল ও মুঘল অশ্বারোহিগণ ছিল। কিন্তু পুনঃ 
পুনঃ পরাজয়ের ফলে ভগ্নৌগ্যম হইয়া তিনি বাংল! দেশ ত্যাগ করাই স্থির করিলেন 
এবং অযোধ্যার নবাঁব উজীর শুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় ও সাহীষ্য ভিক্ষা! করিয়া পত্র 
লিখিলেন। কর্মনাশা নদীর তীরে পেঁছিয়া তিনি শুজাউদ্দৌলার উত্তর পাঁইলেন। 
শুজাউদ্দোল্লা ব্বহন্তে একখাঁনি কোরাণের আবরণ-পৃষ্ঠায় মীর কাঁশিমকে আশ্রয় 
দানের প্রতিশ্রুতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন দেখিয়া! মীর কাঁশিম আশ্বস্ত হইয়! বু ধন- 
রত্বপহ সপরিবারে এবং সুশিক্ষিত সেনাদল লইয়া! এলাহাঁবাদে শিবির স্থাপন 
করিলেন। এই সমগ্ সম্রাট শাহ আ'লমও শুজাউদ্দোল্লার আশ্রয়ে বাদ করিতে- 
ছিলেন। এই তিন দল যাহাতে মিত্রতাবদ্ধ না! হইতে পারে তাহার জন্য মীর 
জাফর, শাহ আলম ও শুজাউদ্দল্পা উভয়ের নিকটই গোপনে দূত পাঠাইলেন। 
মীর কাশিম বহু অর্থদানে উভয়ের পাত্রমিত্রকে বশীভূত করিলেন । তাহারা 
তাহাকে বাংল। দেশ উদ্ধারের জন্য সাহাধ্য করিবেন, এই মর্মে এক সন্ধি হইল। 
এদিকে ইংরেজ সেনাপতি আযাডাম্‌্সের মৃত্যু হওয়ায় মেজর কারন্যাক এ পদে 
নিষুক্ত হইলেন । তিনি প্রথমে বক্সারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রসদের 
অভাবে পাটনায় ফিরিয়া! আমিতে বাধ্য হইলেন। পাঁটনাঁর পশ্চিমস্থ সমস্ত প্রদেশ 
বিনা যুদ্ধেই মীর কাঁশিমের হম্তগত হইল এবং তিনি ও অষৌধ্যার নবাব মিলিত 
হইয়া পাটনাঁয় ইংরেজ শিবির অবরোধ করিলেন । . পরে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে - 


১৪ 


২১৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বক্সারে শিবির সঙ্গিবেশ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈহ্য তাহাদের পশ্চাঁ্ধীবন 
করিল না। 

বক্সার শিবিরে অবস্থানের সময় সমরু ও অন্যান্ত কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে শুঞডিদ্দোন্লা 
মীর কাঁণিমের প্রতি খুবই খাঁরাঁপ ব্যবহার করিতে লাঁগিলেন। যথেষ্ট অর্থ 
ন! দিতে পারায়, মীর কাশিমকে ভত্না করিলেন। অর্থাভাবে সৈন্যদের বেতন 
দিতে না পারায় সমরু তাহার সেনাদল ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শুজাউদ্দোল্লার আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। তারপর সমর নৃতন প্রতৃর আদেশে পুরাতন প্রতৃর শিবির লুষ্ঠন করিয়া 
মীর কািমকে বন্দী করিয়া শুজাউদ্দোজ্লার শিবিরে নিয়া গেল। শুজাউদ্দোল্া 
'নিরুদ্ধেগে বক্সারে নৃত্যগীত উপভোগ করিতে লাগিলেন। 

ইতিমধ্যে মেজর মনরো ক্যারন্তাকের পরিবর্তে সেনাপতি নিযুক্ত হয়৷ বন্সার 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । আঁরাঁর নিকটে নবাব সৈন্য তীহীকে বাধ! দিতে গিয়া 
পরাজিত হইল। ইংরেজ সেনা বক্সারের নিকট পৌছিলে শুজাউদ্দোল্লা যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন । ১৭৬৪ থ্রীষ্টান্দের ২২শে অক্টোবর তাঁরিখের প্রীতে মীর কাশিমকে 
মৃক্তি দিয়া শুজাউদ্দোন্ল! ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন । যুদ্ধে ইংরেজদের জয় 
হইল। শীহ আলম অমনি ইংরেজদের সঙ্গে যৌগ দিলেন। শুজাউদ্দৌক্পা' ও মীর 
কাঁশিম রোহিলখণ্ডে পলায়ন করিলেন । ইংরেজ সৈন্য অযোধ্যা বিধ্বস্ত করিল। 
মীর কাশিম কিছুদিন রোহিলখণ্ডে ছিলেন-_-তাঁহার পরে সম্ভবত ১৭৭৭ গ্রীষ্টাবে 
অতি দরিদ্র অবস্থায় দিলীর এক জীর্ণ কুটিরে তাহার মৃত্যু হয়। 

ইংরেজের সহিত মীর কাশিষের যুদ্ধের একটি বিশেষ এঁতিহাঁসিক গুকুত্ব 
আছে। পলাশীতে ক্লাইব মীর জাফর ও রায়দুর্সভের বিশ্বীঘঘাঁতকতাঁর ফলেই 
জিতিয়াছিলেন--এবং সেখানে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয় নাই । কিন্তু মীর কাঁশিমের 
সৈন্তদল ইংরেজ সৈন্যের তিন চাঁর গুণ বেশী ছিল। তাঁহারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ 
করিয়াছিল | সুতরাং তাহাদের পুনঃ পুনঃ পরাজয় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে 
ইংরেজরা সামরিক শক্তি ও নৈপুণ্যে ভারতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ট ছিল এবং বাহুবলেই 
বাংল দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠ৷ করিয়াছিল । 

মীর কাঁশিমের পতনের অনতিকা'ল পরে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তাহার সম্বন্ধে যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই £ “নবাব কোন দিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন 
অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু আমরা! প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত অতি সামান্য ও তুচ্ছ 
কারণে প্রতিদিন সীহীর শীদনব্যবস্থায পদাঘাভ করিয়াছি এবং স্তীহীর কর্মচারী" 


নবাবী আমল ২১৯ 


দের যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছি। বহুদিন পর্যস্ত নবাব অপমান ও লাঞ্ছনা সহ 
করিয়াছেন, কারণ তাঁহার আশ! ছিল ষে মামি এই সমুদয় দূর করিতে পারিব । 
তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিশোধ লন নাই। 

“এই যুদ্ধের জন্য ঘে আমরাই দায়ী-_-এলিসের পাঁটনা আক্রমণই থে এই যুদ্ধের 
কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই। ধে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মীর 
কাশিমের দিক হইতে ঘটনাগুলি বিচার করিবেন, তিনিই বলিবেন যে এজিসের 
পাঁটিনা আক্রমণ বিশ্বাসঘাতকতার একটি চূড়াস্ত দৃষ্টান্ত এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত 
হয় *যে আমরা যে সব সন্ধি ও শাস্তি প্রতিঠার প্রস্তাব করিয়াছি তাহা 
স্তোকবাক্য মাত্র এবং মীর কাশিমকে প্রতারিত করিয়া তাহার সর্বনাশ সাঁধনের 
উপায় মাত্র। 

“যখন আমাদের সহিত মীর কাঁশিমের যুদ্ধ বাধিল তখন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে 
কোন সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন নাই | কিন্তু তাহার সৈম্তাদল যে সাহস ও 
প্রভৃভক্তি দেখা ইয়াছেন হিন্দুস্থানে তাঁহার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। ত্ীহার রাঁজ্যের 
দূরতম প্রদেশে তাহার কৌন প্রজা পাটনার যুদ্ধে পরাজয় ও তাঁহার পলায়নের 
চেষ্টার পূর্বে বিদ্রোহ করে নাই বা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। প্রজারা যে 
তাঁহাকে ভালবাঁসিত ইহা! তাহাঁরই পরিচয় । 

“মুঙ্গেরের হত্যাকাণ্ডের পূর্বে মীর কাঁশিম কোন নিষ্টুরতাঁর পরিচয় দেন নাই। 
কিন্তু তিন বর পর্য্যস্ত তিনি যাহা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার কথা এবং তাহার 
গুরুতব ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা ম্মরণ করিলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাগুজনিত অপরাধও 
তত গুরুতর মনে হইবে না ধনসম্পদশালী দেশের আধিপত্য হইতে কপর্দকহীন 
ভিখারী অবস্থায় প্রাণের জন্য পলায়ন-_-এই আকন্মিক দূর্ঘটনায় মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার 
ফলে ও সামগ্মিক উত্তেজনার ফলে তিন বৎসরের পুষঞ্তীভূত অপমানের প্রতিহিংসা 
গ্রহণে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই দুষ্কার্ধ করিয়ীছিলেন, এ কথ স্মরণ করিলে 
আমর! তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে মঠিক ধাঁরণ। করিতে পারিব 

ত্যান্সিটার্টের এই উক্তি মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ষীয়। কিন্ত 
মীর কাশিম যে নিষ্ঠুর-গ্রকৃতি ছিলেন না ইহা। পুরাপুরি স্বীকার করা যায় না। অর্থ 
সংগ্রহের জন্য তিনি বছ নিষ্ুর কার্য করিয়াছিলেন। রামনীরায়ণ যতদিন 
ইংরেজের আশ্রিত ছিলেন মীর কাঁশিম কীহীর কৌন অনিষ্ট কঝিতে পরেন মই 

খে (কাঁন কীরণেই হউক, ইংয়েকয। যখনই রীমলীরীয়ণকে আশ্রয় হইতে বত 


২৯. বাংল! দেশের ইতিহাস 


করিল ভখনই মীর কাশিম তাঁহার সর্বস্ব লু$ন করিয়া স্াীহীকে বন্দী করিলেন? 
তারপর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হাগিয়া পলায়ন করিবার পূর্বে তিনি কেবল ইংরেজ 
বন্দীদিগকে নহে, রামনাঁরায়ণ, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করেন । স্থতরাং তাহার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার 
অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করা যাঁয় না। 

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক মুসলমান এঁতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেনের 
মন্তব্য বিশেষ প্রণিধাঁনযোগ্য। তিনি মীর কাশিমের কয়েকজন বিশিষ্ট সভানদের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নবাবের অপকীত্তি ও সৎকীত্তি উভয়েরই 
উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন £ 

"মীর কাঁশিম বঙ্গীয় সেনানায়ক ও সিপাহীদলের প্রভৃভক্তিতে বিশ্বাস 
করিতেন ন1 বলিয়া, অনেক সময়ে সামান্ত কারণে অনেকের প্রাণদণ্ড করিতেও 
ইতন্তত করেন নাই। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্ষে অথবা পণ্ডিত 
সমাজের মর্ধাদা রক্ষা কার্ষে তিনি যেরূপ ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত রাখিয়৷ গিয়াছেন 
তাহাতে তাহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে ন!। 
তিনি সপ্তাহে ছুই দ্রিবস যথারীতি বিচাঁরাপমে উপবেশন করিতেন। নিম্নপদস্থ 
বিচারকগণের বিচার কার্ষের পর্যালোচনা করিতেন। স্বয়ং অর্থা, প্রত্যর্থা ও 
তাঁহাদের সাক্ষীগণের বাদাচ্ছবাদ শ্রবণ করিয়া বিচাঁর কাঁধ্য সম্পাদনা করিতেন। 
তাহার আমলে কোন রাঁজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়]! 'হা'কে “না? করিয়া 
দিতে পাঁরিতেন না। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে দুর্বল প্রজাদিগকে রক্ষা! করা 
তাহার বিশেষ প্রিয় কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌল্লা বু ব্যয়ে 
ঘে*ইমাম বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গৃহসজ্জা! বিক্রয় করিয়া 
দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।৮ 

মীর কাঁশিম ইংরেজদের হস্তে পর্দে পদে ফে ভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত 
হইয়ছিলেন তাহাতে স্বতঃই তাহার প্রতি আমাদের সহাশ্ৃভূতি হয়। কিন্ত 
স্মরণ রাঁথিতে হইবে ষে ইংরেজদের যে সকল কার্ধের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ ও 
পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়াছেন, বেআইনী হইলেও মীর জাফরের আমল হইতেই 
তাহা প্রচলিত ছিল। মীরজাফর নবাব হইয়! যে সমুদয় পরওয়ান! দিয়াছিলেন 
তাহাতে বাংল! দেশের অভ্যন্তরে বিনা শুক্কে কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে। আর কোম্পানীর কর্শচারীরা মীরজাফরের আমল হইতে 


নবাবী আমল ২১৩ 


এক্সপ অবৈধ বাণিজ্য করিয়াছে 'এবং নবাবের কর্মচারীরা বাঁধা দিলে নিজেরাই 
তাঁহাদের বিচার করিয়া শাস্তি দিয়াছে। 

মীর কাশিম যখন ইংরেজ কর্মগারীদিগকে ঘুষ দিয়া তাহীদের অনুগ্রহে 
মীরজাফরকে সরাইয়! নিজে নবাব হুইয়াছিলেন তখন তাহার বোঝা উচিত ছিল 
যেন্তায় হউক অন্তাঁয় হউক ইংরেজ যে সব নুযোগ স্থৃবিধ! পাইয়াছে তাহা! কখনও 
ত্যাগ করিবে না। বরং নৃতন নৃতন স্থবিধার দাবী করিবে। নবাবী লাতের 
মূল্যম্বরূপ তিনিও অনেক নূতন সুবিধা ও অধিকাঁর ইংরেজকে দিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। ইংরেজের বেআইনী ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইলে তাহাদের সহিত 
যে সন্ধির ফলে তিনি নবাব হইয়াছিলেন, সেই সন্ধিতেই তাহার উল্লেখ কর! উচিত 
ছিল। তিনি বেশ জানিতেন ইংরেজ কখনও তাহাতে রাজী হইবে ন!। সন্ধির 
সময়ে এ প্রনঙ্গ না তোলায় তিনি প্রকারাস্তরে ইহা মানিয়াই লইয়াছিলেন। 
্বতরাং পরে এই বিষয় লইয়া আপত্তি করার স্বপক্ষে যুক্তি থাঁকিতে পারে, 
কিন্ত ন্যায়ের বা আইনের দোহাই দিয়! নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও উতপীড়িতের 
পর্যায়ে ফেলা যায় না। 

নিজের প্রভু, রাজ! ও শ্বশুরের প্রতি বিশ্বানঘাতকতা৷ করিয়! তিনি যে গুরুতর 
অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কোন রকমেই ক্ষম! করা যাইতে পারে না। কেহ 
কেহ মনে করেন বাংলার স্বাধীনতা! রক্ষার জন্ তাহার প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা তিনি 
তাহার অপরাধের ক্ষালন করিয়াছেন । অবশ্য দিরাজউদ্দোল্লার পরবর্তাঁ নবাবদের 
সহিত তুলনা করিলে এ বিষয়ে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বঙ্কিমচন্দ্র মীর 
কাশিমকে “বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, আখ্যা দিয়া বাঙীলীর হৃদয়ে তাহাকে 
উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে মীর কাঁশিমের নবাবী সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে 
তাহা ম্বরণ করিলে বলিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত উপাধি কেবল আংশিক" 
ভাবে সত্য। মীর কাঁশিমের চার বৎসর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বৎসর ্বাধীনভাবে 
তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকাধ হইতে পারেন নাই। ১৭৬৩ ্রীষ্টাববের পূর্বে মীর 
কাশিমকে স্বাধীন নবাব বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 


২১৪ বাংল দেশের ইতিহাস 


৯। মীর কাশিমের পর ( ১৭৬৪-৬৬) 


মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার দিদ্ধাস্ত গ্রহণের পরেই কলিকাতা 
কাউমসিল তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়! মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সংকল্প করেন। তদনুসাঁরে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই জুলাই মীরজাফরের 
সহিত ইংরেজদের এক নৃতন সদ্ধি হয়। মীরজাফর ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় 
নির্বাহার্থ বর্ধশান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেল! ইংরেজদিগকে দিলেন । ইংরেজ- 
দিগকে বিনা শুক্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিতে (কেবল লবণের উপর আড়াই টাক 
শুক থাকিবে ) অনুমতি দিলেন । ১২,০০০ অশ্বারোহী ও ১২,০০৭ পর্দাতিকের 
বেশী টসন্য না রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংরেজের একজন প্রতিনিধিকে মুখিদাবাদে 
স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে অন্থমতি দিলেন ; এবং ইংরেজ কোম্পানীকে ত্রিশ লক্ষ 
টাক! দিতে রাজী হইলেন । এই সমুদয় শর্তের বিনিময়ে ইংরেজগণ মীর কাশিমকে 
পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় নবাঁব করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 

সন্ধির শর্ত ব্যতীত মীরজাফরের অনুরোধে কোম্পানী আরও কয়েকটি প্রস্তাবে 
স্বীকৃত হইল। | 

১। মীরজাফর খোজা পিদ্রকে সৈন্য বিভাগে এবং মহারাজা নন্দকুমারকে 
দবিওয়ানী বিভাগে নিযুক্ত করিতে পাঁধিবেন। 

২। ঘদ্দি নবাবের কোন প্রজা ব! কর্মচারী কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তবে নবাঁব দাবী করিলে তাহাকে (নবাবের নিকট) ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। 

৩। নবাবের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ইংরেজরা 
সরাসরি তাহার বিচার করিতে পারিবেন ন]। 

৪। নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট সৈম্ত-সাহাষ্য চাহিলে অবিলম্বে তাহা 
পাঠাইতে হুইবে এবং ইহার ব্যয় বাবদ নবাবকে কিছুই দিতে হইবে না। 

বল! বাহুল্য, এই দ্বিতীয় বার নবাবী লাভের জন্যও মীরজাফরকে সন্ধির শর্ত 
অনুযায়ী ত্রিশ লক্ষ ব্যতীত আরও অনেক টাঁকা দিতে হইল। 

মীরজাফর মেজর আ্যাভম্সের সৈম্তদলের সঙ্গে ১৭৬৪ স্্রীষ্টাব্ের ২৪শে জুলাই 
মুখিদাবাদে পৌছিয়। প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। নগরে কিছু গোলযোগ, 
মারামারি ও লুঠপাঠ আরম্ভ হইল কিন্তু ধনী ও অভিজাত'সম্প্রদায় স্বন্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিলেন এবং যথারীতি নূতন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিনন্দন 
জানাইলেন। 


মবাবী আমল ২১৫ 


মীর জাফর ইংরেজ সৈম্ভের সঙ্গে পাটনায় পৌছিলেন এবং স্ুবাদারীর সন 
পাইবার জঙগ্ঘ শুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা চালাইতে লাঁগিলেন। 
বাদশাহকে বাধিক ২৬ লক্ষ এবং উজীরকে ২ লক্ষ টাকা দিবার শর্তে তিনি' 
প্রাধিত বাদশাহী সনদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইংরেজ কাউনসিল ইহা অনুমোদন" 
করিলেন না। শুজাউদ্দৌল্লা ও বাদশাহের সহিত এক্ূপ গোপন কথাবার্তায় 
সন্দিহান হইয়া ইংরেজরা মীরজাফরের অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে পাটন! 
ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য করিল। তাঁরপর বক্সার যুদ্ধের পর' 
শাহ আলম উজীরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে অবস্থান করিতেছিলেন । 
মীরজাফর ইংরেজদের অনুমতি লইয়া তাহার নিকট স্ববাদারীর আবেদন জানাইয় 
লোক পাঠাইলেন। বাদশাহ এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া স্থবাদারীর সনদ ও 
খিলাৎ পাঠাইলেন (জানুয়ারী, ১৭৬৫ )। অল্পদিনের মধ্যেই মীরজাফরের গুরুতর 
পীড়া হইল। মৃতু আদন্ন জানিয়া তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান প্রধান 
ব্যক্ষির সম্মুখে নাবালক পুত্র নজমুদ্বৌল্লীকে উত্তরাধিকারী ঘোষণ! করিয়া তাহাকে 
মসনর্দে বসাইলেন এবং নন্দকুমারকে তাহার দিওয়ান মনোনীত করিলেন। 
১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্ধের €ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফরের মৃত্যু হইল। কথিত আছে যে 
মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে তিনি মহারাজা! নন্দকুমারের অনুরোধে মুশিদাবাদের 
নিকটবর্তী কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে দেবীর চরণামৃত আনাইয়া পান 
করিয়াছিলেন । 

মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজ কাঁউনদিল নজমুদ্দোল্লাকে এই শর্তে নবাব 
করিলেন যে তিনি নামে নবাব থাঁকিবেন, কিন্তু সমস্ত শাঁসনক্ষমতা একজন নায়েব- 
ক্ববাদারের হস্তে থাকিবে। ইংরেজের অনুমোদন ব্যতীত তিনি কোন নায়েব 
স্থবাদার নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইংরেজই 
বাংলার শাদনভার গ্রহণ করিল। এই শর্তে নবাবী করিবার জন্য নজমুদ্দোল্লা 
ইংরেজ গভর্ণর ও অন্যান্য সদস্যগণকে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাক1 উপঢৌকন দিলেন। 

অতঃপর গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট অনুগত বাদশাহ শাহ আলমকে অযোধ্যা প্রদেশ 
দান করিবেন, এইব্প প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহীর স্থানে ক্লাইব 
পুনরায় গভর্ণর হইয়া কলিকাতায় আদিলেন ( মে, ১৭৬৫ শ্রীষ্টাব)। তিনি এই 
ব্যবস্থা উল্টাইয়! শুজাউদ্দোৌল্লার সঙ্গে সন্ধি করিলেন। তীহাঁকে তাহার রাজ্য 
ফিরাইয়! দ্বেওয়! হইল, বিনিময়ে তিনি নগদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং এলাহীবাদের 


২৪৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


স্উপর অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ক্লাইব শাহ গ্দালমের লহিত সন্ধি 
করিলেন। এলাহাবাদ ও চতুষ্গার্্ব্তা' ভূখণ্ড শাহ আলমকে দেওয়া হইল। 
তৎপরিবর্তে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার দিওয়ান 
নিষুক্ত করিয়া! এক ফরমান দিলেন। নবাবের সহিত সন্ধির ফলে বাংলার পৈন্যবল 
'ও শাসনক্ষমতা পূর্বেই ইংরেজের হস্তগত হইয়াছিল। 

দিওয়ানী পাইবার পর রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংরেজরা পাঁইল। স্থির হষ্টল 
যে প্রতি বৎসর আদায়ী রাজন্ব হইতে মুণিদাঁবাদের নাম-সর্বন্ব নবাব ৫৩ লক্ষ 
এবং দিল্লীর নাম-সর্বন্ব বাদশাহ ২৬ লক্ষ টাঁক1 পাইবেন। বাকী টাক ইংরেজর! 
ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। নবাবের বাঁধিক বৃত্তি কমাইয়া! ১৭৬৬ খ্রীষ্টান্দে ৪১ লক্ষ 
এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্বে ৩২ লক্ষ কর! হইয়াঁছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী 
আমল ১৭৬৫ স্রীষ্টাব্েই শেষ হইল। 


দশম গরিচ্ছোদ 
_ মুসলিম যুগে উতততা্থে ব্রাজ্য্াসঘব্যবস্থা 


ক। বারো ভূঞ্ার যুগ 

জাহাক্গীরের রাজত্বে এবং স্থবাঁদার ইসলাম খাঁর কঠোর নীতিতে, বাংলায় মুঘগ 
শাদনপ্রণালী দৃঢরূপে প্রতিঠিত হয়। আঁকবরের হস্তে দাউদ খান কররানীর 
পরাজয়ের পরে গ্রায় চক্লিশ বৎসর পর্যস্ত বাংলায় কোন শৃঙখলাবন্ধ শাসন প্রণালী 
ছিল ন1। বাঁরো ভূঞা নাঁমে পরিচিত বাংলার জমিদারগণ স্বেচ্ছামত নিজের নিজের 
রাজ্য শাসন করিতেন। ন্থুতরাং ইহা বারো ভূঞাঁর যুগ বল যাইতে পারে। 
পরবর্তীকালে বাঙালীর কল্পনায় এই যুগ এক নৃতন রূপে চিত্রিত হইয়াছে। মুঘলদের 
সঙ্গে বারে! ভূঞাঁর সংঘর্ষ বাঁাঁলীর স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে 
এবং বাংলায় যে সকল জমিদার মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তীহাঁদের 
অপূর্ব বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম রডীন কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া সাহিত্যে ও 
বাঙালীর মনে উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়াছে। 

বারে! তৃঞার্দের প্রায় সকলেই এই যুগসদ্ধির অরাজকভার সুযোগ লইয়া 
বাংলার নানাস্থানে ম্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহারা কোন 
প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নহেন এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ অনাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাঙালীর 
কল্পনায় ধাহার৷ বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তীহীরা সকলেই ইহার যোগ্য 
নহেন। প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাঁভ করিয়াছেন। 
কিন্ত তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদার- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল স্থবাদারকে লাহাধ্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। 
ধাহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন - ঈশ! খা, উসমান প্রভৃতি-_-তীহীদের অধিকাংশই 
মুসলমান। যে অর্থে মুখলের! বাংলায় বিদেশী, সে অর্থে এই সব পাঠানেরাও 
বিদেশী। পাঠানেরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার কম করেন নাই এবং স্বার্থের 
খাতিরে বাংলার হিন্দুদের সহিত একত্র হইয়া সাধারণ শক্র মৃঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছেন । জুতরাং বারে! ভূঞার যুগ হিন্দুসুদলমানের একের উপর প্রতিষিত 


২১৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাঙালী জাতির বিদেশী মৃঘল শক্রর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনত। রক্ষার্থে 
সংগ্রামের যুগ--একপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মুঘলর1 বাংল! দেশ 
অধিকার ন! করিলে হয় বারে! ভূঞার অরাজকতার যুগই চলিত, নয় তো৷ কোন 
মুনলমান জমিদার বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া! আবার পাঠান যুগের 
প্রবর্তন করিত। কারণ কোন হিন্দুকে যে মুসলমানের! রাজ। বলিয়। স্বীকার 
করিত না, হিন্দু রাজ গণেশ ও তাহার মুসলমান ধর্মাবলম্বী পুত্রের ইতিহাম স্মরণ 
করিলেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে ন1। মুখিব কুলী খার সময় হইতে বাংলার 
মুসলমান নবাবগণ বাংল। দেশেই স্থায়িভাবে বসবান করিতেন। পিরাজউদ্দোল্লা, 
মীর কাশিম প্রভৃতিকেও বাঙালীর ইংরেজের বিরুদ্ধে বাংল! দেশের স্বাধীনতা! 
রক্ষার সংগ্রামের নায়ক বলিয়া কল্পন। করিয়াছেন। এঁতিহাণিক তথ্যের দিক 
দিয়া পাঠান জমিদারদের মৃঘল শক্কির সহিত যুদ্ধের সঙ্গে ইহার কোন প্রভের 
নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে মুঘলরাঁজ বিদেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইত-- 
তাহারাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঠান জমিদারদের ন্যায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে 
্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে । এই দুইয়ের তুলনা করিলেই দেখা 
যাইবে ষে জাতীয়তা! এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের দিক দিয়া বারো ভূএগর যুগের 
সহিত নবাবী আমলের বাংলার যুগের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সিরাজউদ্দৌলা 
ও মীর কাশিমের বিরুদ্ধে ধাহার! ইংরেজের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের 
অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। স্ৃতরাং হিন্দুমুলমাঁনের এঁক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের কল্পনা মুঘল যুগের প্রারস্তের ক্ষেত্রেও যেরূপ, 
ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগের ক্ষেত্রেও সেরূপ অলীক ও সম্পূর্ণরূপে অনৈতিস 
হাঁসিক। 


খ। মুঘল শাসনপ্রণালী 


মুঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি স্থবায় ( প্রদেশে ) বিভক্ত ছিল এবং প্রতি স্থবার শাসন 
প্রণালী মোটামুটি এক রকমই ছিল। ব্রিটিশ যুগের বাংল! প্রদেশ অপেক্ষা! স্থবে 
বাংল! অধিকতর বিস্তৃত ছিল । পুণিয়া ও ভাগলপুর জিলার কতক অংশ এবং শ্রীহষ্ট 
জিল! বাংল! সুবার অগ্থর্গত ছিল। চট্টগ্রাম জিলা! প্রথমে আরাকান রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইছা সবে বাংলার সহিত যুক্ত হয়। 


মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজ্যশাসনব্যবস্থা ২১৯ 


প্রত্যেক প্রদেশেই একজন ছুবাদার বা প্রধান শাসন কর্তা এবং আরও কয়েক" 
জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ রাঁজন্যের জন্য দিওয়ান, সামরিক 
ব্যয় নির্বাহের জন্য বখ.শী--এই ছুই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাহার! অনেক 
পরিমাণে সথবাদারের যথেচ্ছ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিতেন। বকাইনবিশ নামে একজন 
কর্মচারী প্রার্দেশিক সমস্য ঘটনার বিবরণ সোজাম্থজি বাদশাহের নিকট পাঠাইতেন । 
জুবাদার সম্বন্ধে সমন্ত খুটিনাটি বিবরণ এইভাবে বাদশাহের কাছে পৌঁছিত। এই 
কয়জন কর্মচারীই বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং পরম্পরের কার্ষে ক্ষমতার 
অপব্যবহার অনেকট। সংযত করিতে পাঁরিতেন। নিম্ন তর কর্মচারীদের মধ্যে কতক 
ছিলেন বাদশাহী মনসবদার--ইহার! স্থবাদারের নিযুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা অধিক 
সম্মানের দাবী করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে স্থবাদাঁরের বিরুদ্ধে বাঁদসাহের নিকট: 
অভিযোগ করিতে পারিতেন। কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে স্থ্বাঁারকে 
বাদশাহের উপদেশ, নির্দেশ ও মতামত লইতে হইত। কোন স্ববাদার ইহা না 
করিয়! বেশী রকম স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে বাদশাহ তীহার বিরুদ্ধে কঠোর 
পরওয়ানা জারি করিতেন এবং কখনও কখনও স্থবাদারের কার্য তদন্ত করিবার 
জন্য রাজধানী হইতে উচ্চপদস্থ কোন লোক পাঠাইতেন। 

ক্থবাদারের অধীনস্থ কর্মচারীদের উন্নতি অবনতি বাঁদশাহের উপর নির্ভর 
করিত। অবশ্ঠ স্বাদারের নিকট হইতে প্রত্যেকের কার্য সন্বন্ধে রিপোর্ট যাঁইত। 
স্ুবাদারদের উপর কড়া আদেশ ছিল যে রিপোর্টে ষেন খাঁটি সত্য কথা বল! হয় 
এবং ইহ1 কোন রকম পক্ষপাতিত্ব দোষে হুষ্ট না হয়। কিন্তু কর্মচারীরাও অনেক 
সময় অন্য লোক দিয়! বাদশাহের নিকট সুপারিস করাইতেন এবং বাদশাহের 
দরবারে উপহার ব। পেশকাশ পাঠাইতেন। মির্জা নাথাঁন নিজের পদোন্নতির জন্য 
সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপঢৌকন-স্বরূপ হস্তী ও অন্যান্য যে দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহার মূল্য ছিল ৪২, ০** টাকা। 

ভূমির রাজন্বই ছিল স্থবার প্রধান আয়। মোটামুটি তিন শ্রেণীর জমি ছিল। 
প্রথম, খালিসা শরিফ! অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন। দ্বিতীয়, কর্মচারীদের 
ব্যয় নির্বাহের জন্ত--জায়গীর। তৃতীয়, প্রাচীন জমিদার অথব। সামস্তরাজার জমি । 

থাঁলিস। জমির খাজন! কখনও কখনও সরকারী কর্মচারীরাই আদায় করিতেন 
কিন্তু বেশীর ভাগ ইজারাদারেরাই আদায় করিত। নির্দিষ্ট পরিমীণ 'টাঁকা দিবার 
অঙ্গীকারে ইহারা এক একটা পরগন। ইজার1 লইত। 


৯২৪ বাংঙ্গ! দেশের ইতিহাস 


দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কততকট! কর্মচারীর ব্যক্তিগত আর কতকটা চাকরাঁণ 
জমির মত কর্মচারীদিগকে বেতনের পরিবর্তে দেওা। হইত। 

বারো ভূঞা বা পাঠান যুগের অন্থান্ত ঘে সকল স্বাধীন রাজ! মুঘলের বস্তা 
শ্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার! তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তীহার। অনেকেই 
তাহাদের পূর্বতন সম্পত্তি পুরাপুরি বা আংশিকভাবে ভোগ করিতেন এবং নির্দিষ্ট 
খাজান] দিতেন। আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ও অনেক 
পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল। অধীনস্থ জমিতে শান্তিরক্ষা, বিচার কর! প্রভৃতি 
অনেক ক্ষমতা তাহাদের ছিল। 


গ। নবাবী আমলের শাসনপ্রণালী 


মুশিদ কুলী খানের সময় হইতে এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি 
দিওয়ান হইয়] যখন বাংলায় আঁপিলেন, তখন প্রায় সমস্ত খাস জমিই কর্মচারীদের 
জায়গীরে পরিণত হইয়াছে । জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই অলস, অকর্মণ্য ও 
বিলাসী হওয়ায় নিয়মিত রাঁজম্ব দ্রিত না । তিনি এই উভয় প্রকার জমির রাজন্ব 
আদায়ের জন্যই নৃতন ইজারানার নিযুক্ত করিলেন। জমিদার নাঁষে মাত্র রহিলেন, 
কিন্তু ইজারাদারদের হাতেই তীহাঁদের রাঁজন্ব আদায়ের ভাঁর পড়িল। ইজারাদারেরা 
যে রাঁজস্ব আদাঁয় করিতেন, তাহার জন্য পূর্বেই তীহার্দিগকে জামিন স্বরূপ মোটা- 
মুটি সেই টাকার পরিমাণ কড়ারী থত সই করিয়া দিতে হইত। সংগৃহীত 
রাজস্বের এক অংশ তাহার! পাইতেন। পূর্বেকার মুপলমান ইজারাদারের! রাজস্ব 
আদায় করিয়াও ন্তাঁধ্য টাকা জমা দিতেন না--অধিকাংশই আত্মপাৎ করিতেন। 
এইজন্ মুধিদ কুলী খান বেশীর ভাগ হিন্দুদের মধ্য হইতেই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত 
করিতেন। এই নৃতন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারের! প্রায় লুপ্ত হইল এবং 
নৃতন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়! ছুই তিন পুরুষের মধ্যেই 
রাজা, মহারাজ! প্রভৃতি উপাধি পাইলেন । এইরূপে বাংলা দেশে নৃতন এক হিন্দু 
অভিজাত সম্প্রদায়ের স্যতি হইল। ইংরেজ যুগে লর্ড কর্নগয়ালিসের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে অষ্টাদশ শতাববীর এই সব ইজারাদারের বংশধরেরাই উত্তরাধিকার 
হৃত্রে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পরবর্তী কালের নাটোর, দীঘাপতিয়া, 
মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানের প্রবল জমিদারগণের উৎপত্তি এই ভাবেই হইয়াছিল 


মুললিম যুখের উত্তষার্ধের রাজযশালনব্যবস্থা ২২৯ 


অবস্ঠ বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, হুসজ্, বীরভূম, বিষুপুর প্রভৃতির জমিদারগণ মৃিদ কুলী 
খানের সময়ের পূর্ব হইতেই ছিলেন। কুচবিহার, ত্রিপুরা ও জয়স্তিয়াঁ-এই তিনটি, 
পুরাতন রাজ্য স্বাধীনতা হারাইয়! নবাবের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া করদ রাজ্যে 
পরিণত হইয়াছিল । | 
সকল জমিদারই সম্পূ্ণপ্ধপে মুঘল ুবাদারের আহ্ুগত্য স্বীকার করিত। 
কেবলমাত্র সীতারাম রায় ছিলেন ইহাঁর ব্যতিক্রম এবং পুরাতন বারে ভূঞাদের 
মতনই স্বাধীনচেতা । তাহার পিতা ভূষণাঁর মুসলমান ফৌজদারের অধীনে একজন 
সামান্ত রাজন্ব'আঁদায়কারী ছিলেন। সীতারাঁম প্রথমে বাংলার স্থবাদারের নিকট 
হইতে নলদি (বর্তমান নড়াইল ) পরগনার রাজস্ব আদায়ের ভার পান ( ১৬৮৬ 
খ্ীষ্টাব )। কথ! ছিল যে তিনি নিয়মিতভাবে স্থবাদারের প্রাপ্য রাজ্য দিবেন এবং 
বিদ্রোহী আফগান ও দস্থ্যর দল হইতে এ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাহার সততা 
ও দক্ষতার ফলে বাংলার সুবাদার আরও কতকগুলি পরগণার রাজন্য আদায়ের 
ভারও তাহার হাঁতে দেন। এইভাবে সীতারাম একদল সৈম্য সংগ্রহ করেন। 
তিনি ম্বাদারকে নিয়মিত টাকা পাঠাইয় সন্তষ্ট রাখিতেন এবং প্রবাদ এই যে, 
তিনি দিল্লীর বাদশীহকে উপঢৌকন পাঠাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণের ফরমান লাভ 
করেন। তীহাঁর খ্যাতি ও প্রতাপে আকুষ্ট হইয়া বহু বাঙ্গালী সৈন্য তাহার সহিত 
যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণ! হইতে দশ মাইল দূরে মধুমতী নদীর তীরে বাঁগজানী 
গ্রামে এক সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়! সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত 
আছে যে, একজন মুনলমান ফকীরের অন্থরোধে তিনি নৃতন রাজধানীর নাঁম 
রাখেন মহম্মদপুর । এবং অনেক মন্দির, সথরম্য হর্ম, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং 
বৃহৎ বৃহৎ দীঘি কাটাইয়া ইহার গৌরব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। প্রথমে স্থবাদার 
ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯-১৬৯৭) দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা এবং পরে স্থবাদার 
আজিমূস্সানের সহিত মুশিদ কুলী খাঁনের কলহের সুযোগ লইয়! তিনি পার্শ্ববর্তী 
জমিদারদিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজন্ব দেওয়া বন্ধ করেন। 
অবশেষে ১৭১৩ খ্রীষ্টাবধে তিনি হুগলীর ফৌজদারকে হত্যা করেন। এইবার 
মুশিদ কুলী খাঁন সীতারামের শক্তি ও ওদ্বত্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাহাকে দমন 
করিবার জন্য ভূষণাঁর ফৌজবারকে একদল সৈম্তসহ পাঠাইলেন। পার্বর্তী 
জমিদারদের সেনাদলও স্বাদারের ফৌজের সহিত যোগ দ্বিল। এই মিলিত 
বাহিনীর সহিত যুদ্ধে সীতাঁরাম পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তীহার 


৯২২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


রাজধানী ধ্বংল করা হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিন্কু রাঁজ্যের পর্ন ক 
উপন্তাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে অমর করিয়া গিয়াছেন। ও 

যে সকল জমিবীর নিয়মমত রাঁজন্ব দিতেন মুশিদ কুলী খান তাঁহাদের প্রতি 
সদয় ব্যবহার করিতেন এবং কোন উপরি পাঁওনার দীবী করিতেন ন1। কিন্ত 
নিধধারিত তারিখে রাজন্ব জম! দিতে না পারিলে তিনি রাজস্ব-বিভাঁগের কর্ষচারী 
ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। তাহাদিগকে কাছারীতে বন্ধ 
করিয়! রাখা হইত। খান্ভ বা পানীয় কিছুই দেওয়া! হইত না। এ রুদ্ধ কক্ষেই 
মলমূত্র ত্যাগ করিতে হুইত। অনেক সময় মাথা নীচু ও পা উপরের দিকে 
করিয়া! তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। ঝিষ্তাপূর্ণ গর্তে 
তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাখা হইত, এই গর্তের নাম দেওয়। হইয়াছিল বৈকু! 
অনেক সময় খাজন| দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আগিল, জমিদার প্রভৃতিকে 
স্্ীপুত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুল্য যে এই সব অ$সিল 
ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিয়া! খাজনা আদায় 
করিতেন । বাঁদশাহের দরবারে এই সব অত্যাচারের কাহিনী পৌছিত, কিন্ত 
কোন প্রতিকার হইত না। শুজাউদ্দীন নবাঁব হইয়া বন্দী জমিদারদিগকে 
মুক্তি দিলেন এবং মুখিদ কুলীর ষে দুইজন অনুচর পূর্বোক্তরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার 
করিত, তদন্ত করিয়া তাহাদের দোষ সাব্যস্ত হইলে পর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ধ ও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন । 

মুশিদ কুলী খান রাজন্বের পরিমাণ অনেক বুদ্ধি করিয়াছিলেন । ইহাঁর ফলে 
প্রজাদের করভার অসম্ভব রকম বুদ্ধি পাইল। ইহাতে তাহাদের দুর্দশার অস্ত 
ছিল ন1। ওদিকে প্রতি বতসর মুশিদ কুলীর কোষাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত। 
শুজাউদ্দীনের আমলেও মোট রাজস্বের পরিমাণ পূর্বের ন্যায় ১৪২,৪৫,৫৬১ টাক! 
ছিল। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত কর (আবওয়াঁব) বাবদ ১৯,১৪,০৯৫ টাঁকা আদায় 
করিতেন। 

মুশিদ কুলী খানের প্রতিষ্ঠিত নবাবী আমলে বাংলায় হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি 
ছাঁড়াও আর একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বাদশাহী আমলে স্থবাদার, 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর! ও মনসবদারগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইয়া আঁসিত এবং নির্দিষ্ট 
কার্যকাল শেষ হইলে বাঁংল! দেশ ত্যাগ করিয়া! চলিয়া যাইত। কিন্তু নবাবী 
আমলে বংশাহ্ক্রমিক আজীবন হ্থবাদারেরা বাঁংল! দেশেরই চিরস্থায়ী বাসিন্দ' 


মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজাশাসনব্যবস্থা ২২৩ 


“হুইলেন। দিল্লীর দরবারের সঙ্গে যোগস্ুত্র ছিন্ন হওয়ার ফলে বাংলার অধিবাসীরাই 
দরকারী সকল পদে নিযুক্ত হইলেন। মুশিদ কুলী খাঁন গুণের আঁদর করিতেন 
এবং তাহার আমলে ত্রাক্মণ, বৈশ্য, কায়ন্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী 
ভাষায় অভিজ্ঞত! অর্জন করিয়! কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চপদ অধিকার করিতে 
লাঁগিলেন। এইভাবে মুসলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সন্তাস্ত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়! 
অথবা কার্ধে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বনু ধন অর্জন করিয়! রাজা, মহারাজ! প্রভৃতি 
খেতাব পাইলেন। জগৎ শেঠের গ্যায় ধনী হিন্দুরাঁও ক্রমে নবাবের দরবারে খুব 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন । মুশ্শিদ কুলী খাঁনের পরবর্তাঁ নবাবেরাও এই নীতি অন্কুসরণ 
করায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের স্যঠি হইল। 
মণি কুলীর অধীনে ষোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন এবং ৬১৫টি 
পরগণাঁর খাজনা তাহারাই আদায় করিতেন। ছোট ছোট জমিদার ও তালুক- 
দারদের হন্তে আরও প্রায় ১৬০০ পরগণার খাজন। আদায়ের ভার ছিল। ছোট 
বড় জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। 
আজকাল হিন্দুদের মধ্যে দন্তিদার, সরকার, বক্‌সী, কাহ্ুনগো, চাকলাদার, তরফদার, 
লস্কর, হালিদাঁর প্রর্তৃতি উপাধিধারীদের পূর্বপুরুষগণ মুধিদ কুলীর আমলে ব1 তাহার 
পরবর্তী কালে এ সকল রাজকার্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
নবাব আলীবদাঁর আমলে হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া যায়। 
মুশিদ কুলী খানের বংশকে সরাইয়া তিনি নিজে নবাবী পদ লাভ করিয়াছিলেন, 
এই জন্ত সমত্াস্ত মুসলমানেরা তাহার প্রতি সদয় ছিল না। সুতরাং তিনি আত্ম- 
রক্ষার্থে হিন্দুর্দিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। ইহারাও তীহার খুব অন্রগত 
ছিল এবং ইহাদের সাহায্য তাহার রাজ্যের স্থিতি ও শক্ষিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। 
ইহাদের মধ্যে জানকীরাম, ছুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, রামনারায়ণ, কিরীটটাদ, উমিদ 
রাঁর়। বিরুদত্ত, রাঁমরাম সিং ও গোকুলচাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অনেক হিন্দু উচ্চ সামরিক পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ পাতহাজারী 
মনসবদার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অনেক হিন্দু সেনানায়ক উড়িস্তার যুদ্ধে 
এবং আফগান বিদ্রোহ দমন করিতে আলীবধর্ীকে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তথাপি হিন্দু জমিদারের মুসলমান নবাবীর প্রতি সন্তষ্ট ছিলেন না! 
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের সুচনায় কৃষ্ণচন্দ্রের লাঞ্ছনীকারী আলীবদীঁর বিরুদ্ধে 


২২৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 
অসস্ভোধ পরিস্ফুট হইয়া! উঠিয়াছে। ১৭৫3 গ্রীষ্টাকে পিখিত একখানি পঞ্দে 
কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী তীহীর এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে “হিন্দু রাঙ্গা 
এবং প্রজা! সকল শ্রেণীর লোকই মুলমান শানে অসন্তষ্ট এবং মনে মনে তাহাদের 
দাসত্ব হুইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা! পোষন করে এবং ইহার হযোগ লন্ধান করে।' 
বন্তত এই যুগে কি হিন্দু কি মুললমান কাহারও দেশের বা! নবাবের প্রতি 
কোন ভক্তি বাঁ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় না। সরফরাজ নবাবীর 'জন্ 
তাহার পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুশিদাঁবাদের শেঠের! 
নবাব সরফরাঁজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আলীবর্দীকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, 
আবার আলীবর্ীর দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌল্লার বিরূদ্ধে ষড়ঘন্ত্র করিয়া 
মীর জাফরকে পিংহাননে বসাইলেন। মীর জাফরের প্রতি অনেক জমিদারই 
অসন্তুষ্ট ছিলেন । মীর কাশিম বহু হিন্দু জমিদাঁরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং 
অনেককে নির্মমরূপে হত্যা করেন । হিন্দু জমিদারেরাও তাহার প্রতি বিরূপ ছিল। 
বহু হিন্দু জমিদার ও মুনলমাঁন সেনানায়ক মীর কাঁশিমের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়াছিলেন । দেশের এই অবস্থার জন্য শাসন প্রণালীই ষে অনেক পরিমাণে দায়ী, 
তাহা অস্বীকার করা! কঠিন। অতিরিক্ত করভারে প্রগীড়িত জমিদার ও প্রজাদের 
মনে সর্ববীই অসস্তোষের আগুন জলিত--নবাবের ব্যবহার তাহাতে ইন্ধন 
যোগাইত। অস্থিরমতি শ্ষেচ্ছাচারী নবাব কখন কাহার কি দর্বনাশ করেন সেই 
ভয়েই সকলে অস্থির থাকিত। মুধিদ কুলী খান যে কোন কোন সময়ে ঘ্বণিত 
উপায়ে জমিদারদিগের নিকট হইতে টাকা৷ আদায় করিতেন, তাহা পূর্বেই বগিত 
হইয়াছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবাব আলীবধ্দী উড়িস্তায় ঘে অত্যাচার করিয়া 
ছিলেন ( বিশেষত ভূবনেশ্বরে ), হিন্দুধর্মের উপর ধে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, 
তাহা ভারতচন্দ্র কয়েকটি পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন । “এই দুরাত্মা ষবনের” 
দৌরাত্মা দেখিয়া নন্দী : 
“মারিতে লইল' হাতে প্রলয়ের শূল। 
করিব বন সব সমূল নিমূ্ল ॥” 
কিন্ত শিব বারণ করিলেন, বলিলেন মারাঠারাই এই অত্যাচারের শাস্তি দিবে । 
কবি লিখিয়াঁছেন বাংলায় মারাঠাদের অত্যাচার নবাবের দুক্কৃতিরই ফল £ 
শলুঠিয়া ভূবনেশ্বর যবন পাতকী। 
সেই পাপে তিন স্থবা হইল নারকী ।” 


মুসলিম যুগের উততবার্ধের বাজ্গঃশাপনব্যবস্থা ২২৫ 


১৭৫২ স্্রীষ্টান্দে অর্থাৎ আলীবর্দীর জীবিতকালেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । 
স্কৃতরাং তিনি যে হিন্দুর্দিগের খুব প্রিয় ছিলেন না, তাছা সহজেই অস্থমান 
করা ঘায়। ্‌ 

মুদ্ধল সাম্রাজ্য হইতে স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বাংলায় ষে 
সব নবাব রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মুখিদ কুলী ও আলীবর্দীই 
ষে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ তীাহারাঁও প্রজাগণের শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বান অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের তুলনায় অগ্ত তিনজন নবাব 
শাসন ব্যাপারে নিতান্ত অযোগ্য এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। 
সুতরাং স্বার্থান্বেষী অনুগৃহীত দলের হাতেই শাসনভার ন্তন্ত থাকিত। ইহার 
ফলে শাদন-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হইল এবং রাজ্যে দুর্নীতির শ্োত বহিতে 
লাগিল । 

দেশের সামরিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নবাবের! প্রকাণ্ড 
সৈম্তদল পুধিতেন কিন্তু তাহাদের বেতন নিয়মিত তাবে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা 
ছিল না। বেতন বাকী পড়ায় তাহারা নর্বনাই অনন্থষ্ট থাঁকিত এবং কখনও 
কখনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। শিক্ষা ও কৌশলে ইউরোগীয় সৈন্যের 
তুলনায় তাহারা প্রায় নগণ্য ছিল। পুনঃ পুনঃ স্বশ্পপংখযক ইংরেজ সৈন্যের 
হস্তে বিপুল নবাবী সৈন্যৰলের পরাজয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমীণ। অবশ্য বিশ্বাস- 
ঘাতকতাও এই সমুদয় পরাজয়ের অন্যতম কাঁরণ। মীর কাশিম ইউরোঁপীক্ 
প্রথায় তাহার একদল সৈম্তকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনানায়কদের 
বিশ্বাসঘাতকতা ও কর্তব্যে অবহেলায় তাহার পুনঃ পুনঃ পরাজয় ঘটিয়াছে। 
পিরাজউদ্দোল্ল।র যুদ্ধবিগ্ঠায় কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিলে তিনি মোহনলালকে ফিরিতে 
আর্দেশ দিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটির পর একটি যুদ্ধে মীর 
কাঁশিমের ভাগ্য নির্ণয় হইতেছিল-কিন্ত তিনি ইহীর কোন যুদ্ধেই উপস্থিত 
ছিলেন ন1। 

আলীবর্ধীর মৃত্যুর পর দশ বংমরের মধ্যে ঘে ইংরেজ শক্তি বাংলায় স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হইল, তাহার প্রধান কারণ--সমরকৌশলের অভাব, নবাঁবদের চরিত্রহীনতা, 
প্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রায় লকলেরই মনুষ্যত্বের অভাব, 
স্বার্থপরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনীতি-বিষয়ে গভীর 
উদাসীন । অনত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রুরতা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যদন ও 
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ইশরিরপরায়পতা-ইহাই ছিল তৎকালে বান্ানীর স্বাভাবিক প্রন্কতি। ছি 
সুসল্মমান উভয়েরই যে পুরুষত্তের ও সৎ চরিত্রের অভাব চরমে পোৌঁছিয়াছিল, 
তাহাই বাংলার অধঃপতনের ও অবনতির প্রধান কারণ। গলাগীর যুদ্ধের স্তায় 
কোন আকন্মিক কারণে ইহা! ঘটে নাই, বহুদিন হইতেই ০০ 
হইডেছিল। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
অর্থ নোতিক্ক অবস্থা 


মূললমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে পাল ও সেন রাজগণের আমলের রাজাদের 
নামা্ধিত মুদ্রা পাঁওয়। যাঁয় না। সে যুগে সম্ভবত প্রাচীন কালের মুন্ত্রারই 
প্রচলন ছিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছোটখাট ব্যাপারে কড়িই মুদ্রার কাজ 
করিত। 

মুসলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন স্থলতানই নিজ নামে মুন্ত্র! অস্কিত করিতেন। 
বস্তত ইহাই তখন স্বাধীনতার প্রধান প্রতীক ছিল। বাংলার মুসলমান 
সুলতানের শ্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই নিজের নামে মুদ্রা বাহির করিতেন। 
এই লব মুদ্রায় তারিখ থাকিত। কয়েকজন স্থলতানের অস্তিত্ব এবং অনেক স্থলে 
স্বলতানদের সঠিক তারিখ কেবল মুদ্রা হইতেই জানা যায়। বাংলা দেশ দিরী 
সরকারের অন্তর্গত হইলে দিল্লীর হবলতাঁনের মুদ্রাই চলিত। সধ্দশ শতকের পর 
হইতে মুঘল সম্াটগণের মুদ্রাই বাংলাফ়্ প্রচলিত ছিল। রূপার মুদ্রর নাম ছিল 
টঙ্ক'_ ইহা হইতেই টাকা শব্দের উৎপত্তি। প্রতি টঙ্কতে (চীন দেশীয়) »হ আউল্গ 
কূপ থাকিত।, সাধারণ কেনা বেচায় কড়ি ব্যবহৃত হইত। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে চারি পাঁচ হাজার ( কাহারও মতে আড়াই হাঁজার ) কড়ি এক টাকার 
সমান ছিল।২ হিন্দু যুগের শেষ পাঁচ শত বৎমরে অনেক পরাক্রাস্ত রাজা 
ও সম্রাট বাংল! দেশে রাঁজত্ব করিয়াছেন। তাহারা কেন নিজ নামে মুদ্রা 
বাহির করেন নাই এবং মুসলমান স্থলতানগণ প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত নিজ নামে 
কেন মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন, এ রহস্যের কোন মীমাংসা আজ পর্যস্তও 
হয় নাই। 

স্বাধীন সুলভানী আমলে অর্থাৎ দ্বাদশ হইতে যৌড়শ শতাবীর 
মধ্যভাগ পর্যস্ত বাংল! দেশ ধন-নম্পদে বিশেষ সম্বদ্ধ ছিল। দেশের শশ্য-সম্পদ, 
শিল্প ও বাণিজ্যই ইহার প্রধান কারণ। আর একটি রাজনীতিক 
কারণও ছিল। 

(১) 18580109290 23370818, ড৬০], 1, 2599 

(২) . 8. 0905, লিগে ০1 86155] 5805810, 2,464 &. 


১২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সপ্তদশ শতকের আরম্তেই মুঘল শাঁদন বাংল! দেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হক্ক 
এবং ইছা মুঘল সাআীজের একটি হ্থবায় পরিণত হয়। ইহার পূর্বে চারি" 
শতারব্বীতে বাংল! দেশ অধিকাংশ লময়ই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই সময় বাংলার 
ধন-সম্পদ বাংলায়ই থাকিত, সুতরাং বাংল! দেশ খুবই সম্পদশালী ছিল। 

অপর দিকে মুঘল যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হইয়! শাস্তি স্থাপন ও উৎকৃষ্ট শাদন 
ব্যবস্থার ফলে কৃষি, বাণিজ;, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছিল। ইউরোপীয় 
বিভিন্ন জাঁতি_-ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংলা দেশে বাণিজ্য বিস্তার 
করায় বহু অর্থাগম হইত। ১৬৮০--১৬৮৪ এই চারি বসরে কেবলমাত্র ইংরেজ 
ধ্যবসায়ীর৷ যোঁল লক্ষ টাকার জিনিষ কিনিয়াছিল। ওলন্দাজেরাঁও ইহার চেয়ে 
বেশী ছাড়া কম জিনিষ কিনিত না। সুতরাং এই ছুই কোম্পানীর নিকট হুইতে 
প্রতি বদর আট লক্ষ রূপার টাঁক! বাংলায় আদিত। ১৯৩৮ গ্রীষ্টাব্ধে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দ্রব্যের যে মূল্য ছিল সেই অন্নপাতে প্রতি 
বৎসর এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা এই দুইটি ইউরোপীয় কোম্পানী দিত। 
ইহা ছাড়া অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য তো। ছিলই । 

কিন্ত সম্পদ যেমন বাঁড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তেমন কমিবারও ব্যবস্থা হইল। 
মুঘল শাসনের যুগে দুই কারণে বাংলার ধন শোষণ হইত। প্রথমত বাংসরিক 
রাজন্ব হিসাব বহু টাকা দিল্লীতে যাইত। দ্বিতীয়ত স্থবাঁদার হইতে আরম্ভ 
করিয়া বড় বড় কর্মচারিগণ দিলী হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং অধিকাংশই 
ছিলেন অবাঙালী ! তাহারা অবসর গ্রহণ করিবার সময় সৎ ও অপং 
উপাঁয়ে অজিত বনু অর্থ সঙ্গে লইয়া নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতেন। 

, বাংলাদেশ হইতে মুর্শিৰ কুলী খাঁর আমলে উদ্ত্ত রাঁজন্ব গড়ে এক কোটি 
টাঁক! প্রতি বৎসর বাঁদশীহের নিকট পাঠান হইত। শুজাউদ্দীন প্রতি বংসর এক 
কোটি পচিশ লক্ষ টাকা পাঠাইতেন। তাহার ১২ বৎসর রাজত্বকালে মোট 
১৪১৬২১৭৮৫৩৮ টাক! দিল্লীতে প্রেরিত হয়। পূর্বেকার স্থবাঁদারগণও এইরূপ 
রাজন্ব পাঠাইতেন এবং পদত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সঞ্চিত বহু টাক সঙ্গে 
লইয়া ষাইতেন। শায়েস্তা থা বাইশ বৎসরে আটত্রিশ কোটি এবং আলিমুদ্দীন 
(আজিমুসসান) নয় বৎসরে আটটি কোটি টাক] সঞ্চয় কয়িয়াঁছিলন এবং এই টাকাও 
বাংল দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিল। অন্তান্ত স্থবাঁদার ও কর্মচারীরা কত টাঁকা 
বাংল! দেশ হইতে লইয়! গিয়াছিলেন তাহ! সঠিক জান! যাঁয় না। এই পরিমাপ 
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পার টাকা গাড়ী বোধাই হইয়া দিল্লীতে চলিগ্ঘ! যাইত। এইরূপ শোষণের ফলে 
রৌপ্যমুদ্্রার চলন অত্যন্ত কমিয়! যায় এবং ভ্রব্যাদির মৃল্য হামের ইহাই প্রধান 
কারণ। সাধারণ লোকে টাঁকা জমাইতে পারিত না) ফলে, তাহাদের মূলধনও 
ক্রমশ কমিতে লাগিল। সম্ভবত এই কারণেই বিনিময়ের জন্ত কড়ির খুব প্রচলন 
ছিল। অবশ্ঠ কড়ি ইহার পূর্ব হইতেই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। 

বাংলাদেশে নানাবিধ উৎকুষ্ট শিল্প প্রচলিত ছিল। বস্ত্র শিল্প খুবই উন্নত 
ছিল এবং ইহ দ্বারা বহু প্লোক জীবিক অর্জন করিত। বাংলার মসলিন 
জগদ্বিখাত ছিল.। এই স্থুক্স শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা । এখান হইতে 
প্রচুর পরিমাণে মসলিন বিদেশে রঞ্চানি হইত। ইরাঁক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মলাকক! 
ও স্তমাত্রায় বাংলার কাঁপড় যাইত। ইউরোপে খুব স্থশ্্স মসলিন বন্ত্রের বিস্তর 
চাহিদা ছিল । ইহা এমন সক্ষম হইত যে ২* গজ মসলিন নন্তের ভিবায় ভরিয়া 
নেওয়া যাইত । ইহার বয়ন কৌশল ইউরোপে বিস্ময়ের বিষয় হইয়। উঠিয়াছিল। 
মমলিন ছাড়া অন্থান্য উৎকষ্ট বন্মও ঢাকায় তৈয়ারী হইত। ইংরেজ কোম্পানীর 
চিঠিতে ঢাঁকাঁয় তৈয়ারী নিন্নলিখিত বন্্রসমূহের উল্লেখ আছে--সরবতী, মলমল, 
আঁলাবালি, তপ্তীব, ভেরিন্দাম, নয়নমখ, শিরবান্ধানি (পাগড়ি)/ডুরিয়া, জামদানী* । 
অতি সুক্্ম মসলিন হইতে গরীবের জন্ত মোটা কাপড় সবই ঢাকায় তৈরী হইত। 
বাঁংলার বহুস্থানে বস্ত্র বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

মির্জা নাথান মাঁলদহে ৪,০০০ টাক! দিয় একখপ্ড বস্ত্র ক্রয় করেন। সে আমলে 
বাংলার উত্কষ্ট বস্তরমৃহের মুল্য ইহা হইতে ধারণা কর! যাইবে । বাংলাদেশে 
বহু পরিমাঁণ রেশম *ও রেশমের বস্ত্র গ্রস্তত হইত। নৌকা-নির্মীণ আর একটি 
বড় শিল্প ছিল। ট্যাভাম্রিয়ারের বিবরণ হইতে জানি! যাঁয় ষে ঢাকায় নদীতীরে দুই 
ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া কেবলমাত্র বড় বড় নৌকানির্মীণকারী স্থত্রধরের| বাস করিত। 
শঙ্খ ঢাকার একটি বিখ্যাত শিল্প ছিল। ইহা ছাড়া সোণারূপা ও দ্বামী 
পাথরের অলঙ্কার নিশ্মাণেও খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্ীতে বিদেশী লেখকদের বিবরণে লৌহ শিল্পের বহু উল্লেখ 
আছে। বীরভূমে লোহার খনি ছিল। রেনেল লিখিয়াছেন ষে সিউড়ি হইতে 
১৬ মাইল দূরে খনি হইতে লৌহপিগড নিষ্কাশিত করিয়া দামরা ও ময়সারাতে 
কারখানায় লৌহ প্রস্তত হইত। মুল্লারপুর পরগণায় এবং কষ্*নগরে লোহার 
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খনি ছিল এবং দেওচা ও মুহম্মদ বাজারে লৌহ টরীর কারখানা! ছিল? 
কলিকাতা ও কাঁশিমবাজারে এ দেশী লোকেরা কামান তৈরী করিত। কামানের 
বারুদও এদেশেই তৈরী হইত ।১ 

শীতকালে বাংলাদেশে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরী হইত। গরম জল সারা 
রানি মাঁটির নীচে গর্ভ করিয়! রাখিয়া বরফ প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল।২ 

চীনা! পর্যটকেরা লিখিয়াছেন যে বাংলায় গাছের বাকল হইতে উৎকৃষ্ট 
কাগজ তৈরী হইত। ইহাঁর রং খুব সাদা এবং ইহা মৃগ-চর্মের মত মস্থণ। 
লাক্ষ1! এবং রেশম শিল্লেরও উল্লেখ আছে। 

চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ইবল্‌ বতুতা! লিখিয়াছেন ষে বাংল! দেশে প্রচুর ধাঁন ফলিত। 
সপ্তদশ শ্রীষ্টাব্ধে বাণিয়ার লিখিয়াছেন যে অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর 
দেশই সর্বাপেক্ষা শ্তশালিশী। কিন্তু এ খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য । এদেশে এত প্রচুর 
ধান হয় যে ইহা নিকটে ও দুরে বহু দেশে রপ্তানি হয়। সমুদ্রপথে ইহা মমলিপত্তন 
ও করমণ্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে, এমন 'কি লঙ্কা ও মালদ্বীপে চাঁলান হয়। 
বাংলায় চিনি এত প্রস্তত হয় যে দক্ষিণ ভারতে গোলকুণ্া ও কর্ণাটে, এবং আরব, 
পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় চালান হয়। যদিও এখানে গম খুব বেশী পরিমাণে হয় 
নাঃ কিন্তু তাহা এ দেশের লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত । উপরস্ত তাহা হইতে সমুদ্রগামী 
ইউরোপীয় নাঁবিকদের জন্য সুন্দর সস্তা বিস্কুট তৈরী হয়। এখানে স্ৃতা ও রেশম 
এত পরিমাণে হয় যে কেবল ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশ নহে স্থদূর জাপান 
এবং ইউরোপেও এখাঁনকাঁর বস্ত্র চালান হয়। এই দেশ হইতে উৎকৃষ্ট লাক্ষা, 
আফিম, মোমবাতি, মৃগনাঁভি, লঙ্কা এবং দ্বৃত সমুদ্রপথে বহু স্থানে চালান হয়। 

মধ্যযুগে এমন কয়েকটি বিদেশী কৃষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানি 
হয় যাহার প্রচলন পরবর্তী কাঁলে খুবই বেশি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তামাক 
ও আলু আমেরিক1 হইতে ইউরোপীয় বণিকেরা সপ্তদশ শতকে এদেশে আনেন। 
বাংলার বর্তমান যুগের ছুইটি বিশেষ স্থপরিচিত রপ্তীনী দ্রব্য পাট ও চা সপ্তদশ 
ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বিদেশে পরিচিত হয়। যে নীলের চাঁষ উনবিংশ 
শতাবীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাঁহাঁও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরজ 
হয়। অষ্টাদশ শতাব্বী শেষ হইবার পূর্বেই নীল ও পাটের বপ্তানী আরম্ভ হয়। 
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অন্ান্ত কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গুড়, সুপারি, তামাক, তেল, আদা, পাট, রিচ, 
ফল, তাড়ি ইত্যার্দি ভারতের অন্ান্ প্রদেশে ও বাহিরে চালান যাইত। ১৭৫৬ 
ৃষ্টাবের পূর্বে প্রতি বৎসর ৫*১১** মণ চিনি রপ্তানী হইত। মাঁখনও বাংলাদেশ 
হইতে রপ্তানি হইত। বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতি লাঁত করিয়াছিল ॥ 
ইউরোপীয় বণিকের প্রতিযোগিতা, শাসকদের উৎপীড়ন ও রৌপ্য মুদ্রার অভাঁক 
ইত্যাদি বহু গুরুতর বাধ! সত্বেও বাংলার অনেক দ্রব্য ভারতবর্ষের অন্ভান্য প্রদেশে 
ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত। পূর্বোক্ত শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়াও 
বাংলা হইতে লবণ, গালা, আফিম, নানা প্রকার মসলা, ওষধ এবং খোজ। 
ও ক্রীতদাস জল ও স্থল পথে ভারতের নান স্থানে এবং সমুদ্রের পথে এশিয়ার 
নানা দেশে বিশেষতঃ লঙ্কা দ্বীপ ও ত্রক্ষদেশে রগ্চানি হইত। শুশ্ম মসলিন 
বাঁশের চোঙ্গায় ভরিয়! অন্যান্ত দ্রব্দহ সদীগরেরা! খোরাসান, পারস্য, তুরস্ক ও. 
নিকটস্থ অন্তান্ত দেশে রপ্তানি করিত। এতদ্যতীত ম্যানিলা, চীন ও আফ্রিকার 
উপকূলের সহিতও বাঁঙালী বাণিজ্য করিত। বাঙালী সওদাগরদের সমুদ্র পথে 
দূর বিদেশে বাণিজ্য যাত্রার কথা বৈদেশিক ভ্রমণকারীর! উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
মধ্যযুগের বাংল৷ আখ্যানে ও সাহিত্যে তাহীর বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বিজরগুপ্ত ও বংশীদাসের মনসামঙ্গন এবং কবিকঙ্কণ চণ্তীতে বাঁডালী সওদাগরেরা 
ষে বহুদংখ্যক অতিবুহৎ বাণিজ্য তরী লইয়। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম কুল ধরিয়া 
মিংহলে এবং পরে উত্তর দ্রিকে আরবসাগরের পূর্ব কুল বাহিয়! নাঁন। বন্দরে 
সওদা করিতে করিতে পাটনে ( গুজরাট ) গৌছিতেন তাহার বিশদ বিবরণ 
আছে। 

বাঁ্ডালী বণিকেরা বঙ্গোপসাগর পাঁর হইয়! ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দো- 
নেশিয়াতে যাইত। চতুর্দশ শতাবীতে ইবনু বতুতা লৌণারগীঁও হইতে চল্লিশ 
দিনে স্থমাত্রায় গিয়াছিলেন। সুদুর সমুদ্র যাত্রার বর্ণনায় পথিমধ্যে কয়েকটি 
বন্দরের নাম পাওয়া যায়__পুরী, কলিঙ্গপত্তন, চিন্কাচুলি ( চিকাকোল ), বাণপুর, 
সেতুবন্ধগামেশ্বর, লক্কাপুরী, বিজয়নগর । ইহা! ছাড়া অনেক দ্বীপের নামও আছে। 

অনেক “মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক একজন সওদাঁগর--যেমন, চাদ, ধনপতি ও. 
তাহার পুত্র শ্রীমস্ত। ইহাঁদের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা উপলক্ষে বাঁণিজ্য-তরীর 
বিস্তৃত বর্ণন পাওয়! যাঁয়। চাদ সাগরের ছিল চৌদ্দ ডিঙ্গা আর ধনপতির 
ছিল সাত ডিঙ্গা। প্রত্যেক নৌকারই এক একটি নাম ছিল। এই ছুই বহুরেরই 


র্‌ বাংল দেশের ইতিহাস 


প্রধান তরীর নাঁম ছিল মধুকর- লম্ভবতঃ সন্দাগর নিজে ইহাতে 'বাইতেন। 
নৌকাগুলি জলে ভোবান থাঁকিউ, ঘাত্রার পূর্বে ডুবারুরা নৌকা উঠাইত। 
কবিকন্কণ চণ্ডীতে ডিল নির্মাণের বর্ণনায় ১ বল! হইয়াছে, কোন কোন ডিঙগ দৈর্ে 
শত গজ ও প্রস্থে বিশ গজ। এগুলির মধ্যে অত্যুক্তিও আছে, কারণ ছিজ বংশী 
দাঁসের মনসামজ্গলে হাঁজার গজ দীর্ঘ নৌকারও উল্লেখ আছে। এই সব নৌকার 
সামনের দিকের গলুই নানারূপ জীব জন্তর মুখের আকারে নিগ্রিত এবং বন্ছ 
ষুল্যবান প্রস্তর গজদস্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য হবার খচিত হইত। কাঠাল, পিয়াল, শাল, 
গাভারী, তমাল প্রভৃতির কাঁঠে নৌকা তৈরী হইত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে যে 
বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য-তরী নি়িত হইত, ঘ্যুক্তি কল্পতরু, নামক একখানি সংস্কৃত 
গ্রন্থে এবং বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণে তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকলো! কণ্টি লিখিয়াছেন যে ভারতে প্রস্তত নৌক। 
ইউরোপের নৌকা অপেক্ষা বৃহত্তর এবং বেশী মজবুৎ। সপ্তদশ শতাঁবে ঢাক নগরীর 
এক বিস্তৃত অংশে নৌবহর নির্মাণকারী সুত্রধরের! বাস করিত। সম্ভবতঃ বর্তমান 
ঢাঁকার স্ুত্রাপুর অঞ্চল তাহার শ্থতি রক্ষা করিতেছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্তও 
চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী নৌবহর নিমিত হইত । স্থত্তরাং বাংলা সাহিত্যে ভিঙ্গীর বর্ণনা 
অতিরঞ্রিত হইলেও একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 
নৌবহরের সঙ্গে ষে সকল মাঝিমাল্লা প্রভৃতি যাইত মঙ্গলকাব্যে তাহাদের উল্লেখ 
আছে। প্রধান মাঝির নাম ছিল কীড়ারী-কাগ্ডারী শব্ের অপভ্রংশ। 
সাবরগণ সারিগান গাহিয়া দীড় টানিত। স্ুত্রধর, ডুবারী ও কর্মকারেরা সঙ্গে 
থাকিত এবং প্রয়োজনমত মৌক মেরামত করিত। ইহ] ছাঁড়া একদল পাঁইক 
থাঁকিত---সম্ভবতঃ জল দন্থ্যদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। 

সে যুগে ভারতে চুম্বক দিগদর্শন যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। স্থতরাং 
সূর্য ও তারার সাহায্যে দিউ, নির্ণয় কর! হইত। বংশদাসের মনসামঙ্গলে আছে £ 


অস্ত যায় যথ? ভান্ক উদয় যথা হনে। 
ছুই তারা ডাইনে বামে রাখিল সন্ধানে ॥ 
তাহার দক্ষিণ মুখে ধরিল কীড়ার। 
সেই তার! লক্ষ্য করি বাছিল নাওয়ার ॥ 
১। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়--২১৯-২* পৃঃ 
২। কবিকন্কণ চণ্ী--দ্বিতীয় ভাগ ৭৩৯ পৃঃ 
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অর্থনৈতিক অবস্থা ২৩৬ 


এই সমুদয় বর্ণনা সমুস্্রধাতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার টকা! 
কবিকম্ছণ চণ্তীতে আছে : 


ফিরিজির দেশখান বাহে কর্ণধারে। 
রাত্রিতে বাহিয় যায় হারমাদের ভরে ॥ 


হারমাদ পতুর্গীজ আরমাঁডা, শবের অপভ্রংশ। পতুশিজ বণিকেরা ষে 
বাঁডালীর তথ ভারতীয়ের ব্যবসায়বাঁণিজ্যে বহু অনিষ্ট করিত তাহার প্রমাণ আছে। 
বস্ততঃ পতুগ্সিজ বণিকেরা ভারত মহাঁদাগরে ও বঙোপসাগরে এদেশীয় বাণিজ্য 
জাহাজের উপর জলদস্ট্যর ন্যায় আঁচরণ করিত এবং তাহার ফলেই বাংলার 
জলপথের বাণিজ্য ক্রমশঃ হাঁস পাইতে থাকে । আরাকান হইতে মগদের 
অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তা বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল 
পর্ুগিজরাও তাহাদের অনুকরণে নদীপথে ঢুকিয়া দক্ষিণ বঙ্গে বছ অত্যাচার 
করিত । 


ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলাস্থ্যরা বন্দুক ব্যবহার করিত; কিন্তু বাঙালী 
বণিকের! আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার জানিত ন| বলিয়াই তাহাদের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে 
পারিত না। বংশীদাস লিখিয়াছেন__ 


মগ ফিরিঙ্সিযত বন্দুক পলিতা হাত 
একেবারে দশগুলি ছোটে ॥ 


বাঙালী বণিকেরা কিরপে দ্রব্য বিনিময়ে ব্যবসায় করিত; কবিকস্কণ 
চণ্তীতে তাঁহার কিছু আভাস পাওয়া যাঁয়। ধনপতি সওদাগর পিংহলের রাজাকে 
ইহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন 


বদলাশে নাঁনা ধন আন্তাছি সিংহলে । 

যে দিলে যে হয় তাহ! শুন কুতৃহলে ॥ 

কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ । 

বিরঙ্জ বদলে লবঙ্গ দিবে হঁটের বদলে ডঙ্ক (টক্ক?) 

পিড়জ (প্রব্জ ?) বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়]। 
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া ॥ ! 


১ 2১2009-্রণ তরী ঘর. 


২৩৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সিন্দুর বদলে হিঙ্কুল দিবে গঞ্জার বদলে পল! । 

পাটশন বদলে ধবল চাঁমর কাচের বদলে নীল! । ॥ 

লবণ বদলে সৈদ্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা । 

আতঙ্গ (আকন্দ) বদলে মাঁতঙ্গ (মাঁকন্দ) দিবে হুরিতাঁল বদলে হীর! 
চঞ্চের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া । 

শুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোঁড়! ॥ 

এই সুদীর্ঘ তালিকায় অনেক কাল্পনিক উক্তি আছে। কিন্তু এই সমৃদয় 
বাণিজ্যের কাহিনী ষে কবির কল্পনা মাত্র নহে, বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
বিদেশী ভরমণকারীদের বিবরণ তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। ষোড়শ শতকের প্রথমে 
( আহ্মমানিক ১৫১৪ গ্রীষ্টাব্ধ ) পর্তুগীজ পর্যটক বারবোস! বাংল! দেশের যে একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহার সার মর্জ এই £-- 

“এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তর ভাগে বন্থ নগরী আছে। ভিতরের 
নগরগুলিতে হিন্দুরা বান করে। সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে হিন্দু মুসলমান 
দুইই আছে-_ইহাঁর! জাহাঁজে করিয়। বাঁণিজ্য দ্রব্য বহু দেশে পাঠায়। এই দেশের 
প্রধান বন্দরের নাঁম “বেঞল' (8508৭])। আরব, পারন্ত, আবিসিনিয়া ও 
ভাঁরতবাসী বছ বণিক এই নগরে বাম করে। এদেশের বড় বড় বণিকর্দের বড় 
বড় জাহাজ আছে এবং ইহা নানা দ্রব্যে বোঝাই করিয়| তাহারা করমগণ্ডল 
উপকূল, মাঁলাবার, ক্যান্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমান্ত্রা, লঙ্কা এবং মলাক্কায় যাঁয়। 
এদেশে বহু পরিমাণ তুলা, ইচ্ষু, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ হয়। এখানে নানা 
রকমের নুস্ষ্ বস্ত্র তৈরী হয় এবং আরবে ও পারস্তে ইহাদ্বারা এত অধিক পরিমাণে 
টুপি তৈরী করে ষে প্রতি বখসর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়।৷ এই কাপড়ের 
চালান দেয়। ইহা ছাড়া! আরও 'অনেক রকম কাপড় তৈরী হয়। মেয়েদের 
ওড়নার জন্য 'সরবতী” কাপড় খুব চড়! দামে বিক্রয় হয়। চরকায় সুতা কাটিয়া 
এই সকল কাপড় বোন1 হয়। এই শহরে খুব উৎকৃষ্ট সাদ! চিনি তৈরী হয় 
এবং অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়! চালান হয়। মালাঁবার ও ক্যান্বেতে চিনি ও 
মসলিন খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। এখানে আদা, কমলালেবুং বাতাবী 
লেবু এবং আরও অনেক ফল জন্মে। ঘোড়া, গরু, মেষ ও বড় বড় মুরগী 
প্রচুর আছে।' 

বারবোসার সমমামস্বিক ইতালীয় পর্যটক ভার্থেষাঁও (€১৫*৫ খ্রীষ্টাব্দে ) উক্ত 


অর্থ নৈতিক. অবস্থা ২৩৫ 


বন্দরের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তৃত বাঁণিজ্যলস্ভার বিশেষতঃ স্ৃতা ও 
রেশমের কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন । 

ভার্থেমা বলেন ষে বাংলা দেশের মত ধনী বণিক আর কোন দেশে তিনি দেখেন 
নাই। আর একজন পতুগিজ, জয়া দে' বারোস ( ৯৪৯৬-১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ) 
লিখিয়াছেন যে, গৌড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। নয় মাইল 
দীর্ঘ এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বাদ করিত এবং বাণিজ্য দ্রব্য সম্তারের জন্য 
সর্বদাই রান্তায় এত ভিড় থাকিত যে লোকের চলাচল খুবই কষ্টকর ছিল। 
সোনার গাঁও, হুগলী, চট্টগ্রাম ও সগ্তগ্রামেও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। 

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিজার ফ্রেডারিক ( ১৫৬৩ শ্রীষ্টাব্ধ ) সাঁতগী'ওকে 
€ সপ্তগ্রাম ) খুব সমৃদ্ধশালী বন্দর বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। কিন্তু তিনি “বেঙ্গল? 
ধন্দরের নাম করেন নাই। বিশ বদর পরে রাল্ফ. ফিচ সাতর্গীও ও চাটগাও 
এই দুই বন্দরের বর্ণন! দিয়াছেন এবং চাটগীঁও ব1 চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর ( ০:0০ 
18706 ) বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও “বেঙ্গল” বন্দরের উল্লেখ, 
করেন নাই। হাঁমিলটন (১৬৮৮-১৭২৩) হুগলীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর 
বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন কিন্তু সাতরগাঁও এর উল্লেখ করেন নাই । তিনি “চিটাগাং” 
বন্দরেরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু “বেঙ্গল” বন্দরের নাম করেন নাই ॥ 
১৫৬১ গ্রীষ্টাব্ের অধিক একটি মানচিত্রে বেঙ্গল ও সাতর্গ1! উভয় বন্দরেরই নাম 
আছে। 

রাল্ফ্‌ ফিচ আগ্রা হইতে নৌক। করিয়া যমুনা ও গন্গ! নদী বাহিয়! বাংলায় 
আসেন। তীহার সঙ্গে আরও ১৮* খানি নৌক1 ছিল। হিন্দু ও মুসলমান 
বণিকেরা এই সব নৌকায় লবণ, আঁফিং, নীল, সীনক, গালিচা ও অন্যান্ত দ্রব্য 
বোঝাই করিয়৷ বাংলা, দেশে বিক্রয়ের জন্য যাইতেছিল। বাংল! দেশে তিনি প্রথমে 
টাণ্ডায় পৌছেন। এখানে তুলা ও কাপড়ের খুব ভাল ব্যবসায় চলিত। এখান 
হইতে তিনি কুচবিহারে যাঁন-_ সেখানে হিন্দু রাজা এবং অধিবাসীরাও হিন্দু 
অথবা বৌদ্ধ--মুসলমাঁন নহে। ফিচ হুগলীরও উল্লেখ করিয়াছেন-_এখানে 
পতৃ্সিজের! বাদ করিত। ইহার অল্প একটু দুরে দক্ষিণে অঞ্রেলি (4১28618) নামে 
এক বন্দর ছিল। এধানে প্রতিব্সর নেগাপটম, স্ুমাত্রা, মালাক্কা এবং আরও 
অনেক স্থান হইতে বনু বাণিজ্য-জাহাঁজ আমিত। 

সমসামক়্িক বৈদেশিক বিবরণ হুইতে জান! যাঁয় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 


৩৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


প্রদেশের বণিকেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে কাশ্মীরী। 
মৃলতানী, আফগান বা পাঠান, শেখ, পগেয়া, ভূটিয়া ও সন্ন্যাসীদের বিশেষ 
উল্লেখ পাওয়া যায়। পগেয়া সম্ভবতঃ পাগড়ীওয়াল! হিন্দুস্থানীদের নাম এবং 
কলিকাতা বড়বাজারের পগেয়াপটি সম্ভবতঃ তাহাদ্দের শ্ৃতি বজায় রাখিয়াছে। 
সন্ন্যাসীরা সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চল হইতে চন্দন কাঠ, ভূর্জপত্র, রুদ্রাঁক্ষ ও লতাগুল্স 
প্রভৃতি ভেহজ দ্রব্য আনিত। বর্ধমান সম্বন্ধে হলওয়েল লিখিয়াছেন যে দিল্লী ও 
আগ্রার পগেয় ব্যাপারীর! প্রতি বৎসর এখাঁন হইতে সীসক, তামা, টিন, লঙ্কা ও 
বস্ত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে কিনিত এবং তাহার পরিবর্তে নগদ টাঁক। অথবা 
আফিম, সৌর1 অথবা অশ্ব বিনিময় করিত। কাশ্মীবী বণিকেরা আগাম টাকা 
দিয়] সুন্দর বনে লবণ তৈরী করাইত। কাশ্ীরী এবং আর্মেনিয়ান বণিকের! 
বাংলা হইতে নেপালে ও তিব্বতে, চর্ম, নীল, মণিমুক্তা, তামাক, চিনি, মালদহের 
সাটিন প্রভৃতি নাঁনা রকমের বন্ধ বিক্রয় করিত। 

বাঙালী সদাগরেরাঁও ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিত। ১৭৭২ গ্রীষ্টান্বে রচিত 
জয়নারায়ণের হরিলীল৷ নামক বাংলা! গ্রন্থে লিখিত আছে যে একজন বৈশ্ট বণিক 
নিয়লিখিত স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন £ “হন্তিনাপুর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ, 
'ুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কাম্বোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড় 
নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবস্তী, মধুরা, কম্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাঁবতী, চীন, 
'মহাচীন, কামরূপ |” চক্দ্রকান্ত নামে প্রায় সমসাময়িক আর একখানি বাংল! 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে চন্দ্রকান্ত নামে মল্পভূম নিবাসী একজন গন্ধবণিক সাতখানি 
তরী বাণিজ্য দ্রব্যে বোঝাই করিয়া গুজরাটে গিয়াছিলেন। 

ব্যবসায়-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাঁকিলেও, বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের 
উপজীব্য। প্রান একখানি পুঁথিতে আছে যে আত্মমর্ধাদাজ্ঞানসম্পন্ন লোকের 
পক্ষে কৃষিই প্রশত্ত । কারণ বাণিজ্য করিতে মূলধনের প্রয়োজন এবং অনেক জাঁল- 
প্রতারণা করিতে হয়। চাকুগীতে আত্মলম্মান থাকে ন! এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে অর্থ 
লাভ হয় না। নানাবিধ শশ্ত, ফল, শাক-সবজীর চাঁষ হইত--এবং এ বিষয়ে 
বাঙালীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও বু পরিমাণে ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ 
'হইয়াঁও চীষ হবার! জীবিক! অর্জন করিতেন। বাংলার অতুলনীয় কৃবিসম্পদের 
কথা সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিদেশীয় পর্যটকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত উল্লিখিত 
হুইয়াছে। একজন চীনা পর্যটক লিখিয়াছেন যে বাংল! দেশে বছরে ভিনবার 


অর্থনৈতিক অবস্থা ২গ৭ 


ফসল হয়-লোকেরা খুব পরিশ্রমী £ বু আয়া সহকারে তাহারা জঙ্গল কাটিয়া 
জমি চাষের উপধোগী করিয়াছে । সরকারী রাজস্ব মাত্র উৎপন্ন: শন্তের এক 
পঞ্চমাংশ । ্‌ | 

মধ্যযুগে বাংলার এশ্বর্য ও সম্পদ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। বাংল! 
সাহিত্যে ধনী নাগরিকদের বর্ণনায় বিস্তৃত প্রাসাদ, মণিমুক্তাথচিত বদনভূষণ, 
এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান রত্বের ছড়াছড়ি । বৈদেশিক বর্ণনায়ও ইহার সমর্থন 
পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে চীনা রাজদূতের বাংলায় আমিয়াছিলেন। তাহাদের 
বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোঁজনান্তে চীন। রাজ- 
দূতকে সোনার বাটি, পিকদানি, স্থরাপাত্র ও কোমরবন্ধ এবং তাহার সহকারীদের 
এ সকল রৌপ্যের দ্রব্য, কর্মচারীদিগকে সোনার ঘণ্টা! ও ৫সন্তগণকে রূপার মুদ্রা 
উপহার দেওয়া হয়। এদেশে কষিজাত সম্পদের প্রাচ্য ছিল এবং ব্যবসায় 
বাণিজ্যে বু ধনাগম হইত। পোষাঁকপরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাথচিত অলঙ্কারেই এই 
এ্ব্ষের পরিচয় পাইয়া চীনাদূতের বিম্মিত হইয়াছিলেন। 

“তারিথ-ই-ফিরিশ তাও “রিয়াজ-উন ললাতীনে' উক্ত হুইয়াছে ষে প্রাচীন ধুগ 
হুইতে গৌড় ও পূর্ববঙ্গে ধনী লোকেরা সোনার থালায় খাইত। আলাউদ্দীন 
হোঁসেন শাহ ( ষোড়শ শতক ) গৌড়ের লুষ্ঠনকারীদের বধ করিয়া! ১৩০০ সোনার 
থাল! ও বহু ধন রত্বু পাইয়াছিলেন। ফিরিশতা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে 
এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন যে এ যুগে যাহার বাড়ীতে ধত বেশী সোনার 
বাসনপত্র থাঁকিত সে তত বেশী মর্যাদার অধিকারী হইত এবং এখন পর্যস্তও. 
বাংল! দেশে এইরূপ গবের প্রচলন আছে। 

এই এম্বরের প্রধান কারণ বঙ্গদেশের উর্বরাভূমির প্রাকৃতিক শস্যপম্পদ এবং 
বাঙালীর বাণিজ্য বৃত্তি। সপ্তগ্রামে বহু লক্ষপতি বণিকেরা বাস করিতেন। 
চৈতন্ত-চরিতামূতে আছে £ 

“হিরণ্য-গোবর্ধন নাম ছুই সহোদর । 
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ৮ 

যে যুগে টাঁকাঁয় ৫1৬ মণ চাউল পাওয়া যাইত সেযুগে বার লক্ষ টাঁকার' 
মূল্য কত সহজেই বুঝা যাইবে। কবিকঙ্কণের সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক সিজার 
ফ্রেডারিক সপ্তগ্রামের বাঁণিজ্যও এশখবর্ষের বিবরণ দিয়াছেন। প্রতি বদর এখানে 
৩০৩৫ খাঁন! বড় ও ছোট জাহাজ আমিত এবং মাল বোঝাই করিয়া! ফিরিয়া যাইত।। 


২৩৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মধ্যযুগে বাংল। দেশে খাচ্যত্রব্য ও বস্ত্র খুব সম্ভা ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ইবন বতৃতা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন ভ্রবামূল্যের 


নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন । 

ক্রবা পরিমাণ যূল্য বর্তমানের € নয়! ) পর: 
চাউল বর্তমানকালের একমণ ১২ 
ঘি ্ ' ১৪৫ 
“চিনি ১৪৫ 
তিল তৈল ৭৩ 
উত্তম কাপড় ১৫ গাজ ২০৪ 
দুগ্ধবতী গাভী ১টি ৩০৬ 
সবষ্টপুষ্ট মুরগী ১২টি ২০ 
ভেড়া ১টি ২৫ 


এক বুদ্ধ বাঙালী মুসলমান ইবন্‌ বতুতাঁকে বলিয়াছিলেন ধে তিনি, তাহার 
স্ত্রীও একটি ভূত্য--এই তিন জনের খাগ্ের জন্য বৎসরে এক টাঁক1 ব্যয় হইত। 
'€ দ্বর্ণমানের হিসাবে সাত টাকা! )। 

ইবনু বতুতা আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত টেপ্রিয়ারের অধিবাঁপী। তিনি 
আফ্রিকাঁর উত্তর উপকূল ও এশিয়ায় আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া! 
হইয়া চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন যে সারা পৃথিবীতে 
বাংল! দেশের মত কোথাও জিনিষপত্রের দাম এত সম্তা নহে । 

স্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বাঁণিয়ার লিখিয়াঁছেন যে সাধারণ বাঁঙাঁলীর খাগ্য--চাউল, দ্বৃত 
ও তিনচারি প্রকার শাঁকসজী--নামমাত্র মুল্যে পাওয়া যাইত। এক টাকায় 
কুড়িটা বা! তাহার বেশী ভাল মুরগী পাওয়া যাইত। হাসও এইরূপ সম্তা ছিল। 
ভেড়া এবং ছাগলও প্রচুর পাওয়া! যাইত। শৃকরের মীংস এত সম্তা ছিল বে 
এদেশবাসী পতুতীজর] কেবল তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। নানারকম 
মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। 

ষোড়শ শতাব্বীতে রচিত কবিকক্কণ চণ্তীতে “ছুর্বলার বেলাতি' বর্ণনাও দ্রব্যের 
ল্য এইরূপ সত্তা দেখা ঘায়। রাজধানী মুশিদাবাদে ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্রবোর 


সুল্য এইরূপ ছিল।” 
১। হত. 1. 0806, 0১. ০18. 463-54 


অর্থনৈতিক অবস্থা ২৩৯ 
প্রতি টাকায় খুব ভাল চাউল (বাঁশফুল ) প্রথম শ্রেনী ১ মণ ১৭ সের 


এ এ | দ্বিতীয় « ১ মণ ২৩ সের 
এ এ _.. ভুতীয় ১ মণ ৩৫ সের 
এ মোট! ( দেশনা ও পূরবী ) চাউল ৪ মণ ২৫ সের 
এঁ মোট! ( মুশসারা ) ৫€ মণ ২৫ সের 
এ মোটা (কুরাশালী ) ৭ মণ ২০ সের 
এ উৎকৃষ্ট গম প্রথম শ্রেণী ৩ মণ 

এ দ্বিতীয় শ্রেণী ৩ মণ ৩০ সের 
এ তেল প্রথম শ্রেণী ২১ সের 
এ এ দ্বিতীয় শ্রেণী ২৪ সের 
এ দ্বৃত প্রথম শ্রেণী ১০॥০ সের 
এ দ্বিতীয় শ্রেণী ১১৮ সের 


' কাপাস (তুলা) প্রাতি মণ ২ কি ২০ টাঁকা। 

মধ্য যুগের শেষভাগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী কাগজপত্রে বাংলাদেশকে 
বলা হইত ভারতের ত্বর্গ। এখর্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক শোভা, কৃষি ও শিল্পজাত 
ভ্রব্যসস্তার, জীবন যাত্রার হ্বচ্ছলতা প্রভৃতির কথা মনে করিলে এই খ্যাতির 
সার্থকতা লহজেই বুঝা! যায়। 

দেশে এম্বর্শালী ধনীর পাশাপাশি দারিদ্রের চিত্রও সমসাময়িক বাংলা 
সাহিত্যে ফুটিয়। উঠিয়াছে। কারণ দ্রব্যাদির মূল্য খুব সন্তা হইলেও সাধারণ কৃষক 
ও গ্রজাগণের দুঃখ ও দুর্দশীর অবধি ছিল না। ইহাঁর অনেকগুলি কারণ ছিল। 
তাহাদের মধ্যে অন্যতম রাঁজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎগীড়ন। কবিকম্বণ 
চণ্ীর গ্রন্থকার মুকুন্দরাম চক্রবর্তা দামিন্তায় ছয় সাত পুরুষ যাবৎ বাঁম করিতে- 
ছিলেন --কৃষিদ্বারা জীবন যাপন করিতেন। ডিহিদার যামুদের অত্যাচারে যখন 
তিনি পৈতৃক ভিট! ছাঁড়িয়া! অন্তত্র যাইতে বাধ্য হইলেন তখন তিন দিন ভিক্ষান্নে 
জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হইল যে-_ 

“তৈল বিনা কৈল আন করিলু উদক পান 
শিশু কাদে ওদনের তরে” 

ক্ষেমানন্দ কেতকদাসেরও এইরূপ ছুরবস্থা হইয়াছিল। কবিকঙ্বণ-চণ্ীতে 

কভীনের কোপে খুল্পনার কষ্ট ও ফুল্পরার বার মাসের ছঃখ বর্ণনায় এই দাঁরিজ্রা- 


২৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ছুঃখ প্রতিত্বনিত হইয়াছে। দ্বিজ হরিরাঁমের চণ্ডীকাব্যেও খুক্পনার ছুঃখ বর্ণিত 
হইয়াছে। শাসনকর্তার অত্যাচারে স্বচ্ছল গৃহস্থের কিরূপ দুরবস্থা হইত 
মাণিকচন্দ্র রাজার গানে তাহ বর্ণনা পাই । 

“ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা! লম্বা! দাঁড়ি। 

সেই বাঙ্গাল আসিয়! মুলুকৎ্ কৈল্প কড়ি ॥ 

আছিল দেড় বুড়ি খাজনা, লইল পনর গণ্ড!। 

লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায়, আরে! বেচায় ফাঁল। 

খাজনার তাপতে বেচায় ছুধের ছাওয়াল ॥ 

রাটী কাঙ্গাল ছুংখীর বড় দুঃখ হইল। 

খানে খানে তালুক সব ছন হৈয়া গেল |” 

কিন্তু স্থশাসনে প্রজার! চাষবাস করিয়াও, কিরূপ সুখে শ্বচ্ছন্দে জীবন যাপন 

করিত তাহারও উজ্জ্বল অতিরপ্রিত বর্ণনা ময়নামতীর গানে আছে £_- 

“নেই যে রাঁজার রাইঅত প্রজা ছষখু_ নাহি পাএ। 

কারও মারুলি (পেথ) দিয়া কেহ নাহি যায় ॥ 

কারও পুফফরিণীর জল কেহ নাহি খাএ। * 

আঘথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায় ॥ 

সোনার ভেট। দ্িয়। রাইঅতের ছাওয়াল খেলায় ।” 


বিদেশী পর্যটক মানরিক লিখিয়াছেন ষে খাঁজনার টাঁকা ন1 দিতে পাঁরিলে 
হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিলামে বিক্রর্ন করা হইত। কর্মচারীর! কৃষকদের নারী 
ধর্ষণ করিত এবং পিয়াদারা নান। প্রকার উৎপীড়ন করিত । ইহার কোন প্রতিকার 
ছিল না। অথচ ইহাঁরাই ছিল শতকরা নব্বই জন । 

লোকেদের দুর্দশার আর একটি কারণ ছিল যুদ্ধের সময় সৈম্াদলের লুঠপাট । 
ছুই পক্ষের সৈন্যেরাই লুঠপাট, নারীধর্ষণ প্রভৃতিতে এত অভ্যস্ত ছিল যে, 
সৈন্যের আগমনবার্তা শুনিলেই রাগ্ডার ছুই পার্শের গ্রাম ছাড়িয়া লোকে দূরে 
পলাইয়। যাইত। যুদ্ধের বিরতির পরেও বিজয়ী সৈন্যের! লুঠপাট করিত । 


১। কবিকন্বণ চণ্ডী, প্রথম ভাগ ২৫৭ পৃঃ 

২। ২-৪ পংক্তির অর্থ এই যে প্রত্কেরই নিজের নিজের পথ ঘাট পুকুর আছে--মুল) ধান 
ভ্রব্য যেখানে সেখানে ফেলিয়!১রাথে--চোরের ভর নাই। 
বঙ্গ সাহত্য পরিচয় পৃঃ ৩০৫ 


অর্থ নৈতিক অবস্থা ২৪১ 


প্রভাপাদিত্যের আত্মপমপূপের পর বিয়ী মৃঘল সেনানায়ক একদিন উদয়াদিত্যকে 
বলিলেন “মীর্জ! মী তোমাদের দেশ লুট করিতেছে আর তোমরা! তাহাকে থলে 
ভত্তি সোনা দিতেছ। আমি চুপ করিয়া আছি বলিয়া আমাকে একট] আম, 
কাঠালও পাঠাও না। আচ্ছা, কাল ইহার শোধ নিব।” সেনানায়কের আজ্ঞায়, 
রাত্রি দ্বিপ্রহরে জল ও স্থলের সৈন্য ঘোড়ায় চড়ি্লা রাজধানী যশোহর যাত্র। করিল 
এবং এমন ভাবে লুঠপাট করিল ধে পূর্বের কোন অভিধানে আর সেরূপ হয় নাই ॥ 
উক্ত সেনানাপ্নক নিজেই ইহা! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

মগ ও পতুগীজ জলদস্থ্যর অত্যাচারে দক্ষিণ বন্ধের সমুদ্র উপকূলের অধিবাসীরা 
সর্বন। সন্ত্রস্ত থাকিত। ইহারা নগর ও জনপদ লুঠপাঁট করিত ও আগুন লাগাইয়া 
ধ্বংস করিত, শ্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ বহু নর- 
নারীকে হরণ পূর্বক পশুর মত নৌকার খোলে বোঝাই করিয়! লইয়া দাঁসরূপে 
বিক্র করিত। ১৬২১ হইতে ১৬২৪ খ্রীপ্টাব্বের মধ্যে পতুগীজেরা ৪২,০০* দাস 
বাংলার নান? স্থান হইতে ধরিয়া চট্টগ্রামে আনিয়াছিল। অনেক দাঁস পতুীজেরা: 
গৃহকার্ষে নিযুক্ত করিত। 

স্থলপথে অভিযানের সময়ও সৈম্ভোরা গ্রাম লুঠপাট করিয়া বহু নর-নারীকে 
বন্দী করিয়! দাণরূপে বিক্রয় করিত। শাস্তির সময়েও সাধারণ লোককে কর্মচাঁরী- 
দের হুকুমে বেগার অের্ধাৎ বিনা পারিশ্রমিকে) খাটিতে হইত । মোটের উপর 
মধ্যযুগে সাধারণ লোকের অবস্থ। খুব ভাল ছিল এন্ধপ মনে করিবার কারণ নাই! 
তবে ভাতকাপড়ের ুংখ হয়ত বর্তমান যুগের অপেক্ষা কম ছিল। 


১৬ 


ভ্াদশ পরিচ্ছেদ 
“ধর্ম ও সমাজ 
| হিন্দু ও মুসলমান 

বাংলার গ্রাচীন ও মধাযুগের ধর্ম এবং সমাজের মধ্যে একটি গুরুতর গ্রতেদ 
আছে। প্রাচীন যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও 
মূলতঃ ইহারা একই ধর্ম হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশঃ 
অনেকটা ঘুচিয়া আমিতেছিল। প্রাচীন যুগের শেষে বৌদ্ধধর্মের পৃধক সত ছিল 
না বলিলেই হয়। জৈন ধর্মের প্রভাঁবও প্রায় বিলুধ হইয়াছিল। নুতরাং 
যুদলম়ানেরা যখন এদেশে আপিয়া বলবান করিল তখন “হিন্দু এই একটি সাধারণ 
নামেই এদেরেশ "তাহারা তখনকার ধর্ম ও সমাঁজকে অভিহিত করিল । মুসল- 
মানের ধর্ম ও সমীজ সমস্ত মৌলিক বিষয়েই ইহা হইতে এত স্বত্ব ছিল যে 
তাহারা কোন দিনই হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়! যাইতে পারে নাট । মুপলমানদের পূর্বে 
গ্রীক, শক, পহলপ, কুষাঁণ, হুণ প্রভৃতি বহু বিদেশী জাতি ভারতের অল্প বা অনেক 
অংশ জয় করিয়া! সেখানেই স্যাঁয়িভীবে বসবাপ করিয়াছে এবং ক্রমে বিরাট হিন্দু 
সমাজের মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে আজ তাহাদের পৃথক সত্ার চিহ্ব- 
মাত্র বিদ্যমান নাই। কিন্তু মুলমানের মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত স্থল 
বিশেষে ১৩০ৎ হইতে ৭** বৎসর হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাঁস করিয়াও ঠিক 
পূর্বের মতই স্বত্ত্ব আছে । ইহাঁর কারণ এই যে, এই দ্ুঈ সম্প্রনায়ের ধর্মবিশ্বাস ও 
সমাজ-বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্দিরে দেবতার মৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়! নানা 
উপচারে তাহার পূজা! কর! হিন্দুদিগের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমান 
ধর্মধান্থে দেবমূত্তি পৃঞ্জ। যে কেবল অবৈধ তাহা! নহে মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংস করা 
অত্যন্ত পুণ্যের কার্য বলিয়া গণ্য হয়। আবার হিন্দৃশান্্মতে মুসলমানেরা গ্রেচ্ছ 
ও অপবিভ্র, তাহাদের মহিত বিবাহ, একজে পানভোজন প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ 
তো দুরের কথা তাহাদের স্পর্শ দূষিত বলয়! গণ্য কর] হয়--তাহাঁদের স্পষ্ট 
' অননঙ্গল গ্রহণ করিলে হিন্দু ধর্মে পতিত ও জাতিচ্যুত হয়। গোমাংস ভক্ষণ, 
'বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় আচার ব্যবহার হিন্দুর দৃষ্টিতে অতিশয় গহিত, 


শর্ম ও সমাজ ২৪৩ 
মূর্মলমনি সাজে তীহা সর্বজন স্বীকৃত । এইক্প অশন বপন ভোজন ও দ্ীবনধাঁগন' 
প্রণালী সম্পূর্ণ তি্। হিন্দুরা বাংল! সাহিত্যের প্রেরণা পাঁয় সংস্কৃত হইতে, 
মুললমাঁনের! পায় আরবী ফাঁরমী হইতে। বিবাহাদির ও উত্তরাধিকারের আইন 
হিন্দু ও মুনলমাঁনদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এই সমৃদয় প্রতেদ লক্ষ্য করিয়াই 
মুপগমাঁন পণ্ডিত আল্বিক্ষপী ( ১০৩০ খ্রীন্টাব ) বলিয়াছিলেন যে “হিন্দুর! যাহা 
বিশ্বাস করে আমরা তাহা! করি ন1--আমরা যাহ! বিশ্বাদ করি হিম্বুরা তাহ! 
করে না।' নয় শত বংসর পরে যে মুললমানের! পাকিস্থানের দাবী করিম্নাছিল 
তাহারাও এই কথাই বলিয়াছিল। তাহার! পূর্বোক্ত ও অন্যান্তপ্রস্ট্চোর বিষয় 
সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া তাহাদের উক্তির সমর্থন করিত। অষ্টম, শতাষ্ের 
আস্তে মুদ্লমাঁনের! যখন লিম্ধুদেশে জয় করিয়া ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন 
করে তখনও হিন্দু-মৃপলমানদের মধ্যে ষে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল সহন্ম বৎসর 
পরেও এক ভাবার পার্থক্য ছাড়া আর সমস্তই ঠিক সেইরূপই ছিল। হিন্টুর 
সর্বপ্রকার রাজনীতিক অধিকার লোপ এবং এই ধর্ষধ ও সমাজগত প্রভেদ ও 
পার্থক্যই মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের সর্বপ্রধান দুইটি ঘটনা । রাজনৈতিক 
ইতিহাসে কেবল মুললমাঁন রাজাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে কারণ 
মুনলমানেরাই ছিল রাজপদের অধিকারী-_হিন্দুরা ছিল তাহাদের দাস মাজ্ম। 
কোন হিন্দুর পক্ষে রাঁজপদ অধিকার কর! ষে কত অপস্তব ছিল রাঁঞ্জ। গণেশের 
কাহিনীই তাহার প্রকট প্রমাণ। কিন্তু গুরুতর গুভেদ সত্বেও হিন্দু ও মুপলমান 
উভয়েরই বিধিবদ্ধ ধর্ম ও সমাজ ছিল--হ্ৃতরাং পৃথকভাবে এই ছুইয়ের আলোচনা 
করিতে হইবে । 


২। মুসলমান ধর্ম ও সমাজ 


মুনলমাঁনের ধর্ম ইপলাম নামে পরিচিত এবং ইহার মূলনীতিগুলি কোরাঁশ 
প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্মশাস্তের অনুশাসন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত । সুতরাং 
পৃথিবীর সর্বত্রই মুনলমানদের ধর্মবিশ্বাসে ও ধর্মাচরণে সাধারণভাবে একটি মূলগত 
ক্য দেখা যায়। বাংল! দেশেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই । 

যে সকল তুকাঁ দৈন্ত প্রথমে বাংল! দেশ জয় করিয়া এখানে বদবান করিতে 
আরম্ভ করে তাঁহার! শিক্ষা! ও সংস্কৃতির দিক দিয়া খুব নিয়স্তরেরই ছিল। অনেক 


২৪৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নিষ্শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাংলায় মুসলমানের সংখ্য1 বৃদ্ধি করিয়াঁ 
ছিল। হিন্দু সমাজে নিয়শ্রেণীর লেকের! নাঁন1 অস্থবিধা ও অপমান সহ্‌ করিত । 
কিন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা অঙ্সারে রাজ্য, ও লমাঁজে সর্ধোচ্চ স্থান 
অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বখতিয়ার খিলজীর, 
একজন মেচজাতীয় অন্ুচর গৌড়ের সম্বাট হুইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টাস্তে 
উৎসাহিত হইয়! ষে দলে দলে নিয়শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে 
আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। অপর পক্ষে হিন্দুর উপর নানাবিধ অত্যাচার 
হইত। তাহাদিগকে জিজিয়া৷ কর দিতে হইত, উচ্চপদ্দে নিয়োগের কোন আশা 
তাহাদের ছিল ন! এবং রাজনৈতিক সকল অধিকার হইতেই তাহার! বঞ্চিত হিল । 
এই সব কারণে হিম্ছুদদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রলোভন খুবই বেশী ছিল। ষোড়শ 
শতাবের প্রারস্তে পতুগিজ পর্যটক ছুয়ার্তে বারবোসা বাংল! দেশ সন্বদ্ধে লিখিয়াঁছেন 
যে রাজ-অন্ুগ্রহ পাইবার জন্য প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার, 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ ও দ্রব্য ভোজন এমন কি 
নিষিদ্ধ তোজ্যের গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দুর জাতিচ্যুতি হইত। মুসলমান কোন 
হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে ন্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও 
আত্মীয়ম্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়া গণ্য হইত । এই সমুদয় হিন্দুর ইসলামধর্ম 
গ্রহণ করা! ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় জোর করিয়া হিন্দুকে 
মুসলমান কর! হইত-_-আবার কোন কোন সময়ে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় ফকীর ও 
দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। এই সকল কারণে বাংলায় 
মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া! গেল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে 
ধর্মাস্তরিত নিয়শরেণীর হিন্দু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
বাংলা দেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের দময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা 
্রাঙ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার ফলে:অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ 
সমাজের নিয়স্তরে পতিত হয়। তাহার! মুস্লমানদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়াই মনে 
করিত। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্তাই 
দেবতার! মুসলমানের মৃতিতে ভূতলে আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে “ধ্মপূজা বিধান” 
নামক গ্রস্থখানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধর্মপূজা বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ স্তবতি- 
চিহু রক্ষ! করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও ব্রাক্ষণ্য মতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এখনও, 
'পশ্চিমবঙ্গে নিয়শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। উল্লিখিত গ্রন্থে “নিরঞ্রনের রূসনা” 
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নামে একটি কবিতা আছে। ব্রাক্ষণেরা ধর্মঠাকুরের ভক্তদের সহিত কিন্ধপ 
গু্যবহার করিত প্রথমে তাহার বর্ণনা আছে। দক্ষিণা না পাইলেই তাহারা 
শাপ দেয়--সন্ধমীদের বিনাশ করে-_ত্রাঙ্ষণদের ভয়ে লকলেই কম্পমান ইত্যাদি । 
ইহাতে বিচলিত হইয়া ভক্তের! ধর্মঠাঁকুরের নিকট প্রার্থনা করিল :-- 
“মনেতে পাইয়! মর্ম সভে বলে রাখ ধর্ম 
তৌম। বিনে কে করে পরিভ্রাণ। 
এইরূপে দ্বিজগণ করে হট সংহরণ 
এ বড় হইল অবিচার |” 
ভক্তের প্রার্থন! শুনিয়া! বৈকুঠে ধর্মঠাকুরের আসন টলিল £-_ 
“বৈকুষ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম 
মায়ারপে হইল খনকার। 
ধর্ম হইল! যবনরূপী শিরে নিল কাল টুপি 
হাতে শোঁভে ভ্রিকচ কামান। 
যতেক দেবতাগণ সবে হয়ে একমন 
আনন্দেতে পরিল ইজার। 
বিষুঃ হৈল পয়গন্বর ব্রহ্মা হৈল পাকান্বর ( হজরৎ মহম্মদ ) 
আদস্ভ হইল! শূলপাণি। 
এইরূপে গণেশ হইলেন গাজী, কাতিক কাজী, চণ্ডিক। দেবী হাঁয়্যা বিবি, ও 
পত্মাবতী বিবি নূর হইলেন। এইভাবে দেবগণ মুদলমানের রূপ ধারণ করিয়া 
ব্জাজপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া অনর্থ ত্হ্ি করিল। 
এই কবিতাটি কোন্‌ সময়ের রচনা তাহা জানা নাই। ব্রাক্ষণদের অত্যাচারে 
সমাজের নিয়শ্রেণীতৃক্ত প্রাক্তন বৌদ্ধগণ মুনলমীনদিগকেই হিন্দুর উপান্য 
'দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল উক্ত কবিতায় 
তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । 
প্রথম যুগের 'তুকাঁ সেনাগণ ও ধর্মাস্তরিত নিম্শ্রেণীর হিন্দুিগকে লইয়াই 
বাংলার মুসলমান সমাজ সর্বাগ্রে গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে 
উচ্চ শ্রেণীর মুললমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বমবাস করে । 
অয়োদশ শতামীতে মো্গলরাজ চে্গিস খ| সমগ্র মধ্য এশিয়ায় তুকাঁ মুদলমাননের 
রাজ্য এবা, বোখারা, রমরখন্দ প্রভৃতি ইললাম সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেন্ত্রগুলি 
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খংস করেন। ইহার ফলে এই অঞ্চল হইতে গৃহহীন পলাতকের! দলে দলে 
ভারতে স্তুকী মুসলমানদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে তাহাদের অনেকে 
বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করিল এবং বাংলার মুসলমান সুলতানগণ জ্ঞাশী-গুণী 
মুদলমানদিগকে অর্থ ও সম্মান দিয়! নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরবর্তী- 
কালে দিঙ্গীতে বিভিন্ন তুকী রাজবংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক 
তু সন্ত্রস্ত লোক বাংলায় আশ্রয় লইলেন। বাংলায় মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইলে অনেক সম্ত্রান্ত মুপলমান রাঁজক মচারীরূপেও বাংলায় আনিতেন, ফলে 
বাংলার বাহিরের ইসলাম সভ্যতার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। এইরূপে কাল- 
ক্রমে বু পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আদিলেন এবং সংখ্যায় অল্প. 
হুইলেও ইহারা বাংলার মুসলমান সমাজে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন 
করিলেন। আরবী ও ফাসা সাহিত্যের উন্নতি হইল এবং ইসলাম ধর্ষেরও দ্রুত 
প্রসার হইতে লাগিল। | 

এই প্রসঙ্গে সুফী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর বা৷ ফকির 
সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ কারণ প্রধানতঃ ইহাদের চেষ্টায়ই 
বাঙালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যা বুদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। স্থফীগণ 
মধ্য ও পশ্চিম এশিয়। হইতে উত্তর ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া বাংলায় আগমন 
করেন। গ্রীষ্টিয় পকদশ শতাবীতে বাংলার সর্ধত্র- শহরে ও গ্রামে-স্থফীরা 
দর্গা প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার! ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত ছিলেন 
এবং আধ্যাত্মিক পাধনায়ও উতৎকষ লাভ করিয়াছিলেন । প্রত্যেক স্থফীরই 
বহু শিষ্য ছিল। ইহার! তীহার্দিগকে ইসলামী শান্ত শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা দিতেন । এই শিষ্যেরাও আবার বড় হইয়া দর্গ। প্রতিষ্ঠা 
করিয়া নৃতন নূতন শিষ্যকে শিক্ষা্ীক্ষা দিতেন। রাজ প্রজা সকলেই 
স্থফীদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। স্থ্ফীর দা ও কবর পবিত্র বলিয়া 
গণ্য হইত । এই সব দর্গায় শিক্ষা-পীক্ষা ব্যতীত দরিদ্রের 'অন্নদান ও চিকিৎপ! 
প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। 

অ-মুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা মুসলমান শাস্্রমতে পুণ্য কার্ম 
বলিয়! বিবেচিত হুইত। স্ফীগণ এই বিষয়ে অতিশয় তত্পর ছিলেন। সুফীদ্দের 
মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অনুসরণ করিয়! 
জীবনযাপন করিতেন । তাহাদের উপদেশে ও দৃষ্টাস্তে অনেক হিন্দু 
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ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বাংলায় 
তান্ত্রিক ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে ' বিশ্বীদ করিত ষে তাঁন্সিক 
সাধু বা গুরুর বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ন্ুতরাং ত্বাহার্দিগকে 
অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং তাহাদের বাসস্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য 
হইত । মুসলমানের! বাংল! জয় করিবার পর অনেক স্থফী দরবেশ ও পীর এই 
সব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যত করিয়া তাহাদের বাঁদস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন । 
ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । লোকে 
মনে করিত গীরেরা ইচ্ছ। করিলেই লোকের ছুঃখ দুর্দশা মৌচন করিতে পারেন, 
মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন আবার জীবস্ত মাচ্ুষকেও জাদুবলে মারিতে 
পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিষ্তৎ 
বলিয়া দিতে পারেন । ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিষ্যেরাও অনেকে স্থান মাহাঁজ্ম্যে এবং 
এই সব অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হুইয়৷ গীরের দরগায় আমিত ও 
ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিত। 

আবার পীর ও দরবেশ হ্বফীরা অনেক সময় হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জন্ত যুদ্ধও 
করিতেন । মুললমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে শাহ জালাল নামে এক স্ফী 
নরবেশ তাঁহার পীর অর্থাৎ গুরুর আদেশে এবং উক্ত গুরুর ৭০* শিশ্তুনহ বহু যুদ্ধ 
করিয়। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিম্দুরাজ্য জয় করেন এবং সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
করেন । পরিশেষে শ্রীহট্ের রাজাকে পরাজিত ও এ দেশ অধিকার করিয়! 
অন্ুচরগণসহ সেখানে বসবাস করেন। সম্ভবতঃ ধাংলার সুলতানের সেন্তদের 
পহায়তায়ই তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন । কোন কোন পীর সুলতান 
কর্তৃক শাননকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং মুলমীন দেনাপতি হিন্দু রাজ্য জয় 
করিয়া পীর উপাধি এবং পীরের খ্যাতি ও সম্মান লাঁভ করিয়াছেন একনপ 
এঁতিহাপিক দৃষ্টান্তও আছে। স্থতরাং পীরেরা শস্তর ও শাস্ত্র ছুইটিতেই সমান দক্ষ 
ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও শস্ত্রচালন1 এই দুই উপায়েই বাংলায় মুলমান রাজ্য ও 
ইপলাম ধর্মের বিস্তারে তাহারা সহায়তা করিতেন । 

যে সকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার! আরবী 
জানিত না এবং যদিও কেহ কেহ পামান্ত ফামি জানিত, তথাপি মুনলমান ধর্মশাস্ 
সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ কোন জ্ঞানও ছিল না। ষোড়শ শতাবী পর্যন্ত যে এই 
অবস্থা ছিল দুইজন মুসলমান লেখকের রচন! হইতে তাহা! জানা যায়। একজন 


২৪৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


'লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালী মুসলমানেরা না বোঝে আরবি, না বোঝে নিজের ধর্ম 
গল্প কাহিনী প্রভৃতি লইয়াই তাঁহার মত্ত থাকে। আর একজন মহাভারতের 
বাংলা অন্থবাদ-সন্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ 
হিন্দু মোছলমাঁন তাহ! ঘরে ঘরে পড়ে। 
খোদা রম্থলের কথা কেহ না সোঙরে ॥ ১ 

তবে ইসলাম ধর্মের যে পাঁচটি মূল তথ্য বা তত্ব, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি-_- 
ইমান ( ঈশ্বরে ও পয়গন্থরে বিশ্বাস ), নমাজ, রোজা ও হজ (মক্কা প্রভৃতি তীর্থ 
দর্শন ) বাঙালী মুসলমানেরাঁও যথারীতি পালন করিত। পঞ্চম--জকাৎ অর্থাৎ 
নিজের : আয়ের এক নির্দি্ট অংশ গরীব দুঃখীকে নিয়মিত দান কতদুর 
প্রতিপালিত হইত তাহা বল! যায় না। 

খাঁটি ইস্লামের অতিরিক্ত এবং অনস্থুমোদিত কতকগুলি সংস্কার ও প্রথা 
বাংলায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। কারণ নিম্ন শ্রণীর হিন্দুর! বহু সংখ্যায় 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের কোন কোন বিশ্বাস ও সংস্কার ছাড়িতে পারে 
নাই। সুতরাং তাহ! ধীরে ধীরে মুলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

হিন্দুদের গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুসলমান 
পীরের প্রতি ভক্তিতে রূপাস্তরিত হইয়াছিল ইহ পূর্বেই বল হইয়াছে। কিন্ত 
ক্রমশঃ ইহা পঞ্চপীর--সত্যপীর, মাঁণিকপীর, ঘোড়াপীর, বুস্তীরপীর, মদারী (মৎস্য 
ও কচ্ছপ) পীর--গ্রভৃতির পৃজায় পর্যবসিত হইল। বদ্ধ্যার পুত্র লাভের জন্য নান 
'অঙ্ুষ্ঠান, কুস্তীরের কপায় সম্তান লাভ হইলে প্রথম সন্তানটি কুম্তীরকে দান, 
'মদ্বারীকে ভোজ্য দান, বৃক্ষে সুত্র বন্ধন ইত্যাদি নিয়শ্রেণীর হিঙ্দুদের কুসংস্কার 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাঁজেও প্রবেশ করিল। 

মোল্লা নীমে আর একটি নৃতন যাঁজকশ্রেণীর আবির্ভীবও উল্লেখযোগ্য। ইহারা 
হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রামবাসীর নিত)নৈমিত্তিক ধর্মাহুষ্ঠান এবং বিবাহাদি 
ক্রিয়া অনুষ্টিত করিত। লোকের গলায় পুঁতি ঝুলাইয়া তাহাকে ভূতের উপদ্রব 
হইতে রক্ষা করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কমাইয়ের ব্যবস! অর্থাৎ মুরগী, বকরী ইত্যাদি 
জবাই করিত। এই সমুদয় হইতে যে অর্থলাভ হুইত তাহাই ছিল তাহাদের 
উপজীব্য । 


১1 স্মরণ করে। 


ধর্ম ও সমাজ ২৪৯ 


। ঘোড়শ শতাবীতে লিখিত কবিকন্বণ চণ্ডীতে মোল্লার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
গাছে : 
মোল্প৷ পড়ায়্যা নিক দান পায় সিক দিক 
দৌয়া করে কলম! পড়িয়া । 
করে ধরি খর ছুরি কুকুর জবাই করি 
দশ গণ্ড। দান পায় কড়ি। 

গীরের ন্যায় মোল্লাও ইসলামের অনস্থমোদিত ধর্মযাজক এবং হিন্দু সমাজের 
খুরু পুরোহিতের অনুকরণ । 

প্রাচীন মুসলমান সাধুসস্তদের ও পীরদের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং 
তীহাদের কৃপায় ব্যারাম-গীড়া হইতে আরোগ্যলাভ হইতে পারে এইরূপ বিশ্বীসও 
প্রচলিত ছিল। এরপ বিশ্বাস ইপলাম ধর্মের অননুমোদিত । অতএব ইহা! সম্ভবতঃ 
: হিচ্ছু সমাজের প্রভাব স্থচিত করে। এইরূপ আরও অনেক কুসংস্কার মুসলমান 
সমাজে প্রচলিত ছিল। 

হিন্দু সমাজে জাঁতিভেদের কিছু প্রভাবও মুনলমাঁন সমাজে দেখা যাঁয়। কারণ 
বাংলার মুসলমান সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে সৈয়দ ( অর্থাৎ যাহারা হজরৎ মুহম্মদ্দের বংশধর বলিয়া দাবি করেন ), 
আলিম ( পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী ), শেখ (পীর) ছিলেন উচ্চশ্রেণীতৃক্ত এবং 
'বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। কাঁজীও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মোল্লারাও 
জনসাধারণ অপেক্ষা কিছু উচ্চত্তরের ছিল। ইহ! ছাড়া তুকাঁ, পাঠান, মোগল 
্রতৃতিও বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ হিন্দুদের 
জাতিভেদের ন্থাঁয় কঠোর ছিল না_ইহাদের মধ্যে পান ভোজনের বা ম্পর্শদোষের 
বালাই ছিল ন! এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাঁদিও একেবারে অপ্রচলিত 


ছিল না। 
নিয়শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেও বংশীশ্ুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে অনেক শ্রেণী 


বিভাগ ছিল। কবিকঙ্ধণ চণ্ডীতে ইহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে। যথা 
গোলা, জোল1, মুকেরি*, পিঠারি, কাবাঁড়ি২, সাঁনাকার, হাজাম, তীরকর, 
কাগজীৎ, দরজি, বেনট1*, বংরেজঃহালান ও কসাই। 


১। যাহার! হলদে করিয়। বিজ্রেয় জিমি নেয়। ২। মহন্ত বিক্রেতা অখব! কসাই 
ও। যেকাগজ তৈরী করে। ৪। যেবয়ন করে। ৫। বেরংলাগার। 


২৫০ বাংল দেশের ইতিহাস 


- কবিকস্কণ চণ্ীতে নৃতন নগরপত্তনের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা হইতে 
অনুমান করা ঘায় ষে বড় বড় নগরে মুসলমানের! একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস 
করিত। এই গ্রস্থের নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে ষোড়শ শতাব্দীতে মুনলমান 
সমাজের একটি মনোরম চিন্র পাওয়া যায় £-- 

“ফজর১ সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটা 
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ। 
ছোলেমানী মাল করে জপে পীর পগন্বরে 
পীরের মোকামে দেয় সউজ ॥ 
দশ বিশ বেরাদরে বিয়া বিচার করে 
অন্থদদিন কেতাব কোরাঁণ। 
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিণি বাঁটে 
সাঝে বাজে দগড়ত, নিশান ॥ 
বড়ই দানিসবন্দ ও না জানে কপট ছন্দ 
প্রাণ গেলে রোজ। নাহি ছাড়ি। 
যার দেখে খালি মাথ! তার সনে নাহি কথা 
সারিয়! চেলার মারে বাঁড়ি ॥ 
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ 
বুক আচ্ছাদিয়৷ রাঁখে দাড়ি । 
না ছাড়ে আপন পথে রশ রেখা টুপি মাঁথে 
ইজার পরয়ে দৃঢ় দড়ি (.করি?)॥ 


আপন টোঁপর নিয় বসিল। গায়ের মিয়া 
ভূপ্রিয়া"ৎ কাপড়ে মোছে হাত।” 


ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে পতৃগীিজ বাঁরবোপা বাংল। দেশের প্রধান একটি 
বন্দরের সম্তাস্ত মুনলমানদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, মুসলমানের। পায়ের গোড়ালি 
পধস্ত লম্বা সাদা জোব্ব! পরে--ইহার তলে লুঙ্গির মত কোমরে জড়ান কাপড় এবং 
উপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ হইতে রৌপ্যখচিত তরবারি ঝুলাঁন থাকে। 
হাতে মণিমাণিকাৎচিত অনেকগুলি আংটি এবং শাখায় সুত্র তৃলার কাপড়ের 
টুপি। তাহার! খুব বিলাসী-মেয়ে পুরুষ উভয়ই উৎকৃষ্ট খাস্য ও মন্তপানে 


১। প্রাতঃকাল। ২। পাঁচবার । ৩। দামামা! ৪। পণ্ডিত, ধান্িক। ৫। আহার করির!। 


ধর্জ ও সমাজ ২৫১ 


অভ্যন্ত। প্রত্যেকের ৩৪ বা ততোধিক স্ত্রী। তাহাদের পরণে যৃল্যবানি বসত ও 
অলঙ্কার কিন্ত তাহার! পর্দানসীন। নৃত্য গীত তাহাদের খুব প্রিয়। . প্রত্যেকেরই 
অনেক ভূত্য। সাধারণ লোকের! খাটে কুর্তা ও মাথায় পাগড়ী পরে। সকলেই 
জুত1 ব্যবহার করে। ধনীদের জুতীয় রেশম ও সোনার স্ৃতার কাজ। 

মুমলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ফাঁসী ভাষার সাহায্যেই হইত। 
অনেকে আরবী ভাষারও চর্চা করিতেন। বিচ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাস! 
ছিল। অনেক স্থুলতান এইরূপ বিছ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেন। স্থফীদের 
দর্গাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রীথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় হইত। সাধারণতঃ 
বিদেশী ও স্বক্পসংখ্যক অভিজাত মুসলমান উর্্ঘ ব্যবহার করিতেন তাছাড়া 
সকলেই বাংল। ভাষায় কথাবার্ত। বলিত। মুমলমান সমাজে অবস্থাপন্ন লোকের 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত নেওয়া হইত । মলজিদেও শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। সকলেই কোরাণ শরীফ পড়িত এবং অন্য এক ব! একাধিক বিষয় 
শিখিত | 

অনেক সময় অল্পরয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইত কিন্ত 
বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহ হইত না । বর ঘোড়ায় চড়িয়া' শোভাাত্র। করিয়া 
কনের বাড়ীতে যাইত--সেখানে কাজীর সামনে মোল্লা বিবাহ দিতেন। ধনীর 
বাড়ীতে ভোঁজ নৃত/গীতাঁদি একাধিক দিন চলিত। বিবাহ ষম্বদ্ধে হিন্দুর অনেক 
লৌকিক আচার অগ্ুষ্ঠান মুসলমান সমাঁজেও প্রচলিত ছিল। 

ধনী পুরুষেরা বনু বিবাহ করিত এবং বিবাহবন্ধন ছেদও খুবই হইত" 
বনীলোকের স্ত্রীদের সঙ্গে বহু দাঁসদাসী আমিত। পর্দার ব্যবস্থা খুব কড়া ছিল 
এবং বড়লোকের হারেমে খোজ প্রহরী নিযুক্ত হইত। ন্র্তকীর নৃত্য ও নঙ্গীত 
মুসলমান সমাজে খুবই আদৃত হইত । 


স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত আদর্শ রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও সমাজ 


হিন্দু সংস্কৃতির দুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহা! ধর্মকেন্দ্িক--অ্থাৎ 
ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার সাহিত্য সমাজ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন যুগের সহিত যোগন্থত্র রক্ষা । অর্থাৎ অতীতে যাহা ছিল তাহ 
সহ! বা সরাসরি অস্বীকার না করিয়া ঘথাসস্ভব তাহার সহিত অন্ততঃ বাহক. 


২৫২ বাংল দেশের ইতিহাস 


একটি সামধন্ড রক্ষার চেষ্টা । অক্পবিস্তর পরিবর্তন প্রতি সমাঁজেই যুগে যুগে ঘটে - 
উহা সমর্থনের জন্য শাস্্রবচন অগ্রাহ না করিয়া! তাহার চীকা টিগ্ননী--অনেক 
সময় অসঙ্গত ব্যাখ্যাত্বারা তাহার এরূপ অর্থ করা হইত ঘাহাতে পরিবতিত লোক- 
মতের বা লৌকিক আচরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হইতে পাঁরে। এই জন্যই গুরুতর 
পরিবর্তন ঘটিলেও হিন্দুরা! প্রাচীন স্বতির মর্ষাদা রক্ষা করিয়! চলিয়াছে--অথচ 
সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নৃতন টীকা রচনা করিয়! কালের অবশ্ঠম্ভাবী পরিবর্তনের সঙ্গে 
“প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটিতে দেয় নাই। ন্ৃতরাং মধ্যযুগে মন্, 
'যাজ্জবন্ক্য প্রভৃতি প্রামাণিক স্ব্বতিগ্রন্থের নৃতন নৃতন টীকা হইয়াছে এবং স্মার্ত 
পণ্ডিতগণ নৃতন নৃতন নিবন্ধ লিখিয়া প্রতি অঞ্চলে যে সব নূতন প্রথা প্রচলিত 
হইয়াছে তাহার সহিত শাস্স্ের সঙ্গতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে 
'একই শ্ৃতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা অথব। বিভিন্ন প্রদেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্বতির 
'নিবন্ধ প্রীমাঁণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । বাংলা দেশেও মধ্যযুগে, শূলপাণি, 
রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্তরাং বাংলার 
ধর্ম ও সমাজ মধ্যযুগে কি আদর্শে পরিচালিত হইত এই সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 
তাহ!জানিতে পারা যায়। ছুঃখের বিষয় বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত 
নিবন্ধকারের জীবনকাল অগ্যাপি নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই? তথাপি অধিকাংশ 
পণ্ডিতের মতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ এবং উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব বা পর হইতে যে সকল স্থতি 
ও অন্ঠান্ত শান্তগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এগুলি অবলম্বন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট 
'অপরাপর বিষয়ক সংস্কৃত গ্রস্থাবলীর সাহায্যে মধ্যযুগে বঙ্গদেশের আদর্শ রক্ষণশীল 
সমাজের চিন্ত্র অস্কন করিতেছি । শ্বতি ও নিবন্ধ ভিন্ন বঙ্গদেশে রচিত বলিয়া 
অন্থমিত বৃহদ্ধর্মপুরাঁণ ও ব্রহ্ষবৈর্বত পুরাণ১, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রার; প্রভৃতি গ্রন্থেও 
কিছু সামাজিক তথ্য আছে। 

এখানে একটি কথা বল! আবশ্যক । শ্বৃতি নিবন্ধ্যাদিতে যে সকল বিধিনিষেধ 
আছে, উহাদের কতটুকু প্রাচীনতর শাস্ত্রের প্রতিধবনিমাত্র এবং কতটুকু তদানীস্তন 
সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহা নির্ণয় কর! দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব বলিলেও অতযুক্তি 


হয় না। 
স্থতরাং সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে বাস্তব চিত্র 


প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা পৃথকভাবে পরে আলোচিত হইবে। 
১। বাংল! দেশের ইতিহাস--পুথম ভাগ--ওয় সং্বরণ, ১৭৬ পৃষ্ঠ! জবা 


ধর্ম ও সমাজ ২৫৬. 


(ক) ধর্মচর্যা 

শ্বতিনিবন্ধগুলি হইতে মনে হয়, বাঙালীর জীবনে বার মাসেই পুজ| পার্বণ 
লাগিয়া -থাঁকিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলাদেশে মধ্যযুগে বৈদিক 
যাগধজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখ! ষায় না। সমাজে ব্রতাহষ্ঠানের খুবই প্রচলন 
ছিল; এই ব্রত সংক্রান্ত আচার আচরণ বিশেষতঃ দ্দানদানাদির মধ্যে পুরাণের 
যথেষ্ট প্রতাব দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় স্বতিনিবন্ধসমূহে, বিশেষতঃ 
শৃলপাণি হইতে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের কাল পর্যস্ত রচিত গ্রন্থগুলিতে, তস্ত্ের 
প্রগাঢ় প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশের পৃজাপার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, 
তাস্ত্রিক মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। জীবনে তান্ত্রিক 
দীক্ষার অপরিহার্যতাও এই দেশে স্বীকৃত হইয়াছিল। 

সমাজে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল, তন্মধ্যে প্রধান শৈব, শাক্ত ও বৈষুব ।' 
এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছাড়াও বাংল! দেশে সৌর, গাঁণপত্য, পাঁশ্ুপত, পাঞ্চ- 
রাত্র, কাঁপালিক, কৌলর্ক প্রভৃতি বহু সম্প্রদীয় বিদ্যমান ছিল। কোন কোন, 
গ্রন্থে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মীবলঘ্িগণেরও উল্লেখ আছে। চিরঞীবের (১৭শ--১৮শ 
শতক ) “বিহন্মোদতরঙ্গিণী' নামক চন্পৃকাব্য হইতে মনে হয়, কোন স্থানে 
নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে সমবেত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক হইত। 
প্রত্যেক সম্প্ররায়েরই বিশিষ্ট আচার আচরণ এবং স্বকীয় পৃজাপার্বণ পদ্ধতি 
প্রচলিত ছিল। শাক্তগণের মধ্যে দেবী বা শক্তির পুজা প্রধান বলিয়। গণ্য হইত ।' 
“দেবীপুরাণে, শক্তিপূজার বিধান বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দন 
এই পুরাণের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। “বৃহদ্র্মপুরাঁপ', “দেবীভাগবত'৮ 
মহাঁভাগবত পুরাণ গ্রভৃতিতে শাক্তগণের ধর্মচর্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য নিহিত আছে। 

বাংল! দেশে প্রচলিত কালীপুজার প্রবর্তক ছিলেন “তন্ত্রসার"-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ। এই দেশে প্রচলিত কালীমূর্তির পরিকল্পন। করিয়াছিলেন কৃষ্ণানন্দ। 
উক্ত “বৃহদ্ধমপুরাণে কালীর স্ততিচ্ছলে (৩/১৬/৩৭-৪৫ ) তাহাকে 'মঙ্গলচগ্ডিকা 
আখ্যায় অভিহিত কর! হুইয়াছে। দেবীভাগবতে ও ৯। ১৮৩ প্রভৃতিও (৯৪৭।১-৩৭) 
দেবীর এক রূপহিসাবে মঙ্গলচণ্তীর প্রশস্তি ও পূজার উল্লেখ আছে। পরবর্তী, 
বাংল! সাহিত্যে মক্জলচণ্ডী অবলগ্কনে বহু আখ্যান উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল এবং 
মঙ্গলচণ্তীর পুজা অগ্ভাবধি এই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। 


২৫৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সম্ভবত; এই দেশে রচিত 'পদ্মপুরাণ' এবং '্রক্ষবৈবর্তপুরাণে বৈষ্বগণের 
ধর্মকর্ম সম্বন্ধে বু তথ্য পাওয়া ঘায়। গৌড়ীয় বৈষ্বগণের নিকট বাঁধাকষেণের 
পূর্ণ শক্তি। কিন্তু, ইহাদের প্রধান উপজীব্য “ভাগবতপুরাণে' রাধার স্পষ্ট 
উল্লেখ নাই। '্রক্ষবৈবর্তপুরাণে' রাধাকে কৃষ্ণের বিলীলকলার কেন্দ্রগত রস- 
স্বরূপ বলিয়া! বর্ণন! কর! হইয়াছে। 

পৃজাপার্বণের মধ্যে বাংলাদেশে শারদীয়া পূজা বা দুর্গাপূজ! সর্বাপেক্ষা 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। এই ছূর্গাপৃজার পদ্ধতি “বুহস়ন্দিকেশ্বর' ও 
নন্বিকেশ্বরপুরাণ' দ্বারা প্রভাবিত। হ্ব-গৃহ, জীর্ণন্থান, ইষ্টকরচিত স্থান ও 
দীপস্থিতিবিবজিত' স্থান প্রভৃতিতে ছূর্গাপূজা নিষিদ্ধ; “ম্বগৃহ' শব্দের অর্থ 
বোধ হয় নিজের বাসের ঘর। শৃলপাণির মতে, ইষ্টকরচিত স্থানে স্বৃত্তিকাবেদির 
উপরে ছুর্গাপূজা৷ হইতে পারে। 

দুর্গার মৃত্তি হইবে দশভূজ! এবং সিংহোঁপরি স্থাপিতা। মৃত্তি সাধারণতঃ 
স্বন্নয়ী হইত। কিন্তু অন্য উপাদানের দ্বারাও উহা! নিম্িত হইত বলিয়া মনে 
হয়; কারণ শ্লপাঁণি বলিয়াছেন যে, মৃষ্নয়ী প্রতিমাপক্ষে দেবীর ন্বান দর্পণে 
বিধেয় এবং মৃত্তি ্নানযোগা হইলে জান প্রতিমাতেই করণীয়। সাত্বিকী, 
রাজসী ও তামসী--এই ত্রিবিধ পুজাই বঙ্গীয় স্থতিকারগণের অন্থমোদিত 
বলিয়া মনে হয়। সাঁত্বিকী পূজায় থাকিবে জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ পৃজোপকরণ। 
রাজসী পুজাতে পশুবলি হুইবে এবং পূজোপকরণ হইবে আমিব। তামসী 
পুজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্য ) এইরূপ পৃজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই এবং 
পুজোপকরণ মদ্য মাংস প্রভৃতি । 

“কালিকাপুরাণের' প্রমাণবলে শৃলপাণি একপ্রকার সংক্ষিপ্ত ছূর্গাপূজার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এই ব্যবস্থাস্থসারে মাত্র পঞ্চোপকরণের দ্বার! দেবীপুজা হইতে 
পারে, যথা-_পুষ্প, চন্দন, ধৃপ, দীপ ও নৈবেগ্য। প্রতিকূল আধিক অবস্থা 
হেতু যে বহু দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা! করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে কেবল ফুল 
জল অথবা শুধু জলের দ্বার! পৃজার বিধান আছে। 

বাংলা দেশে প্রচলিত দুর্গাপূজ| সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে শক্রবলি 
এবং শবরোৎসব কৌতুহলোদ্দীপক | “দেবীপুরাঁণ, 'কালিকাপুরাঁণ প্রভৃতিতে 
শক্রবলির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ মানকচুর :পাতীয় ঢাক একটি পুতুললকে 
বলি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাম এই যে, ইহা ছারা একবংসর পর্যস্ত 


ধর্ম ও সমণজ ২্র্ক 


শক্রতয় হইতে মুক্ত থাকা যায়। “ছুর্গোৎসববিবেক* “দুর্গাপূজাতত' প্রভৃতি 
নিবন্ধগুলিতে শক্রবলির উল্লেখ নাই, কিন্তু পরবর্তী কালের বিদ্যাভৃষণ ভট্টাচার্য 
নামক জনৈক অপ্রসিন্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রচিত “ছুর্গাপূজাপদ্ধতি'তে এই প্রথার 
উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই প্রথ! বাংলা দেশে কখনও বিলুগ্ত হয় 
নাই। শুলপাঁণি, রঘুমন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকাঁরগণ সম্ভবতঃ এই ক্মুষ্ঠানটিতে 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। 
বনীয় শ্বৃতিনিবন্ধনমূহে বিবিধ দৃশমীরুত্যের মধ্যে শবরোৎসবের ব্যবস্থা 
আছে। এই ব্যবস্থাসন্থুসারে পরস্পর অশ্রাব্য ভাবায় গালাগালি করিবে । যে 
এইরূপ গালাগালি অপরকে করিবেন এবং যাহাকে অপরে গালাগালি 
করিবেনা, তাহারা উভয়েই দেবীর বিরাগভাজন হইবে। 'শবরোৎনব' শবটির 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রণন্জে জীমৃতবাহন বলিয়াছেন যে, ইহাঁতে শবরের ন্যায় 
সমস্ত শরীর পত্রা্ি দ্বারা আবৃত ও কর্দমলিপ্ত করিয়া গীত ও বাগ্ধ করিতে হয়। 
বঙ্গীয় শ্বৃতিশাস্ত্কারগণের মতে, বিভিন্ন মাসে নিয়লিখিত ধর্মানু্ঠান ও 
আঠার প্রধান £ 
বৈশাখ প্রাতঃন্নান, ব্রা্ষণকে জলঘটদান, মস্থরসহ নিম্বপত্র ভক্ষণ, বিষুকে 
শীতলজলে প্লান করান। 
জ্যৈষ্ট-আরণ্যযষী, সাবিত্রীব্রত ও দশহরা। 
আষাঢ়- চাতুর্মান্তি ব্রত। 
শ্রাবণ--মনসাপূজা। 
ভাত্র--জন্মাষ্টমীত্রত ও অনস্তত্রত। 
আশ্বিন__ছুর্গাপূজা, কোজাগরী লক্ষমীপূজা ৷ 
কার্তিক -প্রাতঃক্বান, দীপান্বিতায় দিনে উপবাস ও পার্বণত্রাদ্ধ, সন্ধ্যায় 
পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্টে উক্কাদান প্রভৃতি; দ্যৃতপ্রতিপদ, ভ্রাতৃধি তীয় । 
অগ্রহায়ণ _নবারশ্রাদ্ধ। 
পৌধ--এই মাঁসে উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠানের বিধান নাই। 
মাঘ - রাটস্তীচতুর্দশী, শ্রীপঞ্চমীতে লরম্বতীপুজা, মাধী সপ্তমীতে প্রাতঃম্নান ও 
স্র্যৌপাঁসনা, বিধান সপ্তমীত্রত, আরোগ্যনপ্তমীত্রত, ভীন্মার্টমীতে 
ভীন্মপৃজা। 
ক্ষান্তন-শিবরাত্রিত্রত | 


২৫৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


চৈত্র--শীতলাপুজা, বারুণীন্গান, অশোৌকাষ্টমী, রামনবমীত্রত, মদনন্রয়োদশী ও 
মধনচতুর্দীশী তিথিতে পুক্রপৌত্রাদির সৌভাগ্য কামনায় এবং সমস্ত 
বিপদ হইতে ত্রীণলাভের আকাজ্ষায় মদনদেবের পুজা কর্তব্য। 
রঘুনন্দনের মতে এই পূজায় মদনদেবের প্রীত্যর্থে অশ্লীল ভাষার 
প্রয়োগ বিধেয়। : ূ 

বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে কয়েকটি তাম্ত্রিক অনুষ্ঠানের কথা বলা 

আবশ্যক। তন্ত্রারে' শক্রর অনিষ্টকল্পে বিদ্বেষ, উচ্চাটন, অভিচাঁর প্রভৃতি 
কতক অনুষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। বশীকরণ পদ্ধতিও এই গ্রন্থে আলোচিত. 
হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠানে জনসাধারণের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ 
প্রতিফলিত হইয়াছে। 

শ্রান্ধ হিন্দুদের একটি বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান । শ্রাদ্ধ বলিতে ঠিক কি বুঝায়, এই 

সম্বন্ধে বাঙালী ম্তিকারগণ প্রাচীন ম্বতির বচনার্দি আলোচনা করিয়া 
উহাদের মধ্যে ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া নিজন্ব সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । 
শুলপাঁণির মতে, সম্বোধন পদের দ্বারা আহুত উপস্থিত পিতৃনুররুধগণের উদ্দেস্তে 
হবিত্যাগের নাম শ্রাদ্ধ। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন আত্মার 
উদ্দেন্তে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের'উপযুক্ত স্থান ও সময়, 
শ্রীন্ধকর্তার পক্ষে কোন্‌ .কোন্‌ কর্ম বর্জনীয়, শ্রাদ্ধে কাহাকে এবং কত জনকে 
নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং কোন্‌ খাদ্যদ্রব্য দেয় অথব। বর্জনীয়, শ্রান্ধের অধিকারী 
কে- ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলী শ্বতিশাস্ত্রে বিস্ত তভাবে লিখিত আছে। 


(খ) নীতিবোধ 


বনীয় স্বতিকারগণ বিবিধ ব্যসনকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। অবৈধ 
যৌনসম্বন্ধের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি সতর্ক। এইরূপ সম্বন্ধের মধ্যে গুরবহ্গনাগমন 
সর্বাপেক্ষা নিন্দিত। “গর্বন্ননা' শব্দের অর্থ, বাংলাদেশের ম্বতিকারগণের মতে, 
মাতা। মাতার সপত্বী, ভন্মী, আচার্ষকন্তা, আচার্যানী এবং স্বীয় কন্ত। প্রভৃতির 
সহিত যৌনসংসর্গও গুর্বঙ্গনাগমনের তুল্য। যে কোন লোকের পক্ষে 
নিঃনম্পকিত ব্যক্কির স্ত্রী, নিম্নতরবর্ণের স্ত্রীলোক, রজকপত্বী, রজস্বল1 নারী ও 
গর্ভবতী নারীর সহিত লহবাঁদ এবং ত্রহ্ষমচারীর পক্ষে যেকোন নারীর লছিত 


ধর্ম ও সমাজ ২৫৭ 


সহবাস প্রায়শ্চিত্ার্হ ; কিন্ত গুর্বঙগনাগমমজনিত পাঁপের তুলনায় ইছাদের 
সঙ্গে যৌনসম্পর্কের পাপ লঘৃতর। গো প্রভৃতি ইতর প্রাণীর লহিত খোনি- 
সম্পর্কও পাপজনক বপিয় গণ্য হইয়াছে । 

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বাছা নীতিবিগহিত এমন কতক ব্যাপার এই দেশের 
স্থতিকারগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল বলিয়! মনে হয়। দাসী ও অবিবাহিতা! 
নারীর সহিত যৌনসংযোগ অন্ততঃ শুদ্রের পক্ষে অবৈধ বিবেচিত হইত না 
বলিয়া মনে হয়ঃ কারণ, দায়ভাগে (৯২৯) জীমৃতবাহন শুদ্রের রসে 
ও দাসীর অথবা অপর অবিবাহিতা নারীর গর্ভে জাত পুত্রের জন্য পিতার 
অন্ুমতিক্রমে পৈতৃক সম্পত্তির একটি ভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থতরাং 
দেখা যায় এরূপ জারজ পুত্র সমাজে স্বীকৃত হইত । 

প্রাচীন স্বতির অনুনরণে বঙ্গীয় ম্বতিতেও বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত সথদৃঢ় বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছে । একমাত্র স্ত্রীর অসতীত্ব ভিন্ন অপর কোন কারণে পতি 
তাহাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীর অপর কতক 
অপরাধে তিনি পতির সহাবস্থানে বঞ্চিত হইতেন বটে, কিন্ত গ্রাসাচ্ছাদনে 
বঞ্চিত হইতেন না। 

দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে শবরোখসবের উল্লেখ পূর্বে কর! হইয়াছে । অশ্রীব্য ভাবায় 
গালাগালি এই উৎপবের অঙ্গ । মনে হয়, ইহা অনার্ধ প্রভাবের একটি নিদর্শন । 

জ্যোষ্টভ্রাতাঁর পূর্বে কনিষ্টভ্রাতার বিবাহ বাঙালী ম্ববতিকারগণ গুরুতর 
অপরাধ বলিয়। গণ্য করিয়াছেন। এইবপ বিবাহ এত পাপঞজনক যে, ইহার 
সঙ্গে সংযুক্ত সকলেই, এমন কি পুরোহিত পর্যস্ত, পতিত হুইবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ঘর্দি পতিত বা বেশ্টাসক্ত, ছুশ্চিকিৎস্ত ব্যাধিযুক্ত এবং বোবা, অন্ধ, বধির প্রভৃতি 
ন। হন, তাহা হইলে তাহার অহ্মতিক্রমে বিবাহ করিলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধী 
হইবেন। বিধবা-বিবাহ ত দুরের কথা । একজনের উদ্দেস্তে বাগব্বত্তা কন্তাও 
অপরের বিবাহের অযোগ্য! । 


(গ) পাপও প্রায়শ্চিত্ত 


পাপ'ছুই প্রকীর-_বিহিত কর্ম না কর! এবং নিন্দিত কর্ম করা। পাপের 
ফলও ছুই প্রকার-_স্বৃত্যুর পর নরকে ৰাস অথবা জীবিত কালে পান, ভোজন 
১৭ 
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ও বিবাহার্দি ব্যাপারে সমাজে অচল হইয়া থাকা। ইচ্ছাঁকুত বা অনিচ্ছান্কৃত 
এই উভগ্নবিধ পাঁপের প্রায়শ্চিত্ের ফল সম্বন্ধে 'যাঁজবন্যস্বতি'র একটি বচন 
€ ৩৫।২২৬ ) বিতর্কের সৃস্টি করিয়াছে । বচনটি এই £ 
প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো দজ্ঞানকতং ভবেৎ। 
কাঁমতো ব্যবহার্ষস্ত বচনাঁদিহ জায়তে ॥ 
দ্বিতীয় পংক্তিতে ব্যবহার্' পদের স্থলে “অব্যবহার্য পাঠ ধরিয়া শৃলপাঁণি 
প্লোকটির অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানরূত পাপ প্রায়শ্চিত্ের ছারা দূরীভূত হয়; 
কিন্তু জ্ঞানাপ্কত পাঁপ ইহ] দ্বারা অপগত হইলেও পাঁপকর্মকারী সমাজে অব্যবহার্য 
থাঁকিবে। 
প্রায়শ্চিত্ত শব্টি শূলপাণির মতে, প্রায়” ও “চিত্ত' এই ছুইটি পদের দ্বারা 
গঠিত ; প্রায় অর্থাৎ তপ ও “চিত্ত' বলিতে বুঝায় নিশ্য়। অতএব প্রায়শ্চিত্ত 
শব্দে বুঝায় এমন তপশ্চর্যা৷ যাহাদ্ারা পাঁপক্ষালন হইবে বলিয়! নিশ্চিতভাবে 
জানা যাঁয়। প্রাচীন শাস্্রীয় প্রমাণমূলে রঘুনন্দন মনোজ্ঞ উপমাঁর সাহায্যে 
প্রায়শ্িত্তের ফল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-- 
ক্ষার, উত্তীপ, প্রচণ্ড আঘাত ও প্রক্ষীলনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত 
হয়, তেমন ভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও যজ্জের দ্বার পাঁপী পাপমুক্ত হয়। 
পাঁপকাঁরীর বয়স, বর্ণ, সে পুরুষ বা স্ত্রী--এই সকল বিবেচনায় প্রায়শ্চিত্তের 
তারতম্য হয়। 
্রন্মহত্যা, সুরাঁপান, স্তেয়, গুর্বঙ্গনাগমন এবং এই চতুবিধ পাঁপাঁচরণকারীর 
সহিত সংসর্গ-__এই পাঁচটি মহাপাঁতক বা গুরুতম পাঁপ বলিয়! হ্বীকত হইয়াছে। 
ঘ্িঞ্কবর্ণের কোন ব্যক্তি সঙ্ঞানে স্থরাপান করিলে মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত; 
বিকল্প বাবস্থান্থলারে চতুবিংশতিবাধিক ব্রত অনুষ্টেয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অজ্ঞানে 
সুরাঁপানের প্রায়ন্চিত্ত দ্বাদশবাধিক ত্রত) তাহা সম্ভবপর ন। হুইলে ১৮০টি 
দুগ্ধবতী গাভী দান । 
নরহত্যা৷ প্রণঙ্গে বল! হইয়াছে ষে, শুধু হত্যাকারীই দোষী নহে। নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণও অপরাধী £--. 
(১) অনুমস্তা--“ক) যে হত্যাকারীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় ষে, অপর ষে 
ব্যক্তি বাধা দিলে হুত্য! সম্ভবপর হইবে ন] তাহাকে সে বাঁধ! দিবে। 
(খ) যে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেষ্টা করে না। 


ধর্ম ও সমাজ ২৫৯ 


২) অন্ুগ্রাহক--(ক) যে বধ্য ব্যক্তিকে অন্যমনস্ক করে। 
(খ) বধ্যব্যক্তির সাহাষ্যার্থে আগমনকারী ব্যক্তিকে যে 
বাধ! দেয়। 
(৩) নিমিত্তী-(ক) যৎকর্তৃক ক্রোধোৎ্পাদন হেতু কোন ব্যক্তি স্বীয় 
প্রাণনাশে কতসঙ্কল্প হয়। 
(৪) প্রযোজক---(ক) যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হত্যায় প্রবৃতত করে। 
(খ) হত্যায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে যে উৎসাহ দেয়। 
কোন ব্যক্তি কর্তৃক সছুদ্দেশ্টে কৃতকর্মের ফলে কেহ নিহত হইলে এ ব্যক্তি 
নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয় না; অর্থাৎ হত্যা মাত্রই গুরুতর অপরাধ নহে, 
যদি তাহাতে হত্যার অভিসন্ধি না থাকে । 
প্রায়শ্চিত প্রসঙ্গে বঙ্গীয় স্বৃতিশান্ত্রে তন্ত্রতা ও প্রলক্গ নামক ছুইটি নীতি 
স্বীকৃত হইয়াছে। একই প্রকার পাপাচরণ পুনঃ পুনঃ করিয়া একবার মান্ত 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাঁপমুক্ত হওয়া যায়_এই নীতির নাম তন্ত্রতা। এক বাক্তি 
গুরুতর ও লঘুতর পাপ করিয়া গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত করিলেই লঘুতর পাপ 
হইতেও মুক্ত হইবে-_এই নীতির নাঁম প্রসঙ্গ । 
পূর্বে বল! হইয়াছে যে মহাপাতকীর সংসর্গেও মহাঁপাতক জন্মায় । নিয্নলিখিত 
রূপ সংসর্গ পাপজনক :-- 
এক শয্যায় শয়ন, একাঁনে উপবেশন, এক পংক্তিতে অবস্থান, ভাঁও ব 
পক্কান্ের মিশ্রণ, পাঁতকীর জন্য যজ্ঞসম্পাদন, অধ্যাপন, সহভোজন, 
বৈবাহিক বা যৌনসম্পর্ক, ভাষণ, ম্পর্শন, সহযান ইত্যাদি। 
পাতকীর জন্য যজ্ঞসম্পাদন, পাঁতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংসর্গ, 
পাঁতকীর উপনয়ন 'ও পাতকীর সহভোজন--এইরূপ সংসর্গ সন্প পাতিত্য- 
জনক। নিয়্লিখিতরূপ সংসর্গ একবংসর কালের জন্য হইলে পাতিত্যজনক 
হয় £ 
পাতকীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, একানে উপবেশন, এক শয্যায় 
শয়ন ও সহযান । 
প্রচীন শ্বতির প্রমাণান্ুসারে বঙ্গীয় শ্বতিতে অতিরুচ্ু, চান্দ্রায়ণ, তপ্তরুদ্ছ, 
পরাক, প্রাজাপত্য, সাস্তপন প্রভৃতি বিবিধ প্রায়শ্চিত্মূলক ব্রতের ব্যবস্থা আছে। 
নানা কারণে এইরপ ত্রতানুষ্ঠান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়৷ ধেহুসঙ্লন 
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বা ব্রতের পরিবর্তে ব্রাহ্মণকে ধেনুদানের ব্যবস্থা আছে? ব্রতভেদে দেয় ধেছুর 
সংখ্যা বিভিন্নযপ। 


(ঘ) বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা 

হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুরবর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
এই চাঁরিবর্ণের জন্যই বলীয় স্ৃতিনিবন্ধসমূহে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ত্রাহ্মণবর্ণের 
প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস ম্বতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাতায় রহিয়াছে । ব্রাহ্মণ 
উচ্চতম বর্ণ। কিন্তু অপর দুইটি দ্বিজবর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, তুলনাঁয়ও 
শৃদ্রের স্থান সমাঁজে অতিশয় হেয়। 

শৃদ্রের বেদপাঠের অধিকার নাই এবং বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে এক বিবাহ 
ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারে শৃদ্র অধিকারী নহে। অপর সকল বর্ণেরই স্বকীয় গোত্র 
আছে, কিন্তু শুদ্রের নিজন্ব কোন গোত্র নাই।"উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি কতক প্রকার 
হেয় কার্য করিলে শৃদ্রবৎ পরিগণিত হইবেন। যেমন, খতুমতী কন্যাকে বিবাহ 
করিলে তাহার পতি শৃদ্রতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন; তাহার সহিত 
কথোপকথনও নিন্দনীয় হইবে। কয়েকটি মাত্র দ্রব্য ভিন্ন শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তত 
খাস্ভন্ব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিন জলে শৃদ্রপক্ দ্রব্য এবং শূদ্র কর্তৃক প্রস্তত 
ক্ষীর ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পাঁরেন। রঘুনন্দনের মতে, শুদ্র কর্তৃক প্রস্তুত 
দধি ও শক্ত, ব্রাহ্মণের ভোজ্য। 

আইন কাহুনের ক্ষেত্রেও ত্রাহ্মণগণের স্ববর্ণ-পক্ষপাতিত্ব এবং শূত্রের প্রতি 
অবজ্ঞা পরিষ্ফুট। রাজ! বিচার কার্ধ স্বয়ং পরিদর্শন করিতে অক্ষম হইলে তিনি 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। শাস্ত্রীয় প্রমাঁণ উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, 
“ছুঃশীল' হইলেও দ্বিজ এইরপ প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু শূদ্র “বিজিতেন্দ্িয়” 
হইলেও এই কার্ষের অযোগ্য। 

বিচারে ধখন দিব্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তখন সর্বাপেক্ষ! কষ্টকর দিব্যের 
ব্যবস্থা শৃন্দের জন্য এবং দ্বিজগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য দিব্য প্রযোজ্য । 

পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাবে বঙ্গীয় স্বতিকারগণ ধর্মাচরণে স্ত্রীলোক এবং শুদ্রকে 
কিছু কিছু অধিকার দিয়াছেন। তাস্ত্রিক দীক্ষালাভের অধিকার স্ত্রীলোক ও শৃন্্ 
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উভয়েরই আছে। “দেবীপুরাণে' চণ্ডাল, পুক্ধদ প্রভৃতি অন্ত্যঙ্গ জাতিকে দেবীপুজার 
বধিকার দেওয়া হইয়াছে । দেবীপুরাঁণে'র মতে, দেবীপুজায় উচ্চতর নিগুণি 
ব্যক্তি অপেক্ষা গুণবান্‌ শৃদ্রুও শ্রেয়। বঙ্গীয় স্থতিকারগণ দুর্গাপূজায় শৃদ্রের 
'অধিকার ত্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্ণাশ্রম বহির্ভূতি 
যনেচ্ছগণ হিন্দুর অপর কোন পুজাপার্বণের অধিকারী না হইলেও দুর্গাপূজায় 
তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 

চাঁরিটি প্রধান বর্ণ ছাঁড়াও বাংলাদেশে বছ সঙ্কর বর্ণের বাস ছিল। গ্রীতীয় 
ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে বাংল! দেশে রচিত 
বলিয়া বিবেচিত 'বৃহন্বর্ণপুরাণে (৩1১৩) ছত্রিশটি সঙ্কর বর্ণ বা মিশ্র জাতির উল্লেখ 
'আছে।১ 

রহ্মচর্য, গাহস্থ্, বানপ্রস্থ ও সন্গ্যাম--চতুরাশম, এই ক্রমই বঙ্গীয় শ্বৃতি- 
গ্রস্থমূহে ্বীকৃত হইয়াছে। কোন একটি' আশ্রমে মানুষকে থাকিতে হইবে, 
কারণ অনাশ্রমী ব্যক্তি অনেক ধর্মকার্ধাদি করিবার অধোগ্য। এই প্রসঙ্গে 
রঘুনন্দনের একটি বিধাঁন উল্লেখযোগ্য । গৃহিণীই গৃহ; স্ৃতরাং, বিবাহের দ্বার! 
গাহস্থ্যাশমে প্রবেশ লাভ করা যায়। তাহা হইলে দেখা যায়, বিপত্বীক ব্যক্তি 
গাহস্থযাশ্রমচ্যুত হয়। কিন্তু, পরিণত বয়সে কেহ বিপত্বীক হইলে তিনি বিবাহ 
করিতে পারিবেন না) ফলে আমরণ তীহাকে অনাশ্রমী থাকিতে হইবে । এই 
সমস্যার সমাধানকল্পে রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় গ্রমাণবলে বিধান করিয়াছেন যে, আটচল্লিশ 
বৎসর বয়ঃক্রমের পরে কেহ বিপত্বীক হইলে তাহাকে বল! হইবে 'রগাশ্রমী” | 
অতএব তিনি অনাশ্রমী বলিয়া পরিগণিত হইবেন ন1 এবং গৃহস্থের কর্তব্যে তিনি 
অধিকারী হইবেন। এই ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, উক্ত বয়সের পরে বিপত্বীক 
ব্যক্তির বিবাহ তাহার অনুমৌদিত ছিল না। 


(ও) নারীর স্থান 
বৈদিক যুগে শাস্ত্াদির চর্চা এবং ধর্মাহুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকার 
“পুরুষের তুলনায় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। বেদে বহু ব্রহ্ষবাদিনী স্ত্রীখষির 
নাম ও তাহাদের নামাঙ্ছিত সুক্তাঁদি পাওয়া যায়। উপনিষদেও বিদুধী মহিলাগণ 
১। বাংল! দেশের ইতিহাস ১ম খঙ (তৃতীয় সং ) ১৭৬ পৃষ্ঠ! | 
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পুরুষগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন দেখা যাঁয়। পরবর্তী; 
কালে কিন্তু এই সকল ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, 
সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকণ করে। স্থতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'মঙ্ছসংহিত''তেই: 
বল] হইয়াছে যে, নারীর পৃথকৃভাবে করণীয় কোন যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি 
কিছুই নাই; একমাত্র পতিসেবাই তাহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাহার যেন 
কোন সত্তাই নাই। পুরাণগুলিতে আবার অধিকাংশ ব্রতানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরই 
অধিকার ঘোষণ। কর! হইয়াছে ; ইহার যথেষ্ট এতিহাসিক কারণও বিদ্যমান । 

অন্যান্ত প্রদেশের স্বৃতিনিবন্ধগুলির ন্যায় বঙীয় স্মবতিগ্রন্থসমূহেও একদিকে 
যেমন আছে প্রাচীন স্বৃতির প্রভাব, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে পুরাণের প্রভাব । 
স্থতরাৎ ব্রতাদি ব্যতীত অন্প্রকার ধর্মানুষ্ঠানে স্থৃতিনিবন্ধকার স্ত্রীলোককে অধিকার. 
দিয়াছেন বলিয়! মনে হয় শা । ব্রতাদিতে পতির অন্থমতিক্রমে নারীর অধিকার 
বঙ্গীয় শ্বতিশান্ত্রে ত্বীরূত হইয়াছে । 

তান্ত্রিক দীক্ষায় কিন্তু বাঙালী শাস্ত্কার স্ত্রীলোকের অধিকার শ্বীকাঁর 
করিয়াছেন। বাংলা দেশে কুমারীপূজার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ইহা! 
তান্ত্রিক প্রথা। “তন্ত্রসারে কষ্ণানন্দ প্রমীণবলে বলিয়াছেন যে, কুমারীপূজ। 
ব্যতিরেকে হোমাদির সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। এক বৎসর হইতে যোড়শবর্ষ 
পর্যস্ত বয়স্ক! কুমারী পৃজিতা হইতে পারে। মহাপর্বদিনে, বিশেষতঃ মহা! নবমী 
তিথিতে, কুমারীপুজা অবশ্ঠ কর্তব্য। “দেবীপুরাঁণে'র মতে, কুমারী কন্তাস্বয়ং 
দেশখবীর যুর্ত প্রতীক ; সুতরাং, দেবীপূজায় কুমারীপৃজা অবশ্ত করণীয়। এই পুরাণে 
নারী মাত্রেই সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। 

নারীর প্রতি সমাজের যে চিরস্তন শ্রদ্ধা ও অনুকম্পা, বঙ্গীয় শ্বৃতিশাস্ত্রে তাহার 
ব্যতিক্রম দেখা যাঁয় না। একই অপরাধের জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর লঘুতর 
ঘবণ্ডের বিধান দেখা যায়। পাঁপক্ষয়জনক প্রায়শ্চিত্তও স্ত্রীলোকের পক্ষে লঘুতর। 

বঙ্গীয় স্তিনিবন্ধে রজোদর্শনের পূর্বেই কন্তার বিবাহ অবশ্বকরণীয় বলিয়া 
নির্দেশ আছে ; রজোদর্শনের পরে কন্টার পিকআ্রালয়ে বাস অতিশয় পাঁপজনক বলিয়। 
নিন্দিত হইয়াছে । কিন্তু, ইহাও বল? হইয়াছে ষে অপাত্রে বিবাহ অপেক্ষা কন্যার. 
আমরণ পিত্রালয়ে বাসও শ্রেয়। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ! কন্ার পূর্বে কনিষ্ঠ কন্যার. 
বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনল্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কুরূপত্বার্দির, 
হেতু জ্যে্টা কন্তার বিবাহে বিলগ্ব হইলে কনিষ্টার বিবাহে কোন দোষ নাই। 
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প্রাচীন স্থতির প্রমাণ অহ্থসরণে জীমৃতবাহন “আধিবেদনিক' নামক একপ্রকার 
স্্ীধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি অপর পত্বী গ্রহণ করিলে পূর্ব পত্বীকে ষে অর্থাদি 
অবশ্ত দান করিবেন উহার নাম “আধিবেদনিক*। জীমৃতবাহনের পরবর্তী কোন, 
বাঙালী স্বত্তিনিবন্ধকাঁর এই শ্রেণীর স্ত্রীধনের উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ 
বাঙালী নিবদ্ধকার বল্লালসেনের (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক ) পরবর্তী । বল্লাল-প্রবতিত, 
কৌলীন্তপ্রথার প্রবর্তনের ফলে সমাজে কুলীনগণ ষে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
. ছিলেন, তাহার জন্ত একজন কুলীননন্দন অপদার্থ হইলেও বহু স্ত্রী বিবাহ করিতেন। 
বহু বিবাহ এত ব্যাপক হুইয়৷ পড়িয়াছিল বলিয়াই বৌধহয় 'আধিবেদনিক'-এর 
প্রচলন লুগ্ত হইয়াছিল এবং নিবন্ধকারগণও ইহার বিধান করেন নাই |: 

প্রাচীন স্বতির ন্যায় বঙ্গীয় স্থৃতিশীস্ত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই পতি হইতে পত্বীর 
পৃথক সত্ব! শ্বীকৃত হয় নাই। পতির মহিত বিবাহ-জনিত অমশ্বন্ধ ব্যতিরেকে 
স্থাবর মম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের কোন অধিকার নাই। উত্তরাধিকারস্থত্রে পতির 
সম্পত্তিতে স্ত্রীর খন অধিকার জন্মে, তখনও তিনি মাত্র ভোগের অধিকারিণী ; 
এ সম্পত্তিতে তাহার দান বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে না। বিশিষ্ট কতক 
প্রকার স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 

কোন কন্যা যদি বিবাহের পূর্বেই পিতৃহীন হন, তাহ! হইলে তাঁহাকে বিবাহ 
দেওয়ার দায়িত্ব তাহার ভ্রাতার। এইরূপ ক্ষেত্রে, প্রাচীন শ্বতি অনুমারে, ভ্রাতা 
বা ভ্রাতৃগণ “তুরীয়ক অংশ" দাঁন করিয়া বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। 
যাজ্ঞবক্ক্যের টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে “তুরীয়ক? শব্দের অর্থ কন্া পুত্র হইলে 
পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ লাভ করিতেন তাহার চতুর্থাংশ । 'তুরীয়-পদের আভি- 
ধানিক অর্থও এক চতুর্থাংশ । জীমৃতবাহন ও রঘুনন্দন 'তুরীয়ক' পদের অর্থ 
করিয়াছেন বিবাহোচিত ভ্্রব্যারদি। ইহা! হইতে মনে হয়, বাঙ্গালী ম্মার্ত পৈতৃক 
সম্পত্তিতে কনার কোন প্রকার অংশের কল্পনা করিতেও কুন্ঠিত। 

স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্‌ অবস্থান, ঘুরিয়া বেড়ান, অসময়ে নিদ্রা, অপরের 
গৃহে বাস প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়। পতি বিদেশে থাকিলে 
নারী তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন এবং অতিরিক্ত সাজসজ্জা বর্জন করিবেন ; 
কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অসজ্জিতা থাকিবেন না, কারণ এরূপ অবস্থায় থাঁকিলে তাহাকে 
বিধবার ন্তায় মনে হইবে । 

স্ত্রীলোকের শ্বাতন্ত্য নাই--মন্থর এই নির্দেশ অস্থসারে ম্বতিকারগণ যে শুধু 


২৬৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ইহছলোৌকে নারীর পতি হইতে স্বাত্্য অস্বীকার করিয্নাছেন, তাহা নহে, 
পরলোকেও পতি-পত্বীর আত্মার শ্বতগ্্র সত্তা! শ্বীকার করিতে তীহারা কুষ্ঠিত। 
প্রমাপবলে বজীয় ম্মার্তগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন ষে, স্ত্রীলোকের মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্য 
সময়ে তীয় আত্মার উদ্দেস্তে পৃথক্‌ পিগুদান বিধেয় নহে। মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্য 
সময়ে নিজ নিজ পতির উদ্দেশ্তে প্রদত্ত পিওড হইতেই তাহারা স্বীক্প অংশ গ্রহণ 
করিবেন। 

বঙ্গীয় স্বতিনিবন্ধকীরগণের মধ্যে রঘুনন্দনপূর্ব-যুগের শুলপাণি ও শ্রীনাথ 
“ভ্রাতৃমতী” কন্তাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন ; ইহার তাৎপর্য এই যে, কন্া 
ভ্রাতুমতী হইলে তাহার পুত্রিকাপুত্র হইবার আশঙ্কা থাকে না। দপুত্রিকাঁপুত্র 
শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ। একটি অর্থে, যে পুত্রিক! সেই পুত্র ; অর্থাৎ পুত্রহীন ব্যক্তি 
কন্যাকেই স্বীয় পুত্ররূপে মনোনীত করিতে পারেন। অপর অর্থে, তিনি সঙবল্ল 
করিতে পারেন যে, কন্যার গর্ভে যে পুঞ্রসস্তান জন্সিবে সে-ই তাছার পুত্রন্থক্ূপ 
হইবে। মনে হয়, শৃলপাণি শ্রীনাথের যুগেও বাংলাদেশে পুত্রিকাপুত্রের প্রচলন 
ছিল। ইহাদের মতে, পুত্রিকাপুত্রত্বের আশঙ্কা না থাঁকিলে ভ্রাতৃহীনা কন্ত' 
বিবাহযোগ্যা । 

প্রাচীন ম্বৃতির অন্থুদরণক্রমে বঙ্গীয় ম্মার্তগণ পৌনর্ভবা কন্তাকে বিবাহে 
বর্জনীয়া বলিয়া ব্যবস্থা! করিয়াছেন। নিয়লিখিত সাত প্রকার কন্যা পৌনর্ভবা 
বলিয়া অভিহিত--€১) বাগদত্তা, (২) মনৌদত্তা, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা, 
(৪) উদকম্পশিতা, (৫) পাণিগৃহীতী, (৬) অগ্নিপরিগতা, (৭) পুনর্ভূপ্রভবা। 
এই বিধান হইতে দেখা যায়, বিধবা ত দূরের কথা, একজনের উদ্দেশ্টে বাঁগব্ত্া 
কন্তাও অপরের পক্ষে বিবাহের অযোগ্য! । 

বঙ্গীয় ম্তিকারগণের মতে, স্ত্রীর কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ছাড়! তাহার 
সঙ্গে স্বামীর সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ হয় না। সগোত্র! কন্তার বিবাহ তীত্রভাবে 
নিন্দিত হইয়াছে । অজ্ঞতাবশতঃ সগোত্র কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহার উপর 
স্বামীর দাম্পত্যাধিকার থাকিবে না। সঙ্ঞানে এইরূপ বিবাহের জন্য পত্বীর বর্জন 
ও চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভরণপোষণ ত্বামীর 
অবশ্য কর্তব্য; সুতরাং বিবাহবদ্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় না। নিয়তর বর্ণের 
ব্যক্তির সহিত সহবাঁসের ফলে স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, শিষ্ত বা পুত্রের সহিত সহবাস 
হেতু স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, স্ত্রীর অন্তবিধ হীন ব্যসনে আসক্তি বা তৎকর্ভুক ধননাশ 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৫ 


এই কয়েকটি ক্ষেতে বিবাহবন্ধনের সম্পূর্ণ ছেল বঙীয় চ্মার্তগণের অনুমোিত 
বলিয়া! মনে হয়। প্রথমোক্ত অপরাধের জন্য স্ত্রী পরিত্যজ্যা এমন কি বধ্যাও। 
উক্তরূপ সহবাসাদির ফলে স্ত্রী ঘতক্ষণ গর্ভবতী না হইবেন, ততক্ষণ তিনি 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দৌঁষমুক্ত হইতে পারেন। ব্যাভিচারিণী পত্র ভরণপোষণের 
কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা হইতে মনে হয় স্ত্রীর ব্তিচারই একমাত্র 
'অপরাঁধ ঘাহার ফলে সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর । 


(চ) খান্ঠ ও পানীয় 

বঙ্গদেশের যে সকল ম্থৃতিনিবন্ধ প্রায়শ্চিতবিষয়ক, উহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ খাছ 
ও পানীয় সম্বন্ধে বহু তথ্য পাঁওয়া যাঁয়। শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে শূলপাপি নিষিদ্ধ খাস 
ব্রব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভৃক্ত করিয়াছেন £-- 

(১) জাতিছুষ্ট-- ব্বভাঁবতঃ অপকারী ; যথা--রস্থন, পেঁয়াজ প্রভৃতি । 

€২) ক্রিয়াহুষ্ট__ পতিত ব্যক্তির স্পর্শ প্রভৃতি কোঁন কারণে দুষিত । 

(৩) কালদূষিত--পর্যুষিত। 

(৪) আশ্রয়দূষিত--ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। মনে হয় ইহা মন্দ আশ্রয় বা 

পাত্রে রক্ষণ হেতু দূষিত বস্তকে বুঝায় । 

(৫) সংসর্গছুষ্ট-হুরা, রশুন, প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের সংসর্গে দুষিত। 

(৬) শহল্লেখ-__বিষ্টাতুল্য ; যে পদার্থের দর্শনে মনে ত্বণার উদ্দেক হয়। 

বৃহদ্ধর্মপুরাঁণেঃ (৫।৪৪-৪৬) অর্মাবস্ত।, পৃণিমা, চতুর্দশী অষ্টমী, দ্বাদশী 
তিথি, রবিবার এবং রবিসংক্রাস্তি তিন্ন অন্যান্ত দিনে মত্শ্যভক্ষণের বিধান আছে। 
এই পুরাণের মতে, রোহিত, শকুল, শফরাদি মত্ম্য এবং শুক্ুবর্ণ সশঙ্ক মস্য 
ত্রা্ষণের ভক্ষ্য। 

সিদ্ধ চাউল, মুস্থরির ডাল ও মত্স্য তক্ষণ অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের পক্ষে 
নিষিদ্ধ হইলেও ম্মার্ত রঘুনন্দন ইহা! অনুমোদন করিয়াছেন। হিন্দু যুগে ভবদেব 
ভটও ত্রাহ্মণদের মাছ মাংস খাওয়া সমর্থন করিয়াছেন।১ সুতরাং বাংল দেশে 
আমিষ ভক্ষণ বরাবরই প্রচলিত ছিল। 

বাংল! দেশের শ্মৃতিশাস্ত্রে হ্থরাপান তীব্রভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহ ৮০ 

১। বাংল! দেশের ইতিহাস প্রথম থও ( তৃতীয় সং ) ১৯৪ পৃঃ। ॥£. 


২৬৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মহাপাতকের অন্ততম। পৈষ্টী, গৌড়ী ও মাধ্বী--এই অ্রিবিধ মস্ত সরা নামে 
অভিহিত। এই তিন প্রকার স্থরা যথাক্রমে, অন্ন, গুড় এবং মধু হইতে জাভ। 
স্থর। শব্দের মৃখ্যার্থ পৈষ্টা হুর1; ইহা পান করিলে দ্বিজগণের মহাপাতক হয়। 
অপর দ্বিবিধ স্থর! শুধু ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, অপর ছুই ঘ্বিজবর্ণের পক্ষে নহে। 
স্থবাপান লংক্রাস্ত ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, সমাজে হইহা। বল পরিমাণে প্রচলিত 
ছিল। “পান' শবের অর্থ, শূলপাঁপির মতে, 'কথুদেশাদধোনয়ম্‌* অর্থাৎ গলাধংকরণ) 
সুতরাং সুরার স্পর্শে, এমন কি মুখে লইন্ভা গিলিয়া ণ1 ফেল! পধ্যন্ত, কোন, 
পাতকের সম্ভাবন। ছিল বাঁলয়! মনে হয় না। 


(ছ) বিবিধ আচার অনুষ্ঠান 


প্রাচীন ম্বতিতে বহুসংখ্যক সংস্কারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ঠিক 
কয়টি সংস্কার সমাজে প্রচালত [ছল, তাহা বলা কঠিন। হলাফুধের 'ভ্রাহ্মণসবস্ব' 
নামক গ্রন্থে একটি তালকায় নিয়্ালাখত দশটি সংস্কারের উল্লেখ আছে -- 

গভাধান, পুংসবন, পামস্তোন্নয়ন, জাতকম, নামকরণ, নিক্রমণ, অন্রপ্রাশন, 
চুড়াকরণ, ভপনয়ন ও [ববাহ। এহ তালকায় গথুনন্দন যোগ কাগয়াছেন 
লামস্তোনয়নের পরে শেষ্যস্তাহোম এবং উপনয়নের শরে সমাবতন। হলাযুধও 
এহ্‌ দুহাটর উল্লেখ করিয়াছেন ;কন্ত উক্ত তালকার অস্ততুক্ত করেন নাহ। 
হহা। হহতে মনে হয়, এহ ছুহাট সংস্কারকে তেমন প্রাধান্ দেওয়া হহত ন1। 

[ববাহ্‌ সম্বন্ধে কয়েকাঢ বধান্ষেধ এইরূপ | সাধারণতঃ অশোৌচ ধর্মানুষ্ঠানের 
প্রতিবন্ধক । [কন্ত, ববাহ আরব্ধ হবার পরে অশোৌচ কোন বাধা স্য কারতে 
পারে না। মলমাসে ধন্নকাষধ  নাষদ্ধ। বকন্ত, বিবাহারস্তের পয়ে মলমাপ 
ববাহের অন্তরায় হইতে পারে না। রঘুনন্দন বাঁলয়াছেন, বিবাহারস্তের পরে 
কন্যার রজোদশন হইলে 1ববাহ পণ্ড হয় না। নান্দীমুখ ব। বুদ্ধশ্রাদ্ধের দ্বার! 
বিবাহাহুষ্ঠানের সুচন। হয়। 

ক্ষুত বা হাচি পাধারণতঃ অশ্ুভস্চক বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিবাছে ইহা 
শুভন্ুচক। বিবাহে যন্ত্ঙ্গীত ও স্ত্রীলোকের কণ্ঠসঙ্গীত এবং উলুধ্বনি শুভাবহ। 

বিবাহস্থলে একটি গাভী বাঁধা থাকিবে । অর্্ণান্তে বর পূর্বনিষুক্ত একজন 
নাপিতের অনুরোধে উহাকে মুক্ত করিবেন । 


ধর্ম ও সমাজ ই? 


বঙ্দিও দানমাত্রেই দাতা বসিবেন পূর্বমুখ হইয়া! এবং গ্রহীতা হইবেন উত্তরমুখ, 
তথাপি বিবাহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম শবোর অর্থ কেহ কেহ 
করিয়াছেন এই যে, দাতা হইবেন উত্তরমুখ এবং গ্রহীতা পূর্বমুখ। রঘুনন্দনের 
মতে, দাত! পশ্চিমমুখ হইবেন । 

বিবাহানুষ্ঠানের অন্ধস্বরূপ রঘুনন্দন জদ্বলমালিকা বা মুখচন্দিকার উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রথুনন্দন বলিয়াছেন যে জম্বলমালিক! শবে 
বুঝায় সেই প্রথা! যাহাতে বর ও কন্যাকে পরম্পরের সন্মুধীন করিয়! তাহাদিগকে 
পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। ইহা হইতে মনে হয়, জন্থুলমালিক! শব্দটি প্রথমে 
মালা বুঝাইলেও পরে হাক এ মাল! ব্যবহৃত হইত দেই অনুষ্ঠানকেই 
বুঝাইত। 

বিবাহ সংক্রান্ত সকল নি সম্পন্ন হইলে দম্পতি ক্ষার ও লবণবঙ্জিত 
ভোজ্ত্রব্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক তিন রাত্রি একত্র হইয়া 
ভূমিতে শয়ন করিবেন। 

বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে পৌছিয়। কন্তা সেইদিন সেখানে. 
অন্নগ্রহণ করিবে না। বিবাহিত কন্তার পুত্র না হওয় পর্যস্ত কন্যার পিতা 
কন্তাগৃহে আহার করিবেন ন1। 

বঙ্গীয় স্বতিশাস্ত্ে বহু ব্রতের বিধান আছে। ত্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে 
গিয়া শূলপাণি বলিয়াছেন যে, যাহার মূলে আছে সঙ্বল্প এবং যাহা 'দীর্ঘকালানু- 
পালনীয় তাহা ব্রত। জ্ঞাতিগণের জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ ধর্মকার্ষের প্রতিবন্ধক 
হইলেও ব্রত আরন্ধ হইলে উহা কোন বাঁধা স্থট্টি করিতে পারে নাঃ সঙ্বল্পই 
ব্রতের আরস্ভ। উপবাস ব্রতের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও অশক্তপক্ষে নিম্নলিখিত 
দ্রবযতক্ষণে কোন দোষ হয় নাঃ 

জল, ফল, মূল, স্বৃত, দুগ্ধ, আচার্ষের অন্ুমতিক্রমে ষে কোন খাগ্চদ্রব্য 
এবং ওষধ। 

উপবাসে অক্ষম ব্যক্তির রাত্রিতে ভৌজনে কোন পাপ হয় না। খতুমতী, 
অস্তঃসত্বা বা অন্তগ্রকারে অশুদ্ধ! নারী স্বীয় ত্রতের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করিবেন এবং উপবামাদি কায়িকরুত্য স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। ত্রতদিনে 
নিষ্নলিখিত কর্ম বর্জনীয় £ 

পতিত ও নাস্তিক ব্যক্তির সহিত আলাপ, অস্ত্যজ, পতিতা ও রজংম্বলা! 


৬৮ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


'নারীর দর্শন, স্পর্শন ও উহাদের সহিত কথোপকথন, গান্রাভ্যা্দ। ভান্ুলভক্ষণ, 
'দস্তধাবন, দিবানিদ্রা, অক্ষব্রীড়া ও স্ত্ীসষ্ভোগ । 

যদিও মন্থর মতে (61১৫৫ ) ব্রতে ও উপবাসে স্ত্রীলোকের অধিকার নাহি, 
তথাপি বাংল! দেশের ম্বতিকারগণ পতির অনুমতিক্রমে এই সকল কার্ষে পত্বীর 
অধিকার শ্বীকার করিয়াছেন। 

প্রতি পক্ষের একাদশী তিথিতে গৃহস্থের ও বিধবার উপবাদ করণীয়। 
পুত্রবান্‌ গৃহী কুষ্ণপক্ষে এই উপবাঁস করিবেন না। ধাহার পুত্র বৈষ্ণব তিনি 
কৃষ্ণপক্ষে একাঁদশীর উপবাস করিতে পারেন। অষ্টম বর্ষের উধের্ব ও অশীতিতম 
বর্ষের নিয়ে যাহাদের বয়ন, তাহাদের উপবাস অবশ্য 'করণীয়। একাদশীতে 
নিরঘু উপবালই বিধেয়। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে নিম্নলিখিত ষে কোন দ্রব্য 
ভক্ষণ কর! যায় £ 

হবিস্তান্ন, ফল, তিল, ছুপ্ধ, জল, ঘ্বত, পঞ্চগব্য। এই তালিকায় পূর্ব পূর্ব 
দ্রব্য অপেক্ষা পর পর ভ্রব্য প্রশস্ততর । 


৪ | বাস্তব জীবনে ধর্ম ও নীতি 


মধ্য যুগে বাংলায় যে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল &তাহা প্রাচীন যুগের 
পৌরাণিক ধর্ষেরই শ্বাভাবিক বিবর্তন। সাধারণতঃ উপাস্য দেবতা অনুসারে 
হিন্দুিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়--বৈষ্ণব, শৈব, শীক্ত, সৌর ও 
গাণপত্য। যদিও অনেকেই পৃথকভাবে বিধু» শিব, শক্তি, কূর্য ও গণপতিকে 
ইষ্টদেব জানে পূজা করিতেন তথাপি সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রায় 
সকলেই স্থৃতিশাস্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী একত্রে এ পঞ্চ দেবতারই পুজা 
করিতেন। স্থতরাং বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিনটি প্রধান এবং 
সৌর ও গাঁণপত্য এই ছুইটি অপ্রধান সম্প্রনায় থাঁকিলেও সাধারণতঃ 
হিন্দুদের মধ্যে বেশীর ভাঁগকেই ন্মার্ত পঞ্চোপামক বলাই যুক্তিসঙ্গত। 
নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্মকার্ষে পঞ্চদেবতাভ্যো নম* ( পঞ্চদেবতাকে প্রণাম ) 
মন্ত্র পাঠ করিয়া! ফুল জল অর্থ, প্রভৃতি দ্বারা পঞ্চদেবতার পুজা করিতেন। 
সাধারণতঃ ইঠ্টদেবতার মৃতি বা প্রতীক কেন্দ্রস্থলে এবং অন্য চারি দেবতার 
মুতি ও প্রতীক চারি কোণে রাখিয়া পূজা করা হইত। এখনও যে 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৯৮ 


কি 
গৃহস্থের বাড়ীতে প্রত্যহ নারায়ণ-শিলা ও মৃখ্শিবলিঙ্গের পূজা হয় ইহা! 
পঞ্চোপাসনারই চিহ্ন। 
এই ধর্মাহুষ্ঠানের পছ্হতি সাধারণভাবে সকল হিন্দুদের সন্বন্ধেই প্রযোঁজ্য। 
তবে মধ্যযুগে ষে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রূপায়িত হইয়াছিল, অতঃপর 
তাহাঁর সম্বন্ধে আলোচন। করিব। 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্দেবের আবির্ভাবের ফলে ষোড়শ শতকে বাংলায় এক 
অভিনব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্যুখখান হয়। গোপীগণের কিশোর কৃষ্ণের সহিত 
ও রাধার লাদ্য ও মাধুর্যভাবপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করিয়া ভগবস্তক্তি ও ঈশ্বর 
প্রেমের বিকাশ- ইহাই ছিল এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য । চৈতন্যের পূর্বেও যে 
এই বৈষ্ঞব ধর্ম বাংল! দেশে প্রচলিত ছিল জয়দেবের "্গীতগোবিন্দ* ও 
চত্তীদাসের পদাবলী” তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । চৈতন্যের জন্মের অল্প কিছুকাল 
পূর্বে শ্রীমাধবেন্ত্র পুরী এই প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার উনিশ 
জন শিস্তের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশবভারতী ও 
অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে চৈতন্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণতক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যের পূর্বে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। “চৈতন্য ভাগবতে” ১ এ সম্বন্ধে চৈতন্যের! 
অব্যবহিত পূর্বেকার নবদ্বীপের অবস্থা এই ভাবে বণিত হইয়াছে :-- 
“কৃষ্ণনাম ভক্তি শৃন্ত সকল সংসার । 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ 
ধর্মকর্ম লোৌক সবে এই মাত্র জানে। 
মঙ্জলচণ্ীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দস্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন । 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বু ধন ॥”ঃ 
ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সকলে শাস্ত্র পড়ায় কিন্ত, 
০০৪০৯০০৪৪০৪ 


পলি উল হন 
তা! সবার মুখেতেও নাহি হুরিধ্বনি ॥ 


১। আদি, ২য় অধ্যায়। 


২৭০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


গীত। ভাগবত যে যেজনে ব৷ পড়ায় । 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥ 


সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে। 

কৃষ্-পৃজ! বিষু-ভক্তি কারো নাহি বাসে। 

বাণ্ুলী পৃজয়ে কেহে। নান! উপহ্থারে। 

মগ্যমাংস দিয়]! কেহো ঘক্ষ পুজা করে ॥” 

তবে হুরিভক্তিপরায়ণ কয়েকজন বৈষ্ণবও নবদ্বীপে ছিলেন-_তীহাদ্দের অগ্রণী 

'অদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণের ভক্তিবিহীন নগরবাসীদের দেখিয়! নিতান্ত ছুঃখ পাইতেন। 
চৈতন্যদেব ( ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্ব ) তাহার দুঃখ দূর করিলেন। তিনি নবন্বীপে 
জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বৎসর বয়সে ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন, 
এবং ইহার ছুই বসর পরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (১৫১০ 
ঘীঃ)। তাহার গাহ্স্থ্য আশ্রমের নাম ছিল শ্রীবিশ্বস্তর। দীক্ষাকালে নাম হইল 
শ্রীকষচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্ত । সন্ন্যান গ্রহণের পর তিনি অধিকাংশ সময় পুরীতেই 
থাকিতেন$ঃ কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীকষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন তখন প্রায় জনশৃন্ত হইয়া কোনক্রমে টি কিয়াছিল-_ 
তিনি আবার ইহাঁকে বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিলেন । দীক্ষা 
গ্রহণের পরেই নিত্যানম্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্ত ও পার্ধদগণ চৈতন্যকে ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈষ্ণবগণের মতে ভগবানে ভক্তি ও সম্পূর্ণরূপে 
তাহার পদে আত্মসমর্পণ (প্রপত্তি ) ইহাই মোক্ষলাভের একমান্ত্র পন্থা । কিন্তু এই 
নিফাম ভক্তি শাস্ত, দাশ, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয়! 
আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্য ভাবের প্রতীক "কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ও 
রাধার প্রেম। এই প্রেমের উন্মাদনাই চৈতন্তের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। 
এই প্রেমের উচ্ছাসে তিনি সত্য সত্যই সময় সময় উন্মাদ ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া 
পড়িতেন এবং এই প্রেম-রস আম্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ হুরিকু্চ নাম 
লঙ্বীর্তনের প্রচলন করিয়াছিলেন । পরিকর চৈতন্য বহু লোকজন সমভিব্যাহারে 
খোল করতালের বাগ সহযোগে গৃহে বা রাজপথে নামকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন 
এবং অনেক সময় ভাবাবেগে মুছিত হইয়া পড়িতেন। কৃষের প্রতি রাধিকার প্রেম 
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'তিনি নিজের জীবনে আস্বাদন করিতেন। কিন্তু এ প্রেম দির্য ও দেহাতীত। 
ইহাই সংক্ষেপে এই অভিনব বৈষ্ণব ধর্মের মৃূলকথা!। শ্রীচৈতন্ত নিজে কোন 
তত্বমূক গ্রন্থ রচনা! করেন নাই। তীহার সমসাময়িক বুন্দাবনবাসী ছয়জন 
গোস্বামী শান্্রগ্রস্থ রচনা করিয়! গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির 
উপর স্থাপিত করিয়া ইহাঁকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই ছয়জন গোম্বামীর 
নাম -ব্ধপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট। 

এই ছয় গোস্বামী ও অন্ান্ত বৈষ্ণবগণের রচিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রস্থে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের মূলকথ! 'গৌরপারম্যবাদ* অর্থাৎ 
চৈতন্তই চরম সত্তা ও পরম উপেয় ; চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা । এই -দেশে 
“গৌরনাগরভাব*ও প্রচলিত ছিল; ইহাতে রাগান্থগা ভক্তির সাহায্যে ভক্তগণ 
চৈতন্তকে নাগর এবং নিজেকে নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া উপাপনায় প্রবৃত্ত হন। 
বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের মতে, গোপীগণ কিষ্ণবধৃ' কৃষ্ণের ম্বকীয়া নারী; সুতরাং 
গোঁপীগণের সহিত পরকীয়াবাদ বিলাস নহে। গোপগণের সহিত গোপীগণের 
বিবাহ ও 'যানসম্বদ্ধকালে গোঁপীগণ কৃষ্ণের মাঁয়াশক্তিবলে প্রচ্ছন্ন ভিলেন এবং 
ভাহাদের পরিবর্তে তদন্ুকাঁবী কায়িকরূপ গোৌঁপগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভক্তিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ভক্কি হইতে পারে-_ 
শুদ্ধা, জ্ঞানমিশ্রা, যোঁগমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা ; শুদ্ধা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ । অকৈতবা 
ভক্তির ছুইটি অবস্থা-বৈধী ও রাগান্থগা। শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা প্রবতিত হয় 
বলিয়া বৈধী ভক্তির ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে । রাগ বা সহজ চিত্তবৃত্তির অঙ্ুগমন 
করে বলি্লা দ্বিতীয় অবস্থার নাম রাগানগগাঃ ইহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কোন 
প্রয়োজন নাই। 

জীবকর্তৃক ভগবানের সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ প্রীপ্তিই মৃক্তি। একমাত্র 
প্রীতির দ্বারাই এই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর * স্ৃতরাং, ভগবত্প্রীতিই চরখ্ কাম্য । 
শাস্ত, দা্য, মৈত্র্য, বাৎসল্য ও মাধূর্ষ-_এই পাঁচটি ভগবতগ্রীতির মূলীভৃত 
ভাব; ইহার] উত্তরোত্তর শ্রেয়। 

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বাংলা দেশের বৈষ্বগণের ধর্মমত সম্বন্ধে 
মোটামুটি ধারণা করা যায়। তীহাদের আচার, আচরণ ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে বন্ধ 
তথা লিপিবদ্ধ আছে “হরিভক্তিবিলাস+ ও “সতক্রিয়াসারদীপিকা* নামক দুইখানি 
গ্রন্থে । এই ছুই গ্রন্থে পুরাণ ও তস্ত্রের গভীর প্রভাব বিদ্যমীন ; কিন্ত প্রচলিত 
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স্থৃতিশাস্ত্রের অনুসরণ ইহাদের মধ্যে নাই। “হরিভক্তিবিলাসে' গুরু, শিক্তা, দীক্ষা, 
দৈনন্দিন ধর্মাহুষ্ঠান, বিষুভক্তির স্বরূপ, তক্তিতত্ব, পুরশ্চরণ, মৃতিনির্মাণ, মন্দির 
নির্মাণ প্রস্ৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; ইহাতে স্বতিশাস্ত্রের সংস্কারগুলির 
কোন উল্লেখ নাই। “সৎক্রিয়াসারদীপিকা"য গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, স্বৃতিশান্্রোক্ত 
বিধান বৈষ্ণবগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু, এই গ্রস্থে প্রাচীনতর কতক 
শ্বৃতিগন্থের, বিশেষতঃ বাঙালী ম্বতিকার ভবদদেব ভট্ট ও অনিরুদ্ধ উটের শ্বতি- 
নিবন্ধের অনুসরণ লক্ষণীয় । ইহ] হইতে মনে হয় যে, সামাজিক ব্যাপারে গৌড়ীয় 
বৈষ্বগণ সনাতন স্থবতিশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন নাই । উক্ত উভয় গ্রন্থে 
পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দোশ্তে শ্রাস্ত্রপ্রসঙ্গ বজিত হইয়াছে। “হরিভক্তিবিলালে' 
সংস্কারের উল্লেখ না থাকিলেও অপর গ্রন্থে সংস্কারসমূহের ব্যবস্থা আছে? তবে 
সংস্কারগুলির অনুষ্ঠানপদ্ধতি চিরাচরিত ম্মার্ত মত অনুযায়ী নহে। “সৎক্রিয়া- 
সারদীপিকা'য় ভগবন্ধর্মের আচরণ অন্থান্ত দেবদেবীর উপাসনা, পূর্বপুরুষের পূজা, 
এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য অনুষ্ঠানাদি অপেক্ষ। শ্রেয় । কৃষ্ণপূজ! সকল পুজা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট । বিবাহপ্রলঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, বর স্থতিশাস্ত্রোক্ত 
পঞ্চোপাঁসনা অর্থাৎ গণেশ, শিব, দুর্গা, সুর্য ও বিষ্ণুর পুজা সযত্বে পরিছার 
করিবেন। নবগ্রহ, লৌকপাল এবং ষোড়শমাতৃকার পূজাও তাহার পক্ষে 
বর্জনীয় । ইহাদের পরিবর্তে বিশ্বকূসেন, সনক প্রভৃতি পঞ্চ মহাভাগবত তাহার 
পৃজ্য। এতদ্ব্তীত কবি, হবি, অস্তরীক্ষ প্রভৃতি যোগীন্দ্র, ব্রন্ধা, শুকদেব প্রভৃতি 
ভাগবত, পৌর্থমাসী, লক্মী প্রভৃতি বৈষ্বীও তত্ক্তৃক পুজনীয়। তিনি যদি 
রাধা, কৃষ্ণ বা বির কোন অবতারের উপাসক হন তাহ! হইলে আনুষঙ্গিক 
দেবতাগণের পুজাও তাহার পক্ষে বিধেয়। 

কিন্তু এই সমুদয় শাস্ত্র রচনার পূর্বেই চৈতস্ভের সাত্বিক ভাবধুক্ত দিব্য, 
প্রেমোন্মাদনাপূর্ণ রাধাকুষ্ণের আদর্শীন্যায়ী ভগবদ্ভক্তির ও প্রেমের তরঙ্গ 
সারা দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনার হ্ষ্টি করিল-_রাঁধারুষ্ণের লীলা ও হরিনাম 
কীর্তনে বাংলাদেশ প্রেমের ও ভক্তির বন্তায় যেন ডুবিয়া গেল। ইহাতে 
আহ্ষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের আচার বিচারের এবং জাঁতিভেদের বিশেষ কোন 
চিহ্ন ছিল ন1। স্ত্রীলোক, শুত্র এবং আচগ্াাল সকলকেই প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত 
করিয়৷ তাহাদের মনে ভগবতপ্রেম ও সাত্বিকভাব জাগাইয়া৷ তোলাই ছিল 
চৈতন্যের আদর্শ ও লক্ষ্য। 
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রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতগ্থের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল! 
কিন্তু তাহ! বহুল পরিমাণে সাঁত্বিক ভাব শূন্য হইয়৷ নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের 
প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাবা সমগ্র ভারতে সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু লাধারণ নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের ষে বাস্তব চিত্র বর্তমান 
যুগে সাহিত্যে ও সমাজে হেয় ও অশ্লীল বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার নগ্নরূপও 
জয়দেব অস্কিত করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্ণের কাঁমকেলির 
ষে বর্ণনা আছে বর্তমান কালে কোন গ্রস্থে তাহ! থাকিলে গ্রন্থকার ছুর্নীতি প্রচারের 
অপরাধে আদালতে দণ্ডিত হইতেন। চস্তীদাসের শ্ররুষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে একজন 
বৈষ্ণবসাহিত্যের মহারথী লিখিয়াছেন যে “আদিরসের ছড়াছড়ি থাঁকায় কাব্যখানি 
প্রীয় ৯০:০০৪:৭০%১৮ পর্যায়ে পড়িয়াছে।”১ শুধু তাহাই নহে । এই কাব্যে বর্ধিত 
কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন-_-কবির কৃষ্ণ কামুক, কপট, 
মিথ্যাবাদী, অতিশয় দাঁন্তিক এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ। '*রাধাকৃষ্ণের প্রণয় 
কাহিনীর ইহ] অত্যন্ত বিকৃত বূপ। এমন কি কৃষ্৫কীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ বারংবার 
রাঁধাকে বলিয়াছেন ষে তাহার দেহনস্ভোগের জন্তই তিনি ( কৃষ্ণ) পৃথিবীতে 
অবতার হইয়া জন্মিয়াছেন ( অবতার কৈল আহেন তোর রতি আসে )। অনেক 
পণ্ডিতের মতে এই কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যের জন্মের অল্প পূর্বেই রচিত । স্থৃতরাং জয়দেব 
হইতে আরম্ভ করিয়া! তিনশত বৎসর যাবৎ রাধাকুষ্জের প্রেমের ছদ্ম আবরণে কাষের 
নগ্নরূপ ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব ধর্মকে কলুষিত করিয়াছিল | অবশ্য 
চণ্তীদাসের পদাঁবলীতে ও অন্তত্র বিশুদ্ধ উচ্চপ্রেমের আদর্শও চিত্রিত হইয়াছে। 
তবে উচ্চাঙ্গ ভক্তিরসেরও যে অভাব আছে এমন নয়। অর্থনীতির একটি মূল ত্র 
এই যে যদি খাঁটি ও মেকী টাঁক1 একত্র বাজারে চলে তবে ক্রমে ক্রমে খাটি টাঁকা 
লোঁপ পায়। চগ্ডীদাস গাহিক্লাছেন “রজকিনী প্রেম নিকধিত হেম কামগন্ধ নাহি 
তাহে।” কিন্তু সাধারণ মানুষ 'রজকিনী প্রেম” এই ছুটি কথার উপর ষঘতট। জোর 
দিয়াছে, “কামগন্ধহীন প্রেমের? উপর ততটা নহে। চণ্তীদাঁসের পদাঁবলী ও শ্রীরুষ্ণ- 
কীর্তন একসঙ্গে প্রচারিত ও এক কবির লেখ! হইলেও (এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ 
করেন ) কৃষ্ণকীর্তনের রাঁধাকষ্ণই জনপ্রিয় হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাঁবিক। 

এই কলুষতার মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন শ্রীচৈতন্ত । চৈতন্যের বলিষ্ঠ পৌঁকুষ 

১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার--যোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিতা, ২৮৪ পৃঃ 
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২৭৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিশুদ্ধ সাত্বিক ভাব ও অনন্পাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাঁধা-কৃষের প্রেমমূলক বৈষ্ণব ধর্মকে 
এক অতি উচ্চ স্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্ত অনুভূতি, প্রাণোন্মাদকারী 
কীর্তন এবং রাঁধাকৃষ্ণের প্রেমের ষে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ সমস্ত কলুষতা ধুইয়া ফেলিল। বৈষবধর্মে তখন নৃতন 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । তাঁহার আজ্ঞায় বৈষ্ণব ভক্তগণের নারীর সহিত কথাবার্তা নিষিদ্ধ হইল। 
গঠীহার প্রিয় শিশ্ক হরিদান তাঁহারই ভোজনের জন্য একজন ব্্ীয়সী ভক্তিমতী 
মহিলার নিকট ইইতে উৎকৃষ্ট চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। এই নিয়মভঙ্জের 
অপরাধে তিমি হরিদাঁসকে ত্যাগ করিলেন । 
“হরিদাস কৈল প্ররুতি সম্ভাষণ । 
ক গু ক 
৮... হেরিতে না পারি মুই তাহার বদন |” 
অন্যান্য ভক্তগণের অনুরোধ উপরোঁধেও তিনি বিন্দুমাত্র টলিলেন না। বলিলেন, 
“মাজুষের ইন্জিয্ন দুর্বার, কাষ্ের নারীমূতি দেখিলেও মুনির মন চঞ্চল হয়। 
'অসংযত-চিত্ত জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া স্্রী-সম্ভীষণের ফলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া 
বেড়াইতেছে ।* মনের দুঃখে হরিদাঁদ প্রয়াগে ত্রিবেণীতে ডূবিয়! আত্মহত্যা! করিল। 
এই নৈতিক উন্নতির ফলে এবং চৈতন্যের আদর্শ ও দৃষ্টাস্তে বাঙ্গালী হিন্দু যেন 
এক নবীন জীবন লাভ করিল। পবিত্র প্রেমের সাধক যে চৈতন্য কৃষ্ণ নাঁম করিয়া 
ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন তিনিই বাঙালীর সম্মুখে যে পৌরুষের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন 
মধ্যযুগে তাহার তুলনা মিলে না। নবদ্বীপের মৃলমান কাজির হুকুমে খন 
চৈতন্যের প্রবর্তিত কীর্তন গান নিষিদ্ধ হইল এবং কীর্নীয়াদের উপর বিষম 
অত্যাচার আরম্ভ হইল, তখন অনেক বৈষ্ণব ভয় পাইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্থাত্র 
ষাইবাৰ প্রস্তাব করিলেন। অবৈষ্ণব নবদীপবাসী কেহ কেহ খুসি হইয়! বলিলেন 
“এইবার নিমাই পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ হইবে--বেদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে এইরূপই 
শান্তি হয়।” কিন্তু চৈতন্য দৃট্বরে ঘোষণা করিলেন, কাজীর আর্দশ অমান্য 
বকরিয়! এই নবদ্বীপে থাকিয়াই কীর্তন করিব। 
“তাঁঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে । 
কীর্তন করিব দেখি কোন্‌ কর্ম করে ॥ 
তিলার্ধেকো ভয় কেহ না করিও মনে। 


ধর্ম ও সমাজ ২৭৫ 


তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্মরক্ষার্থে মূঘলমানের অত্যাচারের রিরুদ্ধে 
মাথ! তুলিয়া দীড়ায় নাই-_মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্না ও অকথ্য 
অপমান নীরবে সহ করিয়াছে । চৈতন্তের নেতৃত্বে অপস্ভব সম্ভব হইল। চৈতত্ত 
কীর্তনীয়ার দল লইয়া কাজীর বাঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া 
বাধা দিতে অগ্রপর হইল। কিন্তু বিশাল জনপমুন্্র মার মার কাট কটি শব্ধে 
তাহার বাড়ীর দ্বিকে অগ্রপর হইতেছে দেখিয়া কাজী পলাইল এবং সংকীর্তন 
নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যান্ৃত হইল । 

চৈতন্তের আদর্শে ভক্তগণ ব্যক্তিগতভাবেও অন্ুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাহার 


ভক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে ঘে দেবমৃঠি ছিল তাহা স্বর্ণ নিগ্নিত মনে করিয়া 
যবন সৈন্য তাহা কাড়িয়া নিতে আসিল । 


“বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল। 

চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাঁটিল ॥” 
কিন্তু চৈতন্যের এই পৌরুষের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রনায় দাস্ত ও মাধুর্য ভাবেই বিভোর ছিলেন-_পৌরুষকে 
মর্ধাদা দেন নাই। এই বৈষ্ণবদের হাতে চৈতন্তের আদর্শের কিরূপ বিকৃতি ঘটিয়া'ছিল 
কাঁজীর সহিত বিরোধের বিবরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। উপরে যে বিবরণ 
দেওয়! হইয়াছে তাহা সমলাময়িক চৈতন্ত-চরিতকার বৃন্দীবনদীসের চৈতন্য ভাগবত 
গ্রন্থে বিস্তৃত ভাঁবে উল্লিখিত আছে ।১ চৈতন্ের আদেশে তাহার অন্ুচরেরা যে 
কাজীর ঘর ও ফুলের বাগ।ন ধ্বংস করিয়াছিল তাঁহীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্ত 
বৈষ্বদের দাসবৃত্তিস্থলভ মনোভাবের সহিত চৈতন্যের এই 'িদ্ধত' ও “হিংসাত্মক' 
আচরণ স্ুুলঙ্গত হয় না-সম্ভবত কতকটা এই কারণে &এবং কতকটা মুসলমান 
রাঁজা ও রাঁজকর্মচারীর ভয়ে তাহারা চৈতন্তের জীবনের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
'ঘটনাঁটিকেৎপ্রাধান্ত দেন নাই এবং বিকৃত করিয়াছেন । লমসাময়িক বৃন্দাবন দাঁস 
ছিলেন গৃহত্যাগী সন্গ্যাসী-_কাহাকেও ভয় করিতেন না। সবিস্তারে তিনি সব 
লিখিয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্ত ছিলেন গৃহী। তিনি ম্ুলতান হোসেন শাহের 
পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা 
'ঘটিয়াছিল হোসেন শাছের রাজত্বকালে । স্থতরাং যদিও বৃন্ধাবন দাস লিখিয়াছেন 


১। চৈতন্য ভাগবত ( মধ্য খণ্ড ) ২৩ অধথ্যায়। 


২৭৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


ষে কাজীর ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে মুরারি গুপ্ত একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন তথাঁপি মূরাঁরি গুপ্ত এই ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী 
চৈতন্ত-্চরিতকাঁর কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনও তীহাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন । 
চৈতন্তের সমসাময়িক জয়ানন্দ মাত্র ছুই ছত্রে কাজীর ঘর ভাঙ্গা ও পলায়নের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ঘটনাটির প্রায় একশত বৎসর পরে বুদ্ধ কৃষ্ণদাম কবিরাজ বুন্দাবনে 
বসিয়। তাহার প্রসিদ্ধ বিরাট গ্রন্থ “টচতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। তখন আঁক- 
বরের রাজ্য কেবল শেষ হইয়াছে । স্ৃতরাং স্থান ও কালের দিক দিয়! মুসলমান 
সরকারের ভীতি অনেকট। কম থাঁকিবার কথা। এই কারণে তিনি কাজীর ঘটনা, 
তাহার ঘর, বাগান ধ্বংসের কথা সবিস্তারে বর্ণন। করিয়াছেন । কিন্তু তখন বৈষ্ণব- 
দের মধ্যে দীন দাস্ত ভাবের মহিমা পৌরুষের স্থান অধিকার করিয়াছে । অতএব 
তিনি লিখিয়াছেন যে, এই হিংসাঁতুক ব্যাপারে চৈতন্তের কোন হাত ছিল না, 
ইহ1 কয়েকটি উদ্ধত প্রকৃতি লোকের কাজ। চৈতন্য কাজীকে ডাঁকাইয়া 
আনিলেন। 
বিনত্র বচনে প্প্রভু কহে--এক দান মাগি হে তোমায়। 
সংকীর্তন বাদ যৈছে ন1 হয় নদীয়ায় ॥৮ 
কৃষ্দাস কবিরাজ কাঁজীর ঘটন। সংক্ষেপে বলিয়া! তারপর লিখিয়াছেন :--- 
“বৃন্দাবন দাঁদ ইহ! চৈতন্য মঙ্গলে । 
বিস্তারি বলিয়াছেন প্রভূ কপাঁবলে ॥”১ 
অথচ তাহার মতে চৈতন্য কাজীর ঘর ও বাগান ধ্বংস করার আদেশ দেন: 
নাই। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে স্পষ্ট আছে £- 
“ক্রোধে বলে প্রভু “আরে কাঁজি বেটা কোথা। 
ঝাঁট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলে 1 মাথ! ॥ 
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয় দ্বার। 
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ' প্রভু বলে বার বাঁর ॥” 
এই কথা শুনিয়া “ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর। 
প্র বলে অগ্নি দেহ বাঁড়ীর ভিতর | 
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে । 
সর্ব বাড়ী বেটি অগ্নি দেহ চারি ভিতে |” 


১। চৈতন্ত-চরিতানৃত, আদি, ১৭ অধ্যায়। 


ধরন ও সর্মাজ খপ 


ঠচতগ্যের সহিত কাঁজীর সাক্ষাৎ বা তাহার কাছে কীর্তনের অন্মতি ভিক্ষা, শ্বপ্ু- 
দর্শনে কাজীর ভয় ও তজ্জন্য কীর্তনের নিষেধাজ্ঞ! প্রত্যাহার, কাজীর বৈষ্ঞব ধর্মে 
ভক্তি প্রভৃতি কষ্দদাসের অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ কাহিনীর কিছুই চৈতন্ত- 
ভাগবতে নাই। সমসাময়িক বুন্দীবনদাসও প্রায় শতবর্ষ পরে বুন্দাবনের গৌসাই 
শ্রীরুষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যের জীবনীতে যে সম্পূর্ণ পরম্পর বিরুদ্ধ দুইটি চিত্র 
অঙ্কিত হইয়াছে তাহ! হইতে বুঝা যায় শ্রীচৈতন্ত সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা কিরূপ 
পরিবন্তিত হইয়াছিল। প্রথমটিতে পাই চৈতন্য যাহা ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই 
চেতন যাহা হইয়াছেন। গত তিন শতাধিক বৎসর বাংলার বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের 
কেবল একটি মৃতিই ধ্যান ও ধারণ! করিয়াছেন_কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে ভাবা- 
বেশে সংজ্ঞাহীন ভূলুষ্ঠিত ধুলিধূনরিত দেহ। কিন্তু তাহার যে দৃঢ় বলিষ্ঠ পৃত চরিত্র 
ভক্তের সামান্য নীতিত্রষ্টতীও ক্ষমা করে নাই এবং যিনি ছুরাচাঁরী যবনকে শাস্তি 
দিবার জন্য .সদলবলে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন “নির্যতন করে আজি সকল 
ভূবন”--বাঁডালী তাহা মনে রাখে নাই । বাংলার পরাক্রীস্ত হ্বলতান হোসেন শাহের 
রাজ্যে মুনলমাঁন অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দ্রাড়াইয়া তিনি ষে সাহস ও 
ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন বাঙালী তাহ! অচিরেই ভুলিয়া গিয়াছিল । 

বন্তত চৈতন্যের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। 
তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী, শূত্র, মূর্খ আদি আচগ্ডালে প্রেম ভক্তি দান 
করিয়া তাহাদের ভীবন উন্নত করিবেন। এই উদ্দেশ্টে তিনি অবধূত নিত্যানন্দকে 
পুরী হইতে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন । বলিলেন “তুমি যদ্দি সম্ন্যাসীর জীবন যাপন কর, 
তবে মুখ, নীচ, দরিদ্র, পতিতকে আর কে উদ্ধীর করিবে।” ইহার ফলে জীতি- 
ভেদের কঠোর নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং হিন্ু সমাজের নিয়স্তরের যে সমুদয় 
শ্রেণী এতদিন উপেক্ষিত ও লাঞ্চিত জীবন যাঁপন করিতেছিল তাহাদের এক বড় 
অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইল। পূর্বে বল! হইয়াছে যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা দলে 
দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। নিত্যানন্দ এবং তাহার সহচর ও অন্ুবতাঁদের 
প্রচারের ফলে তাহা সম্ভবত অন্তত আংশিক পরিমাঁণে রহিত হইয়াছিল। 

চৈতন্য ষে আহুষ্ঠানিক বিধি বিধান বাদ দিয়! স্ত্রী পুরুষ ও উচ্চ নীচ জাতি 
নিধিশেষে সকলকে কেবল প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত 
করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের সুচন] দেখা দিল। 
'বহু শূদ্র এবং খুব অল্প সংখ্যক হইলেও মূসলমানেরাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল। 


২৮ _.. বাংল। দেশের ইতিহাস 


জাতিভেদের ব্যবধান শিথিল হইল। হরিদাস ঠাকুরের বন সংসর্গ থাকা সত্বেও 
অহ্বৈত আচার্য তাঁহাকে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিজেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ, 
কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির সঙ্গেও কীর্তনে “ঘবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম" । 
ব্রাঙ্ষণেতর জাতির সাধকেরা নিঃসন্কৌচে ব্রাঙ্মণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিল। 
রঘুনাথ দাস কায়স্থ হুইয়! গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ামক ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান 
পাইলেন। কালিদাস নামে রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া শুদ্র ও অন্ান্ত নীচ জাতীয় 
বৈধ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেন । অসংখ্য ব্রান্ষণ কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুরের শিক্ক 
হইলেন। শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকারের বংশে এই প্রথা এখনও প্রচলিত অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণেরা তাহার বংশধরদের নিকট দীক্ষা লইয়! থাকে । 

স্ত্রীলোকের অবস্থারও উন্নতি দেখা দিল । বলরাম দাসের পদে আছে, “সংকীর্তন 
মাঝে নাচে কুলের বৌহারি” অর্থাৎ কুলবধূরাঁও প্রকাশ্ঠে সংকীর্তনে যোগ দিতেন । 
শিবানন্দ সেনের স্ত্রী ও পরমেশ্বর মৌদকের মাতার দৃষ্টাস্ত হইতে মনে হয় বহু নারী 
প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন ।-নিত্যানন্দের 
পত্তী জাহৃবী দেবী খেতুড়ি মহোঁৎসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শিশ্তকে মন্ত্রদীনও করিয়াছিলেন । অদবৈত-পত্তী 
সীতা দেবী পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ করিয়! যে সাধনার রীতি প্রবতিত করেন 
তাহা তাহার শিষ্তা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জান] যাঁয়। শ্রীনিবাস 
আচার্ধের কন্যা হেমলতা। ঠীকুরাঁণীও বহু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়াছিলেন |” 

কিন্তু এই সমুদয়ের মধ্য দিয়া যে ধর্ম ও সমাঁজ সংস্কারের একটি মহৎ সম্ভাবন! 
দেখা দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশী তাহ স্থায়ী হয় নাই। বরং নৃতন ভাবে 
নানাবিধ কলুষতার আবির্ভাব হইল। 

বৌদ্ধ সহজিয়া! ও তাস্ত্রিকদল পূর্বেই এদেশে ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে 
এগুলির প্রভাব অনেকট1 কমিয়াছিল কিন্তু শীপ্রই বৈষ্ণব সহজিয়ার! তাহাদের 
সহিত যোগ দিয়। দল বৃদ্ধি করিল । ইহার! প্রচলিত ধর্মমত এবং সামাজিক রীতি- 
নীতি ও অনুষ্ঠানের ধাঁর ধারিত না । বিভিন্ন পথে মুক্তিলীভের সন্ধান করিত। 
ইহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ বর্তমান 
যুগের ভাষায় পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচার । বর্তমান কালের রুচির 
অমূ্ধীদা না করিয়! ইহার বিস্তৃত বর্ণনা! করা অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় এই ষে 

১। ডঃ ধিমানবিহারী মজুমদার--পদাবলী সাহিত্য পৃঃ ৩১৫-৬ 


ধর্ম ও সম।জ ২৭৯, 


এই পরকীয়া প্রেম ষে স্বকীয় প্রেম অর্থাৎ পরিণীতা স্ত্রীর সহিত বৈধ প্রেম অপেক্ষা 
আধ্যান্মিক হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ-- ইহ! বাংলার বৈষ্ণব সমাঁজেও গৃহীত হইয়াছিল ।- 
১৭৩) গ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের মহারাজা এই মত খগুন করিবার জন্য কয়েকজন বৈষ্ণব 
পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা নানা দেশে স্বকীয়! প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন- 
করিয়া অবশেষে বাংল৷ দেশে আপিলেন। ছয়মাস বিতর্কের পরে গৌড়ীয় বৈষ্বগণ 
তাহাদিগকে পরাজিত করিয়! পরকীয়! প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার 
ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত কর্তাভজা প্রভৃতি বহু সহজিয়া সম্প্রদায় এবং কিশোরী 
ভজন প্রভৃতি এমন নানাপ্রকার অনুষ্ঠান বাঁংলাস়্ প্রচলিত ছিল, স্থরুচি লঙ্ঘন না 
করিয়া তাহার বর্ণনা কর। অসম্ভব । 

শ্রীচৈতন্তদেব যে বিশুদ্ধ সাঁত্বিক প্রেম ও ভক্তিবাদ্দের উপর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রতিষিত 
করিয়াছিলেন কালক্রমে তাঁহার এই পরিণতি হইয়াঁছিল। তবে ইহ1 কেবল সহজিয়া 
ও বৈষ্ণব ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না । তান্ত্রিক ধর্মেও বীতত্সতা৷ চরমে উঠিয়ছিল। 
আহুষ্ঠানিক ত্রাঙ্মণ্য ধর্মেও ইহার প্রভাব দ্রেখা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উদ্ক 
হইয়াছে ষে মানবদেহের অঙ্গস্থচক অশ্লীল কথা ছূর্গা পূজায় উচ্চারণ করিবে, কারণ 
দুর্গা ইহা] উপভোগ করেন। কালবিবেকে নির্দেশ আছে যে কাম-মহোৎ্সবে' 
অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে । ছুর্গাপূজার বর্ণন' প্রসঙ্গে নরনারীর যে সব ক্রীড়া 
ও বাকা কাঁলবিবেকে লিখিত আছে তাহা বর্তমান যুগে ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করা! 
যাঁয় না কিন্তু ইহ! না করিলে বা না বলিলে নাকি ভগবতী ক্রুদ্ধ! হইবেন। বাধা- 
কৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গ্রন্থে ষে নরনারীর দেহ 
সম্ভোগের নগ্রচিন্র প্রকটিত হইয়াছে তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরবর্তী 
অনেক পদাবলীতেও ইহার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর একথ! 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সাহিত্যে ও সমাজে যে শ্রেণীর অঙ্জীলতা 
আজকাল ভব্য সমাঁজে নিন্দনীয় এবং আইনে দণ্ডনীয়--মধ্যযুগে ধর্মের হুক্ষ 
আবরণে তাহ] ভদ্র ও শিক্ষিত সমীজে দৌষাঁবহ বলিয়া মনে হইত ন1। 

কিন্ত কেবল এই এক বিষয়েই চৈতন্তদেবের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। জাতি” 
তেদের কঠোরতা দূর করিয়া নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন 
এক শতাবীর বেশী তাহা! স্থায়ী হয় নাই। ছয় গোস্বামীর অন্ততম গোপাল ভ্টের 
মতে কেবল ত্রাক্মণেরাই ব্রাঙ্মণ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন। নীচ জাতীয় লোক 
উচ্চ জাতিকে দীক্ষা! দিতে পারেন না। মধ্যযুগে বাংলার বাছিরে রামানন্দ, কবীর» 


২৮৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নানক প্রভৃতি ষে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়। হিন্দ 
মুমলমান নিবিশেষে অসীশ্প্রদায়িকভাবে কেবলমাত্র এক ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তির 
উপর প্রতিঠ্িত সার্বজনীন ধর্মের প্রচার করিতেছিলেন। বাংলাদেশে ইহাদের 
পূর্বেই চর্ধাপদে তাহার সু ইঙ্গিত দেখিতে পাঁওয়া যায়। চৈতন্তদেবও এই প্রকার 
সার্বজনীন ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন--তবে তিনি কবীর ও নানকের মত প্রাচীন 
ধর্ম ও আচারের সহিত যোগসুত্র একেবারে ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু চৈতন্ভের 
পরবর্তী কালে এবং কতকটা! পূর্বেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া! এবং তান্ত্রিক মতের 
প্রভাবে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল বা প্রভাবশালী হইল যাহার 
উপানকের! শাস্ত্রোন্ত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান বর্জনপূর্বক কেবলমাত্র গুরুর 
নির্দেশে অথবা স্বীয় অন্তরের অস্ভূতিজাত প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা 
আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ নির্ণয় করিত। গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি 
এবং নিবিচারে তাহার আদেশ পালন এই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশিষ্ট 
লক্ষণ ছিল। 

বর্তমান যুগের আদর্শ ও সংজ্ঞ। অনুসারে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
অঙ্গীলতা, ছুর্মীতি ও ব্যভিচার ছিল এবং সত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনে তাহা! অনেক 
সময় উতৎকটরূপে দেখ! দিত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । ইহাদের মতামত ও 
সাধন প্রণালী অনেকট1 গুহ রহশ্টে আবুত থাঁকিলেও ইহাদের বাস্িক ও আচাঁর- 
ব্যবহার সম্বন্ধে যেটুকু বিবরণ পাওয়া যাঁয় তাহ! হইতেই ইহ! প্রতীয়মান হইবে। 
কিন্ত তথাপি মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতিতে ইহাদের যে একট] বিশিষ্ট স্থান আছে 
এবং অনেকগুলির একট] ভাল দ্রিকও আছে তাহ। অস্বীকার করিবাঁর উপায় নাই। 
এজন্য ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি । 

তান্ত্রিক সাধন প্রণালী বনু প্রাচীন এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্মসাধনার ধার1। পরবর্তী 
কালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার প্রভাবযুক্ত 
এক বা একাধিক ছোটখাট দল গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থতরাং সাধারণত তান্ত্রিক 
সম্প্রনায় শাক্ত বলিয়! গণ্য হইলেও তান্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। 
তন্ত্রশাস্ত্রের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই শাঙ্সে তাঁস্ত্রিকদিগকে বেদাচারী, 
বৈষ্ণবাচারী, শৈঝাচারী, দক্ষিণাচাতী, বামাচারী, নিদ্ধাস্তাচাঁরী এবং কৌলাঁচারী 
প্রভৃতি ক্রমোচ্চ নানা পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে । স্থতরাং ইহাদের মধ্যে 
€কৌলাঁচারীই সর্বশ্রেষ্ঠ । কেহ এই সম্প্রদদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে 


ধর্ম ও সমাজ ২৮১ 


এঁ সম্প্রদায়তৃক্ত একজনের নিকট দীক্ষা! নিতে হয় এবং দিবাঁভাগে নানাবিধ 
অনুষ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয় ষে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ 
করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার বৃদ্ধিশ্রান্ধ ক্রিয়া! সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে 
গুরু ও শিশ্ত আটজন বাঁমাঁচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী ও 
তাঁতির কন্তা, গণিকাঁ, ধোঁপাঁনী, নাঁপিতের স্ত্রী বা! কণ্ঠা, ত্রাক্মণী, একজন ভূতম্বামীর 
কন্ঠা ও গোয়ালিনী ) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের 
পাঁশে একটি স্ত্রীলোক বসে । গুরু তখন শিষ্ককে নিয়লিখিতবূপ উপদেশ দেন। 
“আজি হইতে লজ্জা-দ্বণা, শুচি-অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। 
মছ্য, মাংস, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্জরিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা ইষ্ট- 
দেবতা শিবকে ম্মরণ করিবে এবং মগ মাঁংস প্রভৃতি ব্রহ্মপদে লীন হইবার উপাদান 
ত্বূপ মনে করিবে । ইহার পর নাঁণী প্রক্রিয়া! ও মন্ত্র সহকাঁরে সকলেই মগ্য পান 
ও মাংস ভক্ষণ করে-গোঁমাংসও বাদ যায় না। মগ্য পান করিতে করিতে চেল 
সম্পূর্ণ বেহু'স হইয়া পড়ে তখন সে অবধৃত সংজ্ঞা পায় এবং তাহার নৃতন নাম- 
করণ হয়। তারপর গুরু ও অন্যান্য সকলে চলিয়া যাঁয় কেবলমাত্র চেল! ও 
একটি ক্্ীলোক থাকে | তান্ত্রিকির অনেক বীভৎস আচরণ করে যেমন মানুষের 
মৃতদেহের উপর বসিয়া মড়ার মাথার খুলিতে উলঙ্গ স্ত্ী-পুরুষের একত্র স্থরাপান 
ইত্যাদি । 

তান্ত্রিকেরা তাহাদের এই সমুদয় আচারের সমর্থনকল্লে যে দার্শনিক তথ্যের 
অবতারণা করে তাহার মর্ম এই ২ কাঁম, ক্রোধ ইত্যাদি ব্যসন মানুষকে পাঁপের 
পথে চালিত করে । এই সমুদয় দূর না করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় ন1। 
শান্্রকাঁরেরা এই জন্য কঠোর তপন্তা ও ইন্দ্রিয় সংযমের বিধাঁন দিয়াছেন। কিন্তু 
ইহ] খুবই কষ্টকর--প্রীয় অসাধ্য বলিলেই হয়। তাস্ত্রিক বামাঁচারীরা এইজন্য 
প্রলোভন পরিহার ও উন্ড্রিয় নিরোধের পরিবর্তে অপরিমিত ও যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় 
বৃত্তির চরিতার্থ দ্বার] মান্টষের মনকে ইহা! হইতে বিমুখ করেন। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসের ফলে এই সমুদয়ের প্রতি আর কোন আঁকর্ষণ থাকে না এবং এই ভাবে 
ইন্জ্রিয় বৃত্তির নিরোধ হয়। বামাঁচারীর] বলে ষে সাধারণ সন্গ্যাসীরা কঠোরতা! 
অবলম্বন করিয়! অর্থাৎ সংসার হইতে দূরে থাকিলেই নিরাপদ থাকেন। কিন্ত 
বাঁমাচারীর] প্রলোভন সম্মুখে থাকিলেও ইন্জিয় বৃত্তি নিরোধ করিতে সমর্থ হন। 

বৈষ্ণব সহজিয়ার! এই তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা 


২৮২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


করে। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাহাদের চরম লক্ষ্য। স্থৃতরাং 
প্রথমে নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিয়াই এই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। 
নিজের স্ত্রী অপেক্ষা অন্য নারীর প্রতি আসক্তিই বেশী প্রবল হয় স্থতরাঁং ইহাই 
এই প্রেমের প্রথম সোপান এবং প্রথমে স্ুল দেহজাত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হইলেও 
ক্রমে ইহা! ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়। কেহ কেহ আবার ইহার 
সঙ্গে আর একটু যোগ করে। মানুষের মন কাঁম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। তাহ! 
চরিতার্থ হইলেই মন শান্তভাব অবলম্বন করে এবং তাঁহাঁকে ভগবানের ধ্যানে 
সমাহিত করা যাঁয়। কেহ কেহ মানবদেহের শিরা উপশিরাঁর উপর ইহার প্রভাব 
অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তির জাগরণ প্রভৃতি নান! ব্যাখ্যা করেন। 

সহজিয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত--যেমন আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেড়া, 
সহজিয়। প্রভৃতি । ইহা! ছাড় কর্তীভজা, স্পষ্টদায়ক, সবীভাবক, কিশোরী ভজনী, 
রামবল্লভি, জগন্মোহিনী, গৌডবাদী, সাহেবধানী, পাগলনাথি, গোবরাই প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ও অনেকে সহজিয়া শ্রেণীর অস্তভূক্তি করেন। এই সমুদয় বিভিন্ন শাখার 
সহজিয়াদের ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ও সাধন প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ 
থাঁকিলেও গুরুবাদ, স্ত্রী গরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই 
ক্বীকাঁর করে। ইহাদের উৎসবে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাদ্দীনতা থাকাঁয় বহু স্ত্রীলোক 
ইহাতে যোগ দেয়। ঘোষপাঁড়া, রাঁমকেলি, নদীয়া, শাস্তিপুর, খড়দহ, কেন্দুলিঃ 
এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিশীপুর জিলায় নহজিয়াদের বহু কেন্দ্র আছে। 
সহজিয়াদের শাস্ত্র সবই প্রায় হাতে লেখা পু'থিতে পাওয়া যায় - কিন্তু ইহার ভাষা 
সান্ধ্যভাষা- সাংকেতিক ও ছুর্বোধ্য। অষ্টাদশ শতাব্ধীর প্রথমভাগে সহজ 
বাংল! ভাযুয় লিখিত কয়েকখানি পুঁথি আছে। এই সকল শাস্ত্রে পরকীয়া 
প্রেমের সমর্থনে কেবল তন্্শাস্থ নহে, অথব্ব-সংহিতা, ছাঁন্দোগ্যোপনিষৎ ও বৌদ্ধ 
কথাবত্ত,র উল্লেখ কর! হইয়াছে । অর্বের উক্তি এস্থলে প্রযোজ্য নহে-- কারণ 
ইহাতে স্ত্রীলোকের সহিত একাধিক ভূত্তপূর্ব স্বামীর মিলনের কথা আছে। ইহাতে 
স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ প্রমাণিত হয় কিন্তু পরকীয়া প্রেম সমধিত হয় না। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের 'ন কাঞ্চন পরিহরেখ এই 
বচনে পরস্ত্রী সংগমের অন্থমোদন আছে। শঙ্করাচার্ষের ভাষ্ঘে ইহ! বিশদরূপে 
ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। তবে তিনি লিখিয়াছেন “পরস্ত্রীগমনের নিষেধ বিধায়িকা 
সৃতি এই বামদেব্য সীমৌপসন1 ভিন্ন অন্ধ স্থানেই বুঝিতে হইবে ।” কিন্তু ইহ! খুব 
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প্রবল যুক্তি নহে--কারণ একখানি শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক উপনিষদ ঘদি কোঁন 
উপাঁসনায় পরস্ত্রীগমন অনুমোদন করে তবে তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা সেই দৃষ্টান্ত হ্বারা 
নিজেদের সমর্থন করিতে পারে। 

বৌদ্বগ্রস্থ কথাবত্ত;তে «একা ধিপ্য়ো' নামক একটি প্রথার উল্লেখ আছে। ফে, 
কোন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট হইলে তাহাদের দৈহিক মিলন হইতে পারে । 

এই সকল দৃষ্টাস্তের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ঘে পরকীয়া-প্রেমের ভিত্তিতে 
ভগবধ্প্রাপ্চির সাধন। হয়ত একটি প্রাচীন সাধনার ধারার অনুকরণ বা উদর্তন 
মাত্র। অন্ততঃ বর্তমান যুগে আমর! ইহাঁকে যে চক্ষে দেখি মধ্য ও প্রাচীন যুগের 
দৃষ্টিভঙ্গি তাহ! হইতে অন্তরূপ ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে মধ্য- 
যুগের কয়েকজন প্রধান স্মার্ত পণ্ডিতও তন্ত্রোক্ত সাধনার ধারাকে স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। প্রাচীন যুগের শেষ পর্বস্ত শাস্ত্রকারের। ইহাঁকে ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই। 

এই সহজিয়! সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত সুপরিচিত 
ছিল। কয়েকটি এখনও আছে । ছ একটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতেছি। কর্তীভজা 
সম্প্রদায় আউলটীদ নামক এক সাধু অষ্টাদশ খুষ্টব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
নদীয়া জিলার নানা স্থানে ইহ প্রচার করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু 
হইলে নৈহাটির নিকট ঘোঁবপাড়া। নিবানী সদগোপ জাতীয় রামশরণ পাল ইহার 
কর্তা হন। তিনি জীতিভেদ মানিতেন না৷ এবং হিন্দু মুসলমান উভয়ই তাহার 
শিষ্ত ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তা বা গুককে সাক্ষাৎ ভগবান বা কৃষ্ণ 
বলিয়া মনে করিত এবং তাহাকেই ইঠ্টদেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। ক্রমে এই 
সম্প্রদায়ের খুব সমৃদ্ধি হয় ও ভক্তের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হয়। এই দলের মধ্যে 
নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি এবং গোঁপীরা কৃষ্কে যেমন 
তাবে কাঁয়মনপ্রীণে ভজন করিত ইহারাঁও সেইরূপ করিত। ঘোঁষপাড়ার মেলার 
লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইত, ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল অত্যন্ত 
অধিক। উনবিংশ শতাব্দীতেও রামশরণ পালের পুত্র রামছুলাল পালের 
অধ্যক্ষতায় এই সম্প্রদায় খুব প্রভাবশালী ছিল কিন্তু এ যুগের নীতির আদর্শ 
অন্গসারে ইহাদের নীতি ও আচরণ খুব নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার 
ফলেই এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। 

“স্পষ্টদায়ক” সম্প্রদায় ছিল কর্তাভজার ঠিক বিপরীত। এই সম্প্রদায়ের 
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লোকেরা গুরুকে ভগবানের অবতার মনে করিত ন! এবং তীহার কর্তৃত্বও খুব 
সীমীবন্ধ ছিল। মুশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সৈদাবাদনিবাসী কৃষ্চন্্র চক্রবর্তীর 
শিষ্য রূপরাম কবিরাঁজ ইহার প্রতিষ্টা করেন। কর্তাভঙ্জ৷ দলের ন্যায় ইহারও বন্থ 
সংখ্যক গৃহস্থ শিষ্ত ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যানী ও সন্ন্যাপিনীর হাতে। 
ইহারা এক সঙ্গে এক যঠে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় বাস করিত। ইহারা কৃষ্ণ ও 
চৈতন্তের স্ততিমূলক গান গাহিয়া নৃত্য করিত। সন্গ্যাসিনীর! ভদ্রঘরের মেয়েদের 
আধ্যাত্ত্িক উপদেশ দিত। এই সকল মেয়েরাও মঠে আপিত। কলিকাতাই 
ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

সথীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ ভক্কেরা স্ত্রীলোকের পোষাঁক পরিত, স্ত্রীলোকের 
নাম ধারণ করিত, এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় ক ও চৈতন্যের নামে নৃত্য গীত করিত। 
নি্শ্রেণীর লোকেরা ইহাদের শিশ্াত্ব গ্রহণ করিত। মালদহ জিলার জর্গলিটোল! 
ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জয়পুর ও কাশীতেও এই সম্প্রণীয়ের কিছু 
প্রতিপত্তি ছিল। 

বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই সকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তি- 
জনক ও অশ্্রীল বলিয়া! মনে হইলেও ইহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। 
মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি সাধুসন্তের৷ যেমন প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বিধি ও 
হিন্দুর প্রচলিত ধর্মাহুষ্ঠান ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ করিয়া! এক উদার 
বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়ছিলেন এবং ইহার মূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র 
ভগবান ও ভক্তের মধ্যে কাস্তিক প্রেম ও ভক্তি বাংলার মহজিয়াদের মধ্যেও 
সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু ইহার উৎস ছিল বাংলার বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতের গ্রস্থ। এই সমুদয় গ্রন্থ মধ্যযুগে বা ইহার অনতিপূর্বে রচিত 
হইয়াছিল এবং এই প্রাচীন নহজিয়া সাধনার ধাঁরাঁই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে 
প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কৌন কারণ নাই। স্থতরাং বাংলার 
এই সাধনা যে মধ্যযুগে ভারতের অন্যান্ত স্থানের অস্থরূপ সাধনার পূর্ববর্তী এবং 
কবীর, নানক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত বা ইসলামীয় স্থফী প্রভাবের ফল নছে তাহা সহজেই 
অন্থমান করা যায়। ইহার প্রমাণস্বরূপ সরোরুহপাঁদের ( অর্থাৎ সরহ-পাদের ) 
“দোহাঁকোধ' নামক গ্রন্থের সারমর্ম বর্ণন। করিতেছি । 

“ধর্মের সক্ষম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, শাস্ত্র পড়িয়া কিছু জ্ঞান 
ঞ্লাভ হইবে না। গুরু যাহ! বলিবেন, নিবিচারে তাহা পালন করিবে ।” 


ধর্ম ও সমাজ . ২৮৫ 


ষড়দর্শন খণ্ডন করিয়৷ সরোরুহ জাতিভেদের তীত্র ও বিস্তৃত প্রতিবাদ করিয়া 
ছেন। তিনি বলেন, “ত্রাঙ্গণ ব্রক্মার মুখ হইতে হইয়াছিল ; যখন হইয়াছিল, তখন 
হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয় ব্রাহ্মণও সেরূপে হয়, তবে আর ক্রাঙ্গাণত্ব 
রহিল কি করিয়া? যদ্দি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চগ্ডালকে সংস্কার দেও, সে 
ব্রাহ্মণ হোক $ যর্দি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক” । “হোম 
করিলে মুক্তি যত হোঁক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া! হয় এই যাত্র।” 

বেদ সম্বন্ধে উক্তি £- 

“বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ কেবল বাঁজে কথা বলে।” 

বিভিন্ন ধর্মের সাধু সন্ধ্যাসীর সম্বন্ধে উক্তি £__ 

'ঈশ্বরপরায়ণের! গায়ে ছাই মাখ্; মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জালিয়৷ ঘরে বসিয়া 
থাকে, ঘরে ঈশান কোণে বিয়া ঘণ্ট! চালে, আসন করিয়1 বসে, চক্ষু মিটমিট- 
করে, কানে খুস্‌ খুস্‌ করে ও লোককে ধাধণ দেয়।" 

'ক্ষপণকেরা ( জেন সাধু) আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়, নগ্ন হইয়া থাকে এবং 
আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয় তাহা হইলে শৃগাল- 
কৃকুরের মুক্তি আগে হইবে, যদি লোমোৎ্পাটনে মৃক্তি হয় তবে... (“তা জুবই 
নিত্যন্থহ* ইতি ), মযুরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয় তবে মঘুর ও মৃগের মুক্তি 
হওয়া উচিত, তৃণ আহার করিলে যদি মুক্তি হয় তাহ! হইলে হাঁতী-ঘোড়ার আগে 
মুক্তি হওয়া উচিত” 

“যে বড় বড় শ্রমণ (বৌদ্ধ) স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিল্ু, কাহারও কোটি 
শিষ্ সকলেই গেরুয়া! কাপড় পরে, সন্্যামী হয় ও লোক ঠকাইয়1 খংয় |" 

“সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়। যে থে 
উপায়েই মুক্তির চেষ্টা করুক না! কেন, শেষে সকলকে মহজ পথেই আগিতে হইবে ।” 

এই সমুদয় উক্তির এঁতিহাসিক মূল্য খুবই গুরুতর । প্রচলিত সংস্কার, 
আচার ও ধর্মীশুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্কিমূলক বিদ্রোহ আমাদিগকে বাংলার উনবিংশ 
শতাব্দীর নব জাগরণ বা রেনেন্সীসের (ছ২670515581006) কথা ম্মরণ করাইয়৷ দেয়। 
আর এই সাধনের ধারা যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল বৈষ্ণব 
সহজিয়াদের অনুরূপ ধর্মমত তাহা প্রতিপন্ন করে। এই সহজিয়াদের একটি 
প্রকষ্ট নিদর্শন-__বাঁউল সম্প্রদায় । ইহা] এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এবং 
ইহাঁদের অনেক গানের মধ্য দিয়া আমরা সহজিয়া মতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।- 


২৮৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ধর্ম সম্প্রদায়ে সাধারণত যেরপ প্রথাবন্ধতা, গতান্গগতিকতাঁ, এবং রীতিপ্রবণতা 
দেখা যাঁয়, বাউলের! তাহ হইতে অনেকটা যুক্ত । 
ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত অগ্ভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; দলবদ্ধ 
আচার অহুষ্ঠান পৃজাপদ্ধতির সহিত তাহার কোন স্বন্ধ নাই-_বরং এগুলি 
তাহাদের মধ্যে ব্যবধানের স্যষ্টি করে মাত্র এবং মানুষ যে অনুষ্ঠানের ও ধর্মমতের 
অপেক্ষা অনেক বড় এই গানগুলির মধ্য দিয়! তাহা অতি স্থন্দর ও সহজভাবে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত সংক্ষেপে উদ্ধত করিতেছি ঃ১ 
“বাউলের জাতি, পঙ্.ক্তি, তীর্থপ্রতিমা, শান্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ মানেন না। 
মানবতত্বই তাদের সার। মানবের মধ্যে সর্ববিশ্বচরাঁচর, সেখানেই সাধনা। 
তাদের সাধনার মূল তত্ব হল প্রেম। কাজেই ভগবানের সঙ্গে সান হতে হবে। 
ভগবানও এবধযময়, বিশ্বপতি হলে হবে কি, প্রেমে তিনি ধরা দিতেই ব্যাকুল। 
তাই বাউল/বলেন-_ 
'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারী ।, 
এই বাউলের! শান্ত্রবিধি মানেন না।"..আঁর পাগল তো কোন নিয়মের ধার ধারে 
না। তাই তার! দেওয়ান! বা পাগল। বাউল বা বাতুল কথার অর্থও পাঁগল। 
ঘাউলেরা তাই গান করেন - 
“তাই তো বাউল হৈহ্নু ভাই। 
এখন বেদের ভেদ বিভেদের 
আর তো দাবি দাওয়া নাই ।' 
লোঁক চলাচলের পথ বন্ধ্যা। তাঁতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পাঁরে না। _ 
'গতাগতের বাঁংঝা পথে 
আজায় ন1 ঘাস কোনমতে ।' 
এই লোকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলের! অগ্রসর হতে নারাজ। তাই তার! লোক 
প্রচলিত বিধিও মানেন না, আবার প্রাণহীন অবাস্তব তত্বও বোঝেন না। তারা 
চান মানুষ, কিন্তু সে মানুষ আন্ত মীন, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ 
মানুষই ব্যক্তি, ইংরেজীতে যাকে বলে পার্সনাঁলিটি। তার মধ্যেই যে লব-_ 
'আগ্ঠ অস্ত এই মান্ষে, বাইরে কোথাও নাই ।২ 
১। ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধন! ৭৬--৮৪ পৃঃ 
২) চণ্ডীদাসের উক্তি ম্মরণীয়--“সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।” 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৭ 


লোকমত এবং সম্প্রদায় গুলিই তে ভগবানের দিকে যাবার প্রেমপথের সব বাধা - 
“তোমার পথ।ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে । 
তোমার ভাক শুনি সাই, চলতে না পাই 
কুখে দাড়ায় গুরুতে মরশেদে ॥, 

এই জীবস্ত প্রেম কি ম্বৃত শাস্ত্রের কাছে মেলে? তার খবর মেলে জীবন্ত মানুষের 
কাছে। তাঁরাই গুরু। শাস্ত্রভারগ্রস্ত গুরু হলে চলবে না চাই প্রেমেনপ্রাণে-রসে 
ভরপুর গুরু । তিনি ষে বিশেষ একটি মানুষ তা নয়। নিখিল চরাচরের সব- 
কিছুই গুরু হয়ে আমার অন্তরে দিনের পর দিন অনস্তকাল ধরে সেই দীক্ষা 
দিচ্ছেন । তাই বাউলদের-_ 

“অধিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন। 

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?” 
“আমাদের জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করে রেখেছি । সেই জেলখানার 
নামই ঠাকুর ঘর। সেখানে দিনের মধ্যে এক আধটুকু সময় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে 
দেখা বা মোলাকাত করে আসি । এইটুকু মোলাকাতেই মন তৃপ্ত হবে! যদি 
তিনি প্রেমময় প্র।ণেশ্বর, তবে তাকে সর্বকাল ও জীবনের সর্বস্থান ছেড়ে দিতে 
হবে না ?-- 

“ও তোর কিসের ঠাকুর ঘর ? 

(যারে) ফাটকে তুই রাখলি আটক 

তারে আগে খালা কর।, 
সহজিয়৷ বৈষ্ণবদদের সহিত বাউলদের কিছু প্রভেদ আছে। সহজিয়া! বৈষ্বগণ 

রাধা! ও কৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়া পরমাত্মার উপলব্ধি করেন। বাউলদের মতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তরেই পরমাত্বা আছেন তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
করিতে পারিলেই পরমাত্মা বা ভগবানের উপলব্ধি হয়। এই “মনের মানুষই" 
বাউলের ভগবাঁন এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনই বাউলের চরম ও পরম 
লক্ষ্য এবং এই সম্বন্ধ প্রেমের মধ্য দিয়াই স্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন 
যে বাউলদের উপর স্থফী সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে। কিন্তু স্থফীমতের উপর ষে 
উপনিষদ ও সহজিয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং সুফীদের চিন্তা ও সাধনার ধারা 
যে ভারতবাসীদের নিকট কোন নৃতন তথ্য উপস্থিত করে নাই, ইহাও অনেকেই 
শ্বীকার করিয়াছেন। 


২৮৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ভারতবর্ষের মধ্যবুগে যে বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষ, যুক্িমূলক, আচার- 
অনুষ্ঠানবজিত, জাতিতেদ ও সর্বপ্রকার শ্রেণীতদরহিত, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও 
বিশুদ্ধ অন্তনিহিত প্রেম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই উব্বার সার্বজনীন ধর্মমত 
ভগবানকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি বনু 
সাধুসন্ত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই যুগের ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা 
লাভ করিয়াছে । অনেকেই মনে করেন যে ইসলামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহার 
উৎপত্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা যে 
মুসলমান সংস্পর্শে আপিবার বৃহ পূর্ব হইতেই এই সাধনার ধারার সহিত পরিচিত 
ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্থৃতরাং ইহ! বাংলার সংস্কৃতির নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য বলিয়! গ্রহণ করাই যুক্কিসঙ্গত। কবীর বা নানকের উপর ইসলাম 
কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার আলোচন! অপ্রানঙ্গিক | কিন্তু 
চৈতন্যের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পার! যায় তাহাতে ইসলামের 
কোন প্রভাব কল্পনা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। চৈতন্যের সহিত 
কবীর, নানক প্রভৃতির প্রভেদও বিশেষ লক্ষণীয় । চৈতন্য কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া 
স্বীকার করিতেন। পুরীতে জগন্নাথ মৃতি দেখিয়া তাহার ভাবাবেশ হইয়াছিল। 
তিনি বুন্দাবন গ্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। জাতিভেদ ন! মানিলেও 
তিনি ইহা কিংবা প্রাচীন হিন্দুপ্রথ৷ ও অনুষ্ঠান একেবারে বর্জন করেন নাই। 
কিছুকাল পরেই তাহার সম্প্রদায় জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। এই সময়ই কবীর, নানক ও ইসলামীয় ধর্মমতের সম্পূর্ণ বিরোধী । 
চৈতন্যের ধর্মমতের সহিত ইহাদের ষে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধ 
সহজিয়ার প্রভাবেরই ফল এই মত গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্কিসঙ্গত। অর্থাৎ 
চৈতন্য ও ঠবষ্ণব সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধনা দ্বারাই অল্প 
ব! বেশী পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অন্য কোন বিদেশী প্রভাব স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই এবং ইহার সপক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণও নাই । নাথ 
সম্প্রদায়ও অনেকট! মহজিয়াদের মতন--কেহ বৌদ্ধ ধর্ম হইতে কেহ বা হিন্দুধর্ম 
হইতে নাথ পন্থ গ্রহণ করেন। 

এই নাথ বা যুগী সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে খুব প্রভাবশালী হইয়াছিল এবং ক্রমে 
ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছিল। কায়-সাধন, হঠযোগ প্রভৃতি 
শ্রক্রিয়ার সাহায্যে নানারূপ অলৌকিক শক্তি অর্জন এবং মৃত্যুর হাত হইতে 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৯ 


পরিত্রাণ লাত করাই ছিল ইহাঁদের লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাঁথ এবং 
শিশ্কা রাণী ময়নামতী ও তাহার পুত্র গোঁপীচান্দের কাহিনী বাংলা সাহিত্যের 
মাধ্যমে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এই সম্প্রদায় এখন কানফাটা৷ যোগী 
নামে পরিচিত এবং বাংলার বাহিরে বিহার, নেপাল, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, 
গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এখনও ইহারা বহুসংখ্যাঁয় বিষ্যমান। সংস্কৃত, হিন্দী, পঞ্রাবী, 
মারাঠি ও ওড়িয়! ভাষায় রচিত ধর্মশীস্ত্র এককাঁলে এই সম্প্রনায়ের বিস্তৃতি ও 
প্রাধান্তের সাক্ষ্য দিতেছে । 

ধর্মঠাকুরের পূজা! এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। 
শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজ| বিধান নামে এই সম্প্রদায়ের ছুইথানি বাংল ভাষায় রচিত 
ধর্মশান্ত্রে এই লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের পরিচয় ও পূজার অনুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে। 
বর্তমানে হাঁড়ী, ভোম, বাঁগদী প্রভৃতি নিশ্নশ্রেণীর মধ্যেই ইহা প্রচলিত। কিন্তু 
ধর্মমজল নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ইহার পূর্বপ্রভাব ও অনেক কাহিনী জান। 
যায়। এক অমিতবলশালী যোদ্ধা লাউসেনের যুদ্ববিজয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই 
সমুদয় কাহিনী রচিত হইয়াঁছে। ইহাদের মতে লাউসেন পালরাঁজগণের সমসাময়িক 
ছিলেন ; কিন্তু ইহাঁর কোন প্রমাণ নাই। স্তরাঁং লউিসেন কাল্পনিক ব্যক্তি 
বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরের পূজাকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন 
বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও ধর্মঠাকুরের পূজায় 
হিন্দুদের দেবী, তান্ত্রিক ধর্মমত এবং অনার্য আর্দিম জাতির ধর্বিশ্বাসেরও যথেষ্ট 
নিদর্শন পাওয়া যায় । উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই সপ্প্রদায়ের আক্রোশ এবং 
বিজেতা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ।১ 

এইরূপ আরও :অনেক ধর্মমত প্রচলিত ছিল যাহ! ব্রাক্ষণ্য-ধর্মের অন্তর্বর্তী 
নহে এবং স্ৃতিশান্ত্র অনুমোদিত আচার ব্যবহারেরও বিরোধী। দ্বা্শ শতাবী 
হইতেই বাংলায় বেদের পঠন-পাঁঠন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রচলন অনেক 
কমিয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাব বাড়িয়াছিল। এমন কি, এই 
সকল মতের সমর্থনে পুরাণের অনুকরণে তাক্ষ্য, ব্রাহ্মণ, আগ্নেয়, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে 
কৃত্রিম পুরাণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । তারপর মুসলমান আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ 
শতাবীতে হিন্দুসমাজে অনেক বিপর্যয় ঘটে। বিশেষত অনেক লৌকিক ধর্ম 
প্রভাবশালী হুইয়া৷ উঠে এবং অনেক অনাচার সমাজে প্রবেশ করে। লমাজের 


১। ২৪২-২৪৪ পৃষ্ঠা ভ্ষ্টব্য। 
১৯ 


২৯৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নায়ক ম্মার্ত পণ্ডিতগণের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া ছুই বিপরীত রকমের হয়। এক 
দল এই নৃতন ভাঁবধার1 ও আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে স্বীকার করিয়' 
প্রাচীনের সহিত নৃতনের সামঞ্শ্ত সাধন করিতে চাহেন। অপর দল ইহাঁদিগকে 
“আধুনিক” এই আখ্যা দিয়! ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করেন। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছুইজন 
প্রধান ম্মার্ত ছিলেন শূলপাণি ও শ্রীনাথ আচার্য চুড়ামণি। শুলপাণি তান্ত্রিক ধর্ম 
এবং ইহার শাস্ত্র অপ্রামাণিক বলিয়া একেবারে ত্যাগ করেন নাই বরং পুরাঁণ ও 
প্রাচীন স্থতির অনুমোদন ন1 থাকিলেও দৌল, রাঁসলীল প্রভৃতি বিধিসঙ্গত হিন্দু 
আচরণ বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীনাথ আচার্ধ আরও অনেক দূর অগ্রপর হইলেন। 
তিনি বলিলেন ষে শাস্ত্র বহির্ভূত হইলেও দেশপ্রসিদ্ধ আচার ব্যবহারও প্রীমাণিক 
বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে। তিনি এই সুত্র অন্্যায়ী মংস্তাভক্ষণ প্রভৃতি 
অনুমোদন করিলেন । 

তান্ত্রিক ধর্ম ও আচার পুরাপুরি সমর্থন না করিলেও তিনি তান্ত্িকগ্রস্থ--গারুড 
তন্ত্র, কুদ্র-যামল, শৈবাগম প্রভৃতি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধীত করিয়াছেন। বল্লাল- 
মেন তাহার দানসাগরে তান্ত্রিক ও এই শ্রেণীর অর্ধাচীন গ্রন্থগুলিকে ভণ্ড 
প্রতারকের লেখা বলিয়া একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন । সুতরাং দেখা যাঁয় যে 
মধ্যযুগের প্রথম ভাগেই গৌড়া হিন্দুদের ভিতরেও পরিবর্তনের স্ুত্রপাত হইয়াছিল । 
কিন্তু ইহা বেশীদূর অগ্রনর হয় নাই, কারণ প্রাচীনপন্থী ম্মার্ত গোবিন্দানন্দ, অচ্যুত 
চক্রবর্তী, প্রভৃতি এই নৃতন পন্থার তীত্র প্রতিবাদ করেন। এমন কি শ্রীনিবাস 
আচার্ষের শিশ্ রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও গুরুর অনেক মত খণ্ডন করিয়া! প্রাচীন পদ্ধতি 
সমর্থন করিয়াছেন। রধুনন্দন অগাধ পণ্ডিত ও স্থুনিপুণ নৈয়ায়িকের কৌশল- 
সহকারে যে সমুদয় মত প্রতিষ্ঠা করিলেন বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুলমাজ তাহাই গ্রহণ 
করিল। পরে আধুনিক শ্মার্ডদের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। কিন্তু 
রঘুনন্দনও তন্ত্রশান্্ সম্পূর্ণ অগ্রাহহ করেন নাই এবং কোন কোন বিষয়ে তন্ত্রের 
সাহায্যে স্বৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য যে কলিধুগে যে সমস্ত 
আচার বর্জনীয়, রঘুনন্দনের তালিকায় তাহার মধ্যে সমুন্ত্রযাত্রার উল্লেখ নাই। 

কিন্ত সমাজে ত্রাঙ্গণ্য ধর্মের প্রাচীন আদর্শও অনেক পরিমাণে খর্ব হইল। 
বৃহচ্ধর্মপুরাণ সম্ভবত ত্রয়োদশ-চতুর্ঘশ শতকের বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক 
পরিবর্তনের নিদর্শন বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বল! হইয়াছে যে 
ব্রাহ্মণের! মছয, মাংস, মস্ত সহকারে দেবপুজা! করিতে পারে, শাস্ত্রাহ্ুনারে নরবলি 


ধর্ম ও সঙ ২৯৯ 


'দিতে পারে, আপতকালে শুদ্রদিগকে বর্মোপদেশ ও যন্ত্র দান করিতে পারে এবং 
পুরাণ পাঁঠ করিয়া শুনাইতে পারে । 
যবন অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং দ্বপাও এই গ্রন্থে পরিস্ফুট 
হুইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে যবনের সংস্পর্শ ও তাহাদের ভাষা! ব্যবহার স্বরাঁপানের 
তুল্য দূষণীয়। তাহাদের অন্ন গ্রহণ আরও দূষণীয় এবং স্ত্রেচ্ছ ষবনী সংসর্গ সর্বথা 
পরিত্যজ্য। 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ষে ধর্মজীবনের চিত্র দেখিতে পাই তাহাঁও স্থৃতি- 
শাস্মের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । চৈতন্য ভাঁগবতকার ছুঃখের সহিত বলিয়াছেন 
ঘে ভক্কিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম লোপ পাইয়াছে। ধর্মের নামে যাহা! প্রচলিত তাহা হয় 
তান্ত্রিক সাধনা অথবা লৌকিক দেবদেবীর পুজা । এক তান্ত্রিক সাধনার কথা তিনি 
লিখিয়াছেন £ 
“রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্তা আনে । 
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা৷ সবার সনে ॥ 
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন । 
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমন ॥” 
মগ, মাংস দিয়া ষক্ষ পূজার' কথাও লিখিয়াছেন। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে নর-কপাল হস্তে 
যোগিনীর ভিক্ষা করার কথা আছে। পূর্বে সহজিয়া প্রসঙ্গে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের 
ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে । শক্তিতত্বমূলক তাপ্বিক সাধনা ষে প্রাচীন কাল হইতেই 
প্রচলিত এবং মধ্যযুগেই ইহ! বঙ্গদেশীয় স্মার্তগণের স্বীকৃতি লাভ করে তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক শাক্ত সাধনার প্রভাব বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব সকল ধর্মেই 
দেখা যায়। মূলতঃ বেদাস্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাঁংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তস্ত্রে 
শিব ও শক্তি একই তত্বের বিভিন্ন দিক বলিয়া গ্রহণ কর] যাইতে পারে । ক্রমে 
ক্রমে বিষুণ ও লক্ষ্মী, কৃষ্ণ ও রাধা এবং রাম ও সীতা--এই সকল যুগলও এই 
তব্বের অস্তভূর্তি হইয়াছেন । মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইহারা সকলেই অভি 
এবং আজ পর্যস্তও রাঁধা-শ্টাম, ভবানী-শঙ্কর, সীতা-রাঁন প্রভৃতি একই ভগবানের 
বিভিন্ন মৃত্তিরপে পুজা পাইয়া আপিতেছেন। নানারূপে বিভিন্ন ধর্মমতের এই 
অপূর্ব সমন্থয় বা সাম্রস্ত বাংলায় মধাযুগের হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য । 
চৈতন্য ভাগবতকার বর্ধিত মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ব1 বাঁশুলী প্রভৃতি লৌকিক দেবী- 
গণের পুজা এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল দেবীর মাহাত্ম্-বর্ণন ও 


২৯হি, বাংল। দেশের ইতিহাস 


পূজা প্রচলনের জন্য এক শ্রেণীর কাব্যের উত্তব হয়। এইগুলি মঙ্গল-কাব্য নামে 
পরিচিত। সেকালে পাঁচালী গায়কর! ইহ! অবলম্বন করিয়া গান গাহিত। 

মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজন্ব সম্পদ, ভাঁরতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে নাই। 
বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমুদয় অখ্যাত বা অল্পখ্যাত দেবদেবীর পুজা 
প্রচলিত ছিল, অথবা যে লব দেবদেবী প্রসিদ্ধ হইলেও সমাজের উচ্চকোটিতে 
স্বীকৃতি বা সম্মানের আসন পান নাই, প্রধানত তাহারাই মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। 
ইহাদের মধ্যে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, কালিকা, ষষ্ঠী, কমলা, বাশুলী, গঙ্গা, 
বরদা, গোসানী, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে । এই সকল মঙ্গলকাব্য 
ও তাহাদের কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মনসা ও 
মঙ্গলচণ্ডিকাঁদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি কাব্য রচন' 
করিয়াছেন । এগুলি পাচালীগানের বিষয়-বস্ত হওয়ায় এই ছুই দেবী সমাজের 
সর্বশ্রেণীর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। কাজেই তীহাদের মর্যাদা ও ভক্তের 
সংখ্যাও বাড়িয়াছে। 

শুধু দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করাই প্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্ত নছে। যে 
আত্তাশক্তি স্থষ্টির মূল কারণ, ধিনি চণ্ডীরূপে মার্কডয় পুরাণে পুজিতা৷ এবং সাংখ্যে 
প্রকৃতি বলিয়! অভিহিত, সেই মহাদেবী আর উল্লিখিত লৌকিক দেবীগণ ষে 
অভিন্ন ইছা৷ প্রতিপাদন করা তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য । মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী 
সম্পকীয় কাব্যে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। মনসা! প্রাচীন পৌরাণিক যুগের দেবী 
নহেন। সর্পুদেবী নামে তিনি নানা স্থলে পূজিতা হইতেন এবং ক্রমে শিবের 
কমা বলিয়। খ্যাতি লাভ করেন। শিবতক্ত চাদ সাগর যখন অবজ্ঞাভরে মনসাকে 
পূজা করিতে কিছুতেই রাঁজী হইলেন না তখন দববাণী হইল যে মনসা ও 
ভগবতী একই দেবী। চাদ সদাগর ইহা মানিয়া লইয়া মনসাকে পূজা করিয়া 
স্ব করিলেন £ *আগ্যাশক্তি সনাতনী, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী, জগতে পুজিতা। 


ভূমি জয়1।” 
মনসাঁও তথন তাহার স্বরূপ প্রকট করিলেন £ 
“আকাঁশ পাতাল ভূমি স্বজন সফল আমি 
শক্তিরূপা সবাঁকাঁর মাঁতা। 


মহেশের মহেশ্বরী মনোরূপ! সুকুমারী 
লক্ষমীক্ষপা নারায়ণ যথা ॥” 


ধর্ম ও সমাজ ২৯৩ 


মঙ্গলচণ্তী কাব্যের আরাধ্য! দেবী অস্পৃশ্ ব্যাধ সমাজের দেবী । তিনি বনে 
গোধিকারূপে ব্যাধ কালকেতুকে দেখা দ্বেন এবং শৃকর মাংস তাহার পুজা ব্যবহৃত 
হয়। খুল্পনার আরাধ্যা দেবী এই দেবী হইতে তিন্ন এবং সভ্য ভব্য সমাজে 
মেয়েদের ব্রতের দেবী । কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের প্রসাদে এই ছুই দেবী মিলিয়া 
গিয়াছেন এবং পুরাণোক্তা মহাদেবী দুর্গা ও চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছেন। 

এইরূপে যী, শীতলা প্রভৃতি মঙলকাব্যে শঙ্কর গৃহিণী শৈলম্ৃতা বূপে বণিত 
হইয়াছেন। ব্যান্রভয় নিবাঁরণী কমল! দেবীও “সকলের শক্তি" ও “জগতের মাতা” 
পরম ঈশ্বরী জগতের মা" এবং ব্রহ্ম! বিষ হর" তাহাকে নিত্য পূজা করেন। 

আজ পর্যন্ত এই সকল দেবদেবী প্রায় সর্বশ্রেণীরই পৃজ। পাইয়া! আসিতেছেন। 
বাংল! সাহিত্যের মাধ্যমে ও পাঁচাঁলীর গানে এই সকল দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই 
ইহার পথ প্রশস্ত করিয়াছে । সম্ভবত আর একটি কারণও ছিল। যখন দূলে দলে 
নিম্শ্রেণীর হিন্দুর! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল তখন এই বিপর্যয়ের প্রতিকার 
স্বরূপ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা এই সকল দেবীকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়া নিয়শ্রেণীদিগকে 
হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে রাঁখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মনে হয় এই কারণেই 
্মার্ত রঘুনন্দন কৃত্য-তত্ব অধ্যায়ে এই সকল লৌকিক দেবীদের পূজার বিধি 
দিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু আখ্যানেও নিয়শ্রেণীর আধিক, সামাজিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাই ঘোষিত হইয়াছে । সংস্কৃত সাহিত্যে যে শ্রেণীর 
অধিকাঁর ছিল না, বাংল! সাহিত্যের উদ্ভবে সেই শ্রেণীর দাবি ও সংস্কৃতি সমাজের 
সকল স্তরের কর্ণগোচরে আনার স্থযোগ মিলিয়াছিল। 

এই বাংল! সাহিত্যের কল্যাণেই আমরা শ্বতি-বহিভভূতি ধর্মের আরও কিছু 
বিবরণ পাঁই। ব্যান কুস্তীরাদিকে দেবতা শ্রেণীর পর্যায়তূক্ত করা ও তৎ্সংশ্লিষ্ 
বহু কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সমাজেই ইহা' প্রচলিত ছিল। 

জলদেবতা কুস্তীরবাহন কালুরায় ও অরণ্যদেবতা শার্ূলবাহন দক্ষিণরায়__ 
এই ছুই দেবতার পুঁজ! এখনও প্রচলিত আছে। 

মধ্যযুগের শেষে যে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, গঙ্গায় সম্তানবিসর্জন, চড়কের 
আত্মঘাতী বীভৎস যন্ত্রণা প্রভৃতি নিষ্টুর প্রথা প্রচলিত ছিল তাঁছাঁও এই সংস্কারের 


পরিণতি মাজ্র। 


২৯৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মধাযুগে প্রবতিত যে কয়েকচী নূতন ধর্মানুষ্ঠান এখনও বাংলাদেশে বিশেষ : 
প্রভাবশালী, তাহাদের মধ্যে ছূর্গীপৃজা ও কালীপুজ! এই ছুইটিই প্রধান। ইহার 
মুখ্য কারণ তান্ত্রিক সাধনার সহিত এই ছুই অনুষ্ঠানের নিগৃঢ় সংযোগ । 

বর্তমানকালে যে পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা হয় চতুর্দশ শতাব্দী বা! তাহার কিছু পূর্বেই 
তাহার স্থত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু সম্ভবত ষোড়শ শতকের পূর্বে তাহা ঠিক 
বর্তমান আকার ধারণ করে নাই । 

চৈতন্তভাগবতে ১ আছে £ 

“মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্ঘ আছে সর্ব ঘরে। 
দুর্গোৎসব কালে বাগ বাজাবার তরে ॥৮ 

ইহ1 হইতে বুঝা যাঁয় যে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই ছূর্গাপুজা খুব জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদ এই যে মন্ুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুল্ুক ভট্টের 
পুত্র রাজা কংস নারায়ণ নয় লক্ষ টাঁকা ব্যয় করিয়! দুর্গাপূজা করেন এবং 
রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শামী ষে 
দুর্গাপুজাপদ্ধতি রচন1 করেন তাহাই এখন পর্যন্ত প্রচলিত। অবশ্য ইহার সপক্ষে 
কোনও প্রমাণ নাই এবং অন্যমতও আঁছে। তবে দুর্গাপূজ। প্রথম হইতেই সাঁত্বিক 
ভাবে সাধনার অপেক্ষা রাঁজসিক সমারোহ ও জাকজমক পূর্ণ উৎসব বলিয়াই 
পরিগণিত হইত । 

মিথিলার কবি বিছ্যাপতি ছুর্গাভক্ততরঙ্গিনীতে কার্তিক, গণেশ, জয়া-বিজয়া 
€ লক্ষ্মী-সরত্বতী ) এবং দেবীর বাঁহন সিংহ সমেত প্রতিমাঁয় শারদীয়! দুর্গাপূজার 
উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মিথিলায়ও চতুর্দশ শতকে অনুরূপ হুর্গাপূজার 
প্রচলন ছিল। ভারতের আর কোনও অঞ্চলে এই প্রকার ছুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল; 
এরূপ কোন প্রমাণ নাই। 

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ছূর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট অঙ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও 
ক্রিয়াদির সম্বন্ধে কালবিবেক ও বৃহদ্ধর্মের উক্তি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । মধ্যযুগের 
শেষ পর্যস্ত যে এই সমুদয় অস্গীলতা দুর্গাপূজার অক্গীভূত ছিল বিদেশীয় একজন 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে তাহ! জান যায়। উনবিংশ শতাবীর গোড়ার দিকে 
লিখিত এই বিবরণের সার মর্ম দিতেছি। 

“দিনের পুজা! শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়ীতে দেবীর মৃত্তির সম্মুখে একদল 


(১) খধা ২৩ অধ্যায়। 


- ' বর্দ ও সমাজ ২৯৫ 


তেশ্ঠার নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত নু যে তাহাকে 
দেহের আবরণ বল! যায় না । গানগুলি অতিশয় অঙ্গীল এবং নৃত্যভঙ্গী অতিশয় 
কুৎসিত । ইহা কোন ভদ্র সমাঁজে উচ্চারণ বা বর্ণনার যোগ্য নহে। অথচ দর্শকেরা 
সকলেই ইহা! উপভোগ করেন--কোঁন রকম লজ্জা! বোধ করেন না1” লেখক 
১৮০৬ খুষ্টাব্ষে কলিকাতায় রাজ] রাঁজকৃষ্ণের বাড়ীতে এই দৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। 

পূজায় পাঠা ও মহিষ বলি সন্বদ্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “নদীয়ার বর্তমান মহারাজার 
পিতা পূজার প্রথম দিন একটি পাঠ বলি দেন। তারপর প্রতিদিন পূর্বদিনের দ্বিগুণ 
সংখ্যা এবং এইরূপে ১৬ দিনে ৩৩,৭৬৮ পাঠা বলি দেন। একজন সন্ত্রস্ত হিন্দ 
আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি এক বাড়ীর পূজায় ১*৮ টি মহিষ বলি দেখিয়াছেন। 

“বলি শেষ হইলে ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে উপস্থিত দর্শকবুন্দ নিহত পশুর রক্ত- 
লিপ্ত কর্দম গায়ে মাখিয়! উন্মত্তের মত নাঁচিতে আরম্ভ করে এবং তারপর রাস্তায় 
বাহির হইয়া অশ্লীল গীত ও নৃত্য করিতে করিতে মন্তান্ত পৃজা-বাঁড়ীতে গমন 
করে ।” 

মোটের উপর একথা বলিলে অতুক্তি হইবে না ঘে দুর্গাপূজায় রাজসিক ও 
তামসিক ভাবের যেরূপ প্রাধান্য ছিল তদন্ুপাঁতে সাত্বিক ভাবের পরিচয় বিশেষ 
কিছু পাঁওয়। যায় ন1। 

বাংলাদেশে প্রচলিত কাঁলীপুজার প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশ। তাহার তন্্রপার গ্রন্থে কাঁলীপুজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে । অনেকে 
মনে করেন কৃষ্ানন্দ টচতন্যদেবের সমসাময়িক । কিন্তু অনেকের মতে 'তন্ত্রসার, 
নামক তত্ত্রশাস্ত্বের সার-সহ্কলন-গ্রন্থ পরবতাঁ কাঁলে রচিত। 

দীপাঁপি উৎসবের দিনে কাঁলীপুজার বিধান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের 
কাঁলীনপর্যাবিধি, গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহার খুব বেশী পূর্বে কালীপুজা সম্ভবত 
বাংলাদেশ সুপরিচিত ছিল না। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে নবদ্বীপের মহারাজা 
রুষ্ণচন্ত্রই কাঁলীপুজার প্রবর্তন করেন এবং কঠোর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাহার 
প্রজাদিগকে এই পূজা করিতে বাধ্য করেন। 

তন্ত্রনারে কালী ব্যতীত তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, বগঙ্গা 
প্রভৃতি মহাবিষ্ভাগণের সাধনবিধিও সংকলিত হইয়াছে। এই সমুদয় দেবীকে 
অবলম্বন করিয়। বাংলায় তন্ত্রসাধন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কৃষ্ণানন্নঃ 


২৯৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বরন্ধানন্দ, পূর্ণানন্দ ও সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত শাক্ত সাধকগণ যোড়শ” 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আর একজন 
বিখ্যাত কালীসাধক রামপ্রসাদ সেন তাহার গানের মাধ্যমে প্রপিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। 

ছুর্গাপূজ1 কালীপুজা৷ অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু দুর্গাপূজা সাত্বিক সাধনার 
বিকাশ হিসাবে কালীপূজা অপেক্ষা অনেক নিয়স্তরের। এইজন্য দুর্গাপূজার 
প্রচলন ও জঁকজমক বেশী হইলেও বাংলাদেশে শক্তি সাধকের নিকট কালী- 
পূজাই অধিকতর উচ্চন্তরের বলিয়! গণ্য হয়। 


৫1 বাস্তব সমাজের চিত্র 
(ক) নান। জাতি 


স্বৃতিশান্ত্ে হিন্দুর সামীজিক ও গাহ্‌স্থ্া জীবন এবং লৌকিক ধর্মসংস্কার ও 
ধর্মানুষ্ঠানের বিধান আছে। এই সমুদয় ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে ঘে আদর্শ হিন্দু 
সমাজের চিত্র পাওয়া যাঁয়--বাস্তব জীবনে তাহ! কতদূর অন্ত হইত তাহা বলা 
শক্ত । সমাঁজের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে। ষোড়শ 
শতাবীতে €( আঃ ১৫৭৯ শ্রীষ্টাব্ব ) রচিত মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ীতে কাঁলকেতুর 
নৃতন রাজধানী বর্ণনা উপলক্ষে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছে তাহ! বাংলাদেশের মধ্যযুগের বাস্তব চিত্র বলিয়৷ গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্ধীর অন্যান্ত কয়েকখানি গ্রন্থে বিশেষত বৈষ্ণব 
সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ক সমাজ চিত্রও এ বিষয়ের মূল্যবান উপকরণ । এই 
সমুদয়ের সাহাষ্যে বাঁডালী সমাঁজের যে চিত্র আমাদের মানসচক্ষৃতে ফুটিয়া ওঠে 
তাহার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতেছি। 

বাংলার হিন্দু সমাঁজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সাধারণত এই তিন জাঁতিরই 
প্রাধান্ত ছিল। মুকুন্দরাম তাহার নিজের জন্মস্থান দামুন্তা গ্রামের বর্ণনা আরম্তে 
পিখিয়াছেন £ 

কুলে শীলে নিরবছ্য ত্রাঙ্মণ কায়স্থ বৈদ্য 
দামুন্যায় সজ্জন-প্রধান। 
প্রায় একশত বৎসর পূর্বেও যে হিন্দু সমাজে এই তিন জাতিরই প্রাধান্ত ছিল 


ধর্ম ও সমাজ ২৯৭ 


বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল হইতেও আমর] তাহা জানিতে পারি। ব্রাক্ষণেরা নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। বাংলা দেশের ইতিহাসের প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
শ্রেণী বিভাগ, কৌলীন্তপ্রথা ও কুলীনদের বাসস্থানের নাম অনুসারে গীঁঞ্ীর সৃষ্টি, 
এবং এ বিষয়ে কুলজীর উক্তি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে । মুকুদ্দরাম প্রায় 
চল্লিশটি গাঁঞীর উল্লেখ করিয়াছেন --চাঁটুতি, মুখটী, বন্দ্য, কাঞ্চিলাল, গাঙ্গুলি, 
ঘোষাল, পুতিতুণ্ মতিলাল, বড়াল, পিপলাই, পালধি, মাসুচটক প্রভৃতি । ইহার 
অনেকগুলি এখনও বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধিস্বরূপ ব্যবহ্থত হয়। এই ইতিহাসের 
প্রথম ভাগে মধ্যযুগের কুলজী বণিত ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিভাগ সম্বদ্ধে যাহ! বল! 
হুইয়াছে কবিকম্বণ চণ্ডীতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল ছিলেন খুব সাঁত্বিক প্রকৃতির ও বিদ্বান । বেদ, আগম, 
পুরাণ, শ্থৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে তাহাদের পারদশিতা ছিল ও 
নানা স্থান হইতে বিস্কার্থীগণ তাহাঁদের নিকট পড়িতে আসিত। কিন্ত মূর্থ বিপ্রেরও 
অভাব ছিল না, সম্ভবত ইহাঁদের সংখ্যাই বেশী ছিল; তাই মুকুন্দরাম ইহার 
লবিস্তাঁর বর্ণনা! করিয়াছেন £__ 
“মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাঁজন করে 
শিখিয়! পূজার অনুষ্ঠান। 
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে 
চাঁউলের কো চড়া বান্ধে টান ॥ 
ময়রাঘরে পায় খণ্ড গোপঘরে দধিভাও 
তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি। 
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি 
গ্রাম যাজী আনন্দে সীতরি ॥” (৩৪৯ পৃঃ) 
বিবাহাঁদি অনুষ্ঠান শেষ হওয়ামান্র ত্রীক্ণণ এক কাহন দক্ষিণা আদায় করিত। 
ঘটক ব্রাহ্মণেরা উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে বিবাহ-সভা! মধ্যে কুলের অখ্যাতি 
করিত। 
গ্রহ-বিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞ ব্রাঙ্ষণেরা শিশুর কোঁষ্ঠি তৈরী করিত এবং গ্রহদৌষ 
কাটাইবার জন্য শাস্তি স্বস্ত্যয়ন করিত । মুকুন্দরাম মঠপতি বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ 
করিয়াছেন । সম্ভবত যে সব বৌদ্ধ ত্রা্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার! হিন্দু 
সমাঁজে পুরাপুরি গৃহীত হইত না এবং সাধারণ ব্রাহ্মণের! তাহাদের পৌরোহিত্য 
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করিত না। এইজন্ত বৌদ্ধমঠের শ্রমণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিত এবহ 
বর্ণ-বিপ্র নামে পরিচিত হইত । 
অগ্রদানী ত্রাক্মণেরও উল্লেখ আছে। ইহারা শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ 
করিত, এই কারণে “পতিত” বলিয়া গণ্য হইত। 
বৈস্ত জাতির মধ্যে বর্তমান কালের ন্যায় সেন, গুপ্ত, দাঁস, দত্ত, কর প্রভৃতি 
উপাধি ছিল। 
“উঠিয়। প্রভাত কালে উর্ধী ফৌট। করি ভালে 
বসন-মপ্ডিত করি শিরে। 
পরিয়া লোহিত ধুতি  কীখে করি খুঙ্গি পুঁথি 
গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে ॥৮” (৩৫২ পৃঃ) 
বৈষ্ঠগণ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে £ 
“বটিকায় কার ধশ কেহ প্রয়োগের বশ 
নান। তন্ত্র করয়ে বাখান |” 
ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে কোন কোন বৈগ্য ওঁষধের অর্থাৎ বটিকা সেবনের 
ব্যবস্থা করিতেন, আবার কেহ কেহ ঝাঁড়ফুঁক তন্্মন্ত্রের সাহাঁষ্যে ব্যাধির উপশম 
করিতেন। রোগ কঠিন দ্রেখিলে €ৈগ্যেরাঁ রোগীর বাড়ী হইতে নানা ছলে 
পলাইতেন | চিকিৎ! বৈচ্যদের প্রধান বৃত্তি হইলেও অন্যান্য শান্ত্রেও তাহাদের 
পারদশিতা ছিল। €বষ্ণবগ্রন্থে চৈতন্তের ভক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেখরকে ব্রাহ্মণ বলা 
হইয়াছে এবং বৈদ্যজাতীয় পুরুষোত্বম “হরিভক্তি তন্বসার সংগ্রহ” গ্রন্থের উপ- 
সংহারে নিজে শর্মা উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন । 
কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বন্ধ, মিত্র উপাধিধারীর! ছিল কুলের প্রধান। ইহা ছাড়া 
পাঁল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাঁপ, কর, নাগ, সোঁম, চন্দ, ভঞ্জ, বিধু, 
রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধিধারীরাঁও ছিল। বর্তমান কাঁলে রথধাত্রার জন্য প্রসিদ্ধ 
মাঁহেশ গ্রামের ঘোষেদের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ইহা কায়স্থদের একটি 
প্রধান সমাজ স্থান ছিল। ইহার লেখাপড়া জানিত এবং কৃষিকার্ধ করিত । 
বৈষ্ণব পদকর্তীদের মধ্যে ত্রাক্গণ, বৈদ্য, কাঁয়স্ত এই তিন জাতির লোকই 
দেখিতে পাওয়। যায়। 
মধ্যযুগে ত্রাঙ্ষণ, বেক, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাল ও শ্রেণীভেদ, 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শাখা ও তদস্তর্গত পরিবারের কুলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার, 
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তদহ্ুসারে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ, ভৌজ্যারতা প্রভৃতির বিস্তারিত 
আলোচন' এবং সামাজিক বহু খুঁটিনাটি বিবরণ লইয়! অনেক গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। 
ইহাদের নাম কুলজী অথব! কুল-শাস্ব এবং গ্রস্থকর্তীরা ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। 
এই ইতিহালের প্রথম ভাগে* এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোঁচন! আছে। বরে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণাঁদি জাতির উতপত্তি সম্বন্ধে ইহাঁদের বিবরণের ষে কোন 
এতিহাপিক ভিত্তি নাই তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে । কিন্তু যে শ্রেণীভেদের বর্ণনা 
আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি 
পরিচালনা করার জন্য যে সমুদয় রীতিনীতির উল্লেখ আছে তাহ! মধ্যযুগের বাংলার- 
সম্বদ্ধে মোটামুটি সত্য বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে পারে । বহু সংখ্যক কুলজী গ্রন্থের 
মর্ধে নিয়লিখিত কয়েকখানি সবিশেষ প্রসিদ্ধ ঃ 
১। হরিমিশ্রের কারিক। 
২। এডুমিশ্রের কাঁরিকা 
৩। প্রবানন্দের মহাবংশাবলী 
৪। মুলে! পঞ্চাননের গোঠীকথা 
৫€। বাচস্পতি মিশরের কুলরাঁম 
৬। বরেজ্জ্র কুলপঞ্জিক৷ (এই নামে অভিহিত বহু ভিন্ন ভিন্ন পুথি পাওয়া গিয়াছে)' 
৭। ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ 
৮। রামানন্দ শর্মার কুলদীপিকা 
৯। মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিক। 
১০। সর্বানন্দ মিশরের কুলতত্বার্ণব 
৩ নং পুথি ছাঁপা হষ্টয়াছে এবং ইহা সম্ভবত পঞ্চদশ শতাববীর শেষে রচিত। 
৬, ৭ ও ৮ নং গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য কোন পুঁথি পাওয়া যাঁয় নাই। অন্যগুলি ষোড়শ 
ও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত এরূপ মনে করিবার কাঁরণ নাই । ১৭ নং গ্রন্থ 
ছাপা হইয়াছে কিন্তু ইহ! যে পুঁথি অবলম্বন করিয়া রচিত তাহার কোনি উল্লেখ 
নাই । ৬নগেন্ছ্র নাথ বন্থর মতে ১ ও ২ নং গ্রন্থ ভ্রয়োদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে 
রচিত এবং ১ নং গ্রন্থ হরিমিশ্রের কারিক সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রস্থ। তিনি 
এই ছুই গ্রন্থ হইতে অনেক উত্তি উদ্ধৃত করিয়! বাংলার জাতি সম্বন্ধে একটি মতবাদ 
প্রচার করিয়াছিলেন? কিন্তু বু অন্গরোধ-উপরোধসত্বেও এঁ ছুইখানির পুর্ব: 


১। বিস্তৃত বিবরণ “ভারতবর্ষ', ১৩১৬ কাতিক সংখাা-৬)৭ পৃষ্ঠ 


৩০০ বাংল দেশের ইতিহাস 


কাহাকেও দেখান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্থান্ কুলজীর সহিত এই পু'থিও 
ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয় ক্রয় করে। তখন দেখা গেল যে এই গ্রস্থও প্রাচীন নহে এবং 
বহু মহাশয়ের উদ্ধৃত অনেক উত্কিও এই পুঁথিতে নাই। হ্থতরাং এই ছুই পু'থির 
মূল্য খুব বেশী নহে। 

কুলশাস্ত্রের সংখ্যা! অনস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) কারণ, ঘটকগণের বংশ- 
ধরগণ এইগুলি রক্ষা করিয়াছেন ও প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। 
মধ্যযুগে বাংলায় সামাজিক মর্যাদালাঁভ যেরূপ আকাজ্ষণীয় ছিল, সামাজিক গ্লানি 
এবং অপবাদও সেইরূপ মর্মপীড়াদায়ক ছিল। বস্তত মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর সম্মুথে 
উচ্চতর কোন জাতীয় ভাব বা ধর্মের আদর্শ ন থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও 
তৎসম্পফ্কিত বিচার বিতর্কদবাঁর সাঁমাঁজিক মর্ধাদাীলাভ জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য 
এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। স্তরাঁৎ ইহা খুবই 
সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে ঘটকগণকে অর্থদ্বারা বা অন্ত কোন প্রকারে বশীভূত 
করিয়া ব্যক্কি বা সম্প্রদায়বিশেষ নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব বুদ্ধি অথবা! বিরুদ্ধ 
পক্ষের সামাজিক গ্লানি ঘটাইবার জন্য প্রাচীন কুলশাস্ত্রের মধ্যে অনেক পরিবর্তন 
করাইয়াছেন কিংবা নৃতন কুলশাস্ত্র লিখাইয়া পুরাতন কোন ঘটকের নামে 
চাঁলাইয়াছেন। বর্তমান যুগেও এইরূপ বহু কৃত্রিম কুলজী-পু'থি রচিত হইয়াছে । 
ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। কারণ, জাতির সামাজিক মর্যাদা বুদ্ধির 
জন্য ইহার উৎ্পত্তিস্থচক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বচন এবং অনেক তথা: 
কথিত প্রাীন সংহিতা! ও তন্ত্র গ্রন্থ যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

পূর্বোক্ত কুলশাস্ত্রগুলিতে প্রধানত ব্রাহ্মণদের কথাই আছে। বনু বৈচ্য কুল- 
পপ্রিকাঁর মধ্যে দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রামকান্ত দাস প্রণীত কবিকণ্ঠহার ১৬৫৩ 
ছরীষ্টাব্বে এবং ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা ১৬৭৫ গ্রীষ্টাব্ে রচিত। কায়স্থদের বহু 
কুল-পঞ্জিক1! আছে; কিন্ত, কোন গ্রন্থই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ কর! 
যায় না। 

কুলশাস্ত মতে হিন্দুযুগেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্ত জাতির মধ্যে গুণাহুসারে 
কৌলীন্ত প্রথার প্রবর্তন হয়। কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার “মুখ্য” ও “গৌণ, 
এই ছুই শ্রেণীভেদ হইল। অন্ঠান্ত ত্রাঙ্মণের! শ্রোত্রিয়, কাপ (বংশজ), সপ্তশতী 
প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইলেন। কৌলীন্ প্রথা প্রথমে ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের 
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উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল-্কিন্ত ক্রমে ইহা বংশানুক্রমিক হয়। পরে নিয়ম হইল 
কুলীনকন্যা। যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কন্তা গ্রহণ করিতে হইবে 
এবং এইরূপ আদানপ্রদ্দানের বিচার করিয়] মাঝে মাঝে কুলীনগণের পদমর্যাদা 
স্থির কর] হইবে। এইবপ সমীকরণ” অনেকবার হইয়াছে । সর্বশেষে ' সম্ভবত 
পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোঁষ বিচার করিয়া কতককে কৌলীন্ত- 
চ্যুত করিলেন এবং অল্পদোবাশ্িত অন্য কুলীনগণকে ছত্রিশ ভাগ অথবা! মেল-এ 
বিভক্ত করিলেন । প্রতি মেলের মধ্যেও বিবাহাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে এরূপ কঠোর 
নিয়ম করা হইল যে কালক্রমে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার ছাড়! অন্ত কুলীন 
পরিবারের সহিতও কুলীনদের বিবাহ হইতে পারিত না। ইহারই ফলে কুলীন 
সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ, কন্যার বেশী বয়স পর্যস্ত বা চিরকালের জন্য অনৃঢ়তা ও 
অবশ্ঠন্তাবী ব্যভিচারের উদ্ভব হইল । কোঁন কুলীন ৫*, ৬০ বা ততাঁধিক 
বিবাহ করিয়াছে, বা অশীতিপর বুদ্ধের সহিত পিসী, ভাইঝি সম্পর্কান্থিতা 
১০ হইতে ৬* বৎসর বয়স্কা ২০।২৫টি অনৃঢার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে 
এরূপ দৃষ্টাস্ত বিংশ শতাব্দীতেও দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য অনেক বিবাহিতা 
কুলীন কন্যা বিবাহ রাত্রির পরে আর স্বামীর মুখ দর্শন করিবার স্থযোগ 
পাইত ন]1। 

্রাহ্মণ, টবছ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে বৃহগ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
অবলম্বনে প্রথম ,ভাঁগে যাহা বল হইয়াছে তাহ! মধ্যযুগ সন্বন্ধেও প্রযোজ্য । 
সমসাময়িক বাঁংল! সাহিত্যে এপ অনেক জাতি ও তাহাদের বৃত্তির উল্লেখ 
আছে। 


১। বণিক গোঁপ-_ইহা্দের ক্ষেতের ফসলে বাড়ী ভরা! থাঁকিত। 
“মুগ, তিল গুড় মাসে গম সরিষা কাপাসে 
সভার পূণিত নিকেতন ।” (৩৫৫ পৃঃ) 
২। তেলি-_ইহারা কেহ চাষ করিত, কেহ ঘাঁনি হইতে তৈল করিত, কেহ 
কেহ ঠৈল কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিত। 
৩। কামার-_কুড়াঁলি, কোদালি, ফাল, টাঙ্গী প্রভৃতি গড়িত। 
৪। তাগ্ধুলী--পান, সুপারি এবং ক্পুর দিয়া বীড়া বান্ধিয়া বিক্রয় 
করিত। 
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৫। নাঁপিত--কুলকর্ম ছাড়াও ইহারা মাসোহার! পাইয়া পালোয়ানদের 
ডলাই মলাই করিত। 
৬। মোদক--ইহাঁর! চিনির কারখানা করিত এবং খণ্ড (পাটালি গুড়), লাড়ু, 
প্রভৃতি 
“প্সর] করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে 
শিশুগণে করয়ে যৌগান।” (৩৫৭ পৃঃ) 
ছুই শ্রেণীর দাস--“মতস্ত বেচে করে চাঁষ। 
ছুই জাতি বৈসে দাস” ॥ (৩৫৯ পৃঃ) 
৮। কিরাত ও কোল-_হাটে ঢোল বাজাইত। 
৯। িউলীরা-_খেজ্ুরের রস কাটিয়। নানাবিধ গুড় প্রস্তত করিত। 
১০। ছুতাঁর- চিড়া কুটিত, মুড়ি ভাজিত, ছবি আকিত। 
১১। পাটনী--নৌকায় পারাপার করিত, ইহার জন্য রাজকর আদায় 
করিত। 
১২। মারহাটারা--“শোলঙ্গে পিলুই কাটে; 
ছানি ফীড়ে চক্ষে দিয়া কীট11” (৩৬১ পৃঃ) 
প্রথম পংক্তির অর্থ দুর্বোধ্য-- সম্ভবত প্লীহা৷ কাটার কথা আছে। 
জীবিকার্জনের এই সমুদয় বৃত্তির সহিত বেশ্তাবৃত্তিরও উল্লেখ আছে। কামিলা 
বা কেয়লা জাতিকে 'জায়াজীব” বল! হইয়াছে । সম্ভবত ইহার! স্ত্রীকে ভাড়া 
দিয়! জীবিক1 অর্জন করিত (৩৬১ পৃঃ) । 
ইহা ছাড়! ক্ষত্রি, রাঁজপুত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহারা মল্প-বিদ্যা শিক্ষা 
করিত। বাগদিদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে--পনানাবিধ অস্ত্র ধরে দশ বিশ পাইক 
করি সঙ্গে ।” (৩৫৯ পৃঃ) 
দ্বিজ হরিরাঁমের চণ্ডীকাব্যে (১৬শ শতাবী)১ এইরূপ তালিকা আছে। ইহার 
মধ্যে শৃদ্রঘাজী ব্রাহ্মণ, অথ্ষ্ঠ, সদ্‌গোপ উল্লেখযোগ্য । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
(১৭৫২ গ্রীষ্টাব্ব) ভারতচন্দ্র অন্গদামঙ্গলে বর্ধমীন নগরীতে বিভিন্ন জাতির ষে বর্ণন 
দিয়াছেন তাহার সহিত ছুই শত বৎসর পূর্বেকার উল্লিখিত কবিকন্কণ চণ্ডীর ব্রণনার 
যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ আছে। সুতরাং এই দুইটি মিলাইয়া বাংলায় মধ্যযুগের বিভিন্ন 
জাতির বাস্তব চিত্র অস্কিত করা ঘায়। এখানেও প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই ছুই 


(১) বঙ্গসাহিতা পরিচয়, পৃঃ ৩১৫ । 


৭ 


ধর্য ও সঙ্গাজ ৩৩৩ 


বাঁতির উল্লেখ । তাহার পরেই আছে, 
“কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি | 
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাসারি শ'খারি ॥ 
গোয়াল! তাঁমুলী তিলী তাঁতী মালাকাঁর। 
নাপিত বাকুই কুরী (চাষা) কামার কুমার ॥ 
আগরি প্রভৃতি (ময়রা) আর নাগরী যতেক। 
যুগি চাসাধোব চাঁসাকৈবর্ত অনেক ॥ 
সেকরা ছুতার হুড়ী ধোঁব! জেলে গু'ড়ী। 
টাড়াল বাঁগদী হাঁড়ী ডোম মুচী শুড়ী॥ 
কুরমী কোরঙ্গা পোঁদ কপালি তিয়র। 
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর ॥ 
বাইতি পটুয়া কাঁন কসবি ঘতেক ।* 
ভাবক ভক্কিয়৷ ভাড় নর্তক অনেক |” 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে আচারিজ (আচার্য, দৈবজ্ঞ ?), সগুনী (ব্যাধ বা! শাকুন শীস্ত্রবিং) 
ঝালিয় (এন্্রজালিক 1), ও বাদিয়1 (সাপুড়ে) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি 
কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বৃত্তি অথবা বুত্তিগত জাতি নির্দেশ করিতেছে কি ন1 তাহ! 
বুঝা যায় না। 
মধ্যযুগে প্রাচীন যুগের স্তায় ক্রীতদাপ ও ক্রীতদাপী সমাজের একটি বিশিষ্ট 
অঙ্গ ছিল। ইস্লাঁমের বিধি অনুসারে হিন্ফু কোন মুমলমাঁন দাস রাখিতে পারিত 
না, কিন্তু মুনলমান হিন্দু দাস রাখিতে পাঁরিত। মুসলমানের! হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া! 
বহু হিন্দু বন্দীকে ইপলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়৷ ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করিত। 
ইহারা গৃহে ভূত্যের কার্ধে নিযুক্ত হইত কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোক অনেক সময়ই 
উপপত্বী বা! গণিকাতে পরিণত হইত । মুললমান স্থলতাঁনের1 ভারতের বাহির হইতে 
বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাঁসী আনয়ন করিতেন। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়' 
হইতে আনীত বহু দাঁস বাংলায় ছিল। ইহাঁদদিগকে খোজা করিয়৷ রাজপ্রাসাদে 
দাঁয়িত্বপূর্ণ কার্ষে নিযুক্ত কর] হইত। এই হাবনী খোজার! ষে এককালে খুব শক্তি- 
শাঁলী ছিল এবং এমন কি বাংলার সুলতান পদে যে আসীন ছিল তাহা পূর্বেই 
১। বন্ধনীর মধো পাঠভেদ দেওয়! হইল। ২য় ভাগ--১৩ পৃঃ। 
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বল! হইয়াছে। অন্তান্ত অনেক মুনলমান ক্রীতদাসও মধ্যযুগে খুব উচ্চপদ অধিকার: 
করিয়াছিল । কেহ কেহ রাজনিংহাসনেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইব্ বত্বঃতার ভ্রমণ- 
বিবরণী (চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ) হইতে জান! যায় যে, সে দময় বাংলা দেশে খুব 
হৃবিধাতে দাসদাপী কিনিতে পাওয়। যাইত। ইব-জ্ বত্ততা একটি যুবতী ক্রীতদাসী 
ও তাঁহার এক বন্ধু একটি বাঁলক ক্রীতদীস ক্রয় করিয়াছিলেন । 
হিন্দুদের মধ্যেও দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। দাসদাসীরা গৃহকার্ষে নিধুক্ত 
থাকিত। অনেক সময় কোন কোন যুবতী স্ত্রীলৌককে উপপত্রীরূপেও জীবন-যাপন 
করিতে হইত। দাঁস-ব্যবসায় খুব প্রচলিত ছিল। বহু বালক-বাঁলিকা1 এবং 
বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক 'মপন্থত হইয়া দাসূপে বিক্রীত হইত । এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় 
প্রকাশ্তভাবে হইত। অনেক সময় লোকে নিজেকেই বিক্রয় করিত। এইরূপ 
বিক্রয়ের দলিলও পাঁওয়! গিয়াছে । মগ ও পতু্সীজেরা যে দলেদলে স্ত্ী-পুরুষকে 
ধরিয়া! নিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত তাহা। পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
আমেরিকার দাসদের তুলনায় ভারতীয় দাস-দাসী অনেক সদয় ব্যবহার পাইত। 
তবে কোন কোন স্থলে দাঁসগণকে অত্যন্ত নির্যাতন আর লাঞ্ছনাও সহা করিতে 
হইত। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাসত্ব প্রথ। খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল । 
দুভিক্ষের সময় অথবা দারিপ্র্যবশত: লোকে নিজেকে অথবা পুত্রকন্তাকে দীসখত 
লিথিয়। বিক্রয় করিত। তখনকার দিনে কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান 
সমাজে দাস রাখা একটি ফ্যাশান হইয়! ঈাড়াইয়াছিল। ১৭৮৫ থুষ্টাব্ে মার উইলিয়ম 
জোনস্‌ জুরীদ্দিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন “এই জনবন্থল শহরে এমন কোন 
পুরুষ বা স্ত্রীলোক নাই বলিলেই চলে যাহার অস্তত একটিও অল্পবয়স্ক দান নাই। 
সম্ভবত আপনার! সকলেই দেখিয়াছেন কিরূপে দান-শিশুরদল বোঝাই করিয়া 
বড় বড় নৌকা। গঙ্গা নদী দিয়া কলিকাতায় ইহাদের বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া 
আনে। আর ইহাঁও আপনার! জানেন যে এই সব শিশু হয় অপহৃত ন! হয় ত 
দুতিক্ষের সময় সামান্য কিছু চাঁউলের বিনিময়ে ক্রীত।” আফ্রিকা, পারস্য উপ- 
সাগরের উপকূল, আর্মেনিয়া, মরিশাস্‌ প্রত্ৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় দাস চালান 
হইত। বাংলাদেশ হইতেও বহু দান-দাপী ইউরোপীয়ান বশিকেরা ভারতের 
বাহিরে চালান দ্রিত। কলিকাতায় কয়েকটি ইংরেজ রীতিমত ক্রীতদানের ব্যবসা 
ঈ্ধরিত এবং এই উদ্দেস্তে কেবল বাহির হইতে দাস-্দাদীই আনিত না তাহাদের 
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সম্ভান-সস্ভতিও বিক্রয় করিত। কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান পরিবার 
দাস-দাসীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত। ১৭৮৯ গ্রীষ্টান্ে ইংরেজ গতর্মেষ্ট- 
ভারত হইতে ক্রীতদাস বাহিরে পাঠানে। বে-আঁইনী বলিয়া ঘোঁধণ করেন । 
উনবিংশ শতাব্দীতে দাসত্ব-গ্রথা ও দাঁস-ব্যবসায় রহিত হয়। ূ 

সমসামক্লিক সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মধ্যযুগে বাংলা দেশে তথা- 
কথিত অনেক নিয়শ্রেণী নানা কারণে সমাজে মর্ধাদ1! লাভ করিয়াছিল। 

হাঁড়ী, ডোম প্রভৃতি বুদ্ধবিদ্যায় পারদপ্রিতার জন্য সম্মান পাইত। মাণিকচন্ত্র' 
রাজার গানে. আছে যে রাজা! গোবিন্বচন্দ্রের মাত! তাহাকে এক হাঁড়ি জাতীয় 
গুরুর কাছে দীক্ষা! নিতে বলিয়াছিলেন। শূন্যপুরীণ-রচয়িত1 ডোম জাতীয় রামাই 
পণ্তিত ধর্মের পূজার পুরোহিত ছিলেন এবং ব্রাঙ্মণোচিত মর্যাদা পাইতেন। 
সহজিয়া ধর্মে চণ্ডাঁলীমার্গ এবং ডোস্বীমার্গ মুক্তির সাধনম্বরূপ বণিত হইয়াছে । 
চত্তীদাসের সহিত রজকিনীর নাঁম পদাঁবলীতে যুক্ত আছে। স্তবতি ও পুরাণের 
গণ্তীর বাহিরে সহজিয়া, তাস্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি ষে সকল নব্যপস্থী ধর্মপম্প্রধায়ের 
উত্তব হইয়াছিল তাহারাই বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে এই সকল নিম্ন জাতিকে 
উচ্চ যর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । নাথ সম্প্রদায়তৃক্ত যোগীরাও সে যুগে বর্তমান 
কালের তুলনায় অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিত। 

স্থবর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতির লোক বাণিজ্য করিয়া লক্ষপতি হইত 
এবং সমাজে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিত । মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই শ্রেণীর প্রাধান্য 
বণিত হইয়াছে। ন্মার্ত রঘুনন্দন সমৃদ্রধাত্র! নিষেধ করিয়াছিলেন । কিন্তু বণিকেরা 
ষে এই নিষেধ না মানিয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত, মঙগলকাব্যে তাহার ভূরি 
ভূরি প্রমাণ আছে। এই ব্যাপারে বাস্তবের সহিত আদর্শের প্রভেদ অত্যন্ত 
বিস্ময়কর মনে হয়। অসম্ভব নহে ষে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈগ্ভ প্রভৃতি উচ্চবর্ণেরা 
যাহাতে অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিলর্জন দিয়! বণিক্বৃত্তি অবলম্বন না করে 
সেইজন্যই রঘুনন্দন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গন্ধবণিক, স্থবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যে উচ্চ 
শিক্ষা প্রচলন ছিল এবং ষীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রভৃতি গ্রন্থ রচন। করিয়া 
ছেন। মধুক্ছদন নাপিত নলদময়ন্তী কাহিনী বাংলা কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন 
(১৮০০ শ্রীঃ)। তিনি লিখিয়াছেন যে তাহার পিতা এবং পিতামহও সাহিত্যক্ষেত্রে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাঝি কায়েখ্, রামনারায়ণ 
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গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুণী প্রভৃতি পু'খির লেখকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন ।* ইহ! হইতে 
বুঝা যাঁয় যে শিক্ষা ও জ্ঞান কেবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ*ছিল না। 
ব্রাহ্মণ, বৈচ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্তান্ত জাতির 'লোৌকও ধর্মসম্জ্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। সদ্গোঁপ জাতীয় রামশরণ পাঁল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ 
ছিলেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যবনের স্পৃষ্ট ভোজ্য বা পানীয় গ্রহণ করিলে হিন্দুর 
জাতিপাত হইত। চৈতন্তচরিতামৃতৈ স্থবুদ্ধি রুয়ের কাহিনী ইহার একটি জলস্ত 
দৃষ্টাস্ত। হুলতাঁন হৌসেন শাহ বাল্যকালে স্ুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাঁকরি করিতেন 
এবং কর্তব্য কাঁজে অবহেলার জন্য স্থবুদ্ধি তাঁহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। 
স্থলতান হইবার পর হোঁসেন শাহের পত্বী এরই কথ। শুনিয়। সুবুদ্ধির প্রাণ বধ করার 
প্রস্তাব করেন। মুলতান ইহাতে অনম্মত হইলে তাহার স্ত্রী কহিলেন, তবে তাহার 
জাতি নষ্ট কর। অতএব “করোয়ার পাঁণি তার মুখে দেয়াইলা”, অর্থাৎ মুসলমানের 
পাত্র হইতে জল খাওয়াইয় স্থবুদ্ধি রাঁয়ের জাতিধর্ম নষ্ট কর? হইল। স্ুবুদ্ধি কাশীতে 
গিম্না পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্ের বিধান চাহিলেন। একদল বলিলেন “তপ্ত স্বৃত 
খাইয়া প্রাণ ত্যাগ কর।” আর একদল বলিলেন "অল্পদোষে এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত 
'বিধেয় নহে” । তখন চৈতন্তদেব কাশীতে আগেন এবং স্থৃবুদ্ধি তাঁহার কাছে নিজের 
কাহিনী ব্যক্ত করেন। চৈতন্তদেব বলিলেন, তুমি বুন্দাবনে গিয়! পনিরস্তর কর 
কষ্ণনাম সংকীর্তন” । ইহাতে তোমার পাঁপ থণ্ডন হইবে এবং তুমি কুষ্চরণ পাইবে। 
অস্ভুতাচার্ষের রামায়ণের নিম্মলিখিত উক্তি হইতে মনে হয় যে যবনম্পর্শে 
জাতি নষ্ট হওয়ায় হিন্দু সমাজে ষে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল তাহা রোধ করার জন্য 
একদল উদ্দারপস্থী ইহার প্রতিবাদ করিতেন। 
“বল করি জাতি যদি লএত যবনে। 
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষপে ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জনে ।” 
এইরূপে মুসলমান কর্তৃক কোন কুলন্ত্রী ধধিত হইলেও সমাজে যাঁহাঁতে সেই পরিবার 
জাতিচ্যুত না হয় দেবীবরের মেলবন্ধনে সেজন্য কতকগুলি মেল “যবন-দোষে' দুষ্ট 
বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । অর্থাৎ দূবিত হইলেও তাহার! ত্রাহ্মণসমাঁজে স্থান 
পাইয়াছে। সম্ভবত'একই রকমের দৌষে এক ৰা একাধিক মেলের স্থ্টি হই-- 
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'্তানাঁদের পরম্পরের মধ্যে বিবাহার্দি ভোজ্যাক্সতা বজায় থাকিত। তবে এই সমুদয় 
চেষ্টায় খুব বেশী কাজ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষবন স্পর্শে হিন্ছু জাতিচ্যুত 
হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। আবার পিরালী, শেরখানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 
ম্প্কোন কোন পরিবার জাতিত্রষ্ট হইয়াও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নাই। দেবীবর 
খটকও য্বন-দৌষে দুষ্ট ভৈরব ঘটকী, দেহটা, হরি মজুমদারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমাজের 
, মেল উল্লেখ করিয়াছেন। তখন দক্ষিণ বাংলায় মগদের অত্যাচার ছিল--সেই 
জাই “মঘ দোষে' দুষ্ট বাঙ্গাল মেঙ্গের উৎপত্তি হুইয়াছিল। দেবীবর ঘটকের মেল 
বর্ণনা পড়িলে মনে হয় বাংলার ত্রাঙ্গণেরা অধিকাংশই কোন না কোন দোষে দূষিত 
ছিলেন এবং এইজন্যই অসংখ্য মেলের বন্ধন স্ষ্টি করিয়া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন 
গণ্তীতে তাহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল । 

মুনলমান ও মগ ব্যতীত আর এক অস্পৃশ্ট বিদেশী জাঁতি-_পতুগীজ-_ এদেশে 
প্রীধান্ত লাভ করিয়াছিল । ' পরিজ ও মগ জলদস্থ্যদের অত্যাচারের কথা অন্যত্র 
বলা হইয়াছে । পতুগীজেরা অনেকে বাংলায় স্থায়িভীবে বাঁম করিত। বরিশালের 
পূর্বে, নোয়াখালি দক্ষিণে ও চট্টগ্রামের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তে ষে 
সমুদয় দ্বীপ ছিল সেখানেই তাহারা বেশীর ভাঁগ বাস করিত এবং জলপথে দক্্য- 
বৃত্তি করিত। সন্দীপ স্বীপটি কয়েক রৎসর যাবৎ পত্তুগীজ কার্বালোর অধীনে 
ছিল। তারপর পিবাস্তিও গন্স্য(লভেম্‌ তিবৌ নামক একজন দুর্ধ জঙদহ্য তিন 
বৎসর ( ১৬০৭-১৬১০ গ্রীঃ ) সন্দ্বীপে স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাঁজত্ব করিয়াছিল। 
তাহার অধীনে এক হাজার পতুগীজ ও দুই হাঁজার অন্যান্ সৈন্য, দুইশত ঘোঁড়- 
সওয়ার এবং ৮* খানি কামান দ্বার রক্ষিত রণতরী ছিল। বাংল! দেশের কোন 
কোন জমিদার তাহার মিত্র ছিল। সৈনিক ও সেনানায়ক ছিসাবে পতু'গীজদের 
খুব খ্যাতি ছিল। 

হুগলী হইতে অপ্তগ্রাম পর্যস্ত ভূভঃগ তাহাদের অধিকারে ছিল। অন্তান্ত বহু 
স্থানে তাহাদের বসতিঃছিল | বাংলার বহু জমিদার এবং সময় সময় সুলতানেরাও 
পতু্গীজ সেন! ও সেনানায়ক্দিগকে আত্মরক্ষার্থে নিযুক্ত করিতেন। মুঘল যুগেও 
বাংলার নবাবেরা পতু্গীজ সৈন্ত পোষণ করিতেন । 

পর্তুগীজেরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও বাংলা দেশের কিছু উন্নতি 
ক্করিয়াছিল। তাহী্না একটি অনাথ আশ্রম এবং কয়েকটি হাপপাতাল প্প্রতিষ্ঠা 
করিয়া! এই শ্রেণীর লোকহিতকর কার্ষের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহার! 


হ৩৮ বাংল দেশের ইতিহাস 


মিশনারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কখনও কখনও এদেশীয় ছাত্রদিগের গোয়াতে 
কলেজে পড়ার বন্দোবস্ত করিত। বাংল! গদ্ভ-সাহিত্য তাহাদের কাছে যে বিশ্ষেরূপে 
খণী তাহা সাহিত্য-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । এককালে বাংলাদেশের উপকূল- 
ভাগে পত়ৃগিজ ভাষা বিভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে কথ্য ভাষারপে ব্যাবস্বত 


হইত। 

মধ্যযুগে পতৃগিজদের নিকট হইতে কয়েকটি নৃতন জিনিস বাংলায় আমদানী 
হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখষোগ্য তামাঁক। বর্তমান কালে ইহার 
ব্যবহারে আমর! এত অভ্যন্ত যে, ইহ1 যে মাত্র তিন চারিশত বদর আগে 
আমেরিকা হইতে পতুগিজেরা আমাদের দেশে আমদাঁনি করিয়াছিল তাহা আমরা 
ভুলিয়া যাঁই। এইরূপে জামরুল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালেবু, ম্যাঙ্গোষ্টীন, 
কেশুবাদাঁম, পেঁপে, আনারস, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, আতা, নোন। প্রভৃতি ফল, লঙ্কা, 
মরিচ, নীল, রাঙ্গা আলু এবং কৃষ্ণকলি ফুলও পততুীজদের আমদানি। ১ “কেদারা? 
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সম্রাট আকবরের সভাসদ আসাদ বেগ বিজাপুর হুইতে তামাক আনিয়! সম্রটকে উপহার 
দেন। আসাদ বেগ লিখিয়াছেন যে ইহার পূর্বে তিনি কখনও তামাক দেখেন নাই এবং মোগল 
দরবারেও ইহা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল । সুতরাং অনেকে অনুমান করেন যে ষোড়শ শতকের 
শেষে অথব] সগ্ডদশ শতকের প্রথমে ইহ! ভারতে আমদানি হন্প। কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাই তাহার 
“মনসা-বিজয়' কাব ( ৬৬-৬৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে মুনলমানের! তামাক খাইতে থুব অভ্যন্ত। 
তিনি এই কাব্যের একটি শ্লোকে ইহার রচনাকাল ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। ক্তরাং আকবরের, এমন কি পতুগীজদের ভারতে আগমনের পূর্বেই 
বাংল। দেশে তামাক প্রচলিত ছিল এরাপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে । আসাদ বেগ আকবরকে তামাক 
উপহার দিলে আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহ! কি? তখন নবাব খান-ই-আজম বলিলেন যে 
ইহা! তামাক এবং মক্কা! ও মদিনায় ইহ! হুপরিচিত। সুতরাং বাংল! দেশেও বিপ্রদাসের সময়ে 
মুসলমানদের তামাক খাওয়। অভ্যান ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। অপর পক্ষে বিগ্রদাসের 
কাব্যে “খড়দহ শ্রীপাট” ও :কলিকাতা"র উল্লেখ থাকায় অনেকে মনে করেন ষে হয় তাহার 
কাব্য রচনার তারিথধুক্ত গ্লোকটি ন! হয় শ্রীপাট ও কলিকাতার উল্লেখযুক্ত পংক্তিগুলি প্রক্ষিপ্ত। 
তামাকের উল্লেখও কাব্য রচনার তারিখ সম্বন্ধে সংশয়ের পোষকত| করে ও উল্লিখিতরপে 
ংশয় অপনোদনের সমর্থন করে। (আসাদ বেগের বর্ণন1--], শব, 1085 059৫9, 
18678) 17 81658566717 06787, 20. 105, 121-2 ভ্রষ্টব্য। বিগ্রদাসের কাল নির্ণয়. 
জীদুখময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কাঁলক্রম? পৃঃ ১১৯-২৪, ২৮৬-৭, 
দ্য) 


ধন ও সমাজ ৩০৪৯ 
ও “মেজ এই ছুইটি প্রার্টীন শব আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে সম্ভবত চেয়ার 
ও টেবল প্রভৃতির ব্যবহার আমরা পর্তুপীজদের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। এইরূপ 
আরও কয়েকটি শব পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত হুইয়াছে। মধ্যযুগের শেষে 
তামাক খাওয়ার অভ্যাস যে কিরূপ সংক্রামক হইয়। উঠিয়াছিল, তাহা ১২৮ 
বাংলা সনে লিখিত *তামাকু মাহাত্ম্য” নামক পুঁথি হইতে বোঝ! যায়। ইহাতে 
আছে “দিবানিশি ষেবা নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অস্তকাঁলে চলে যায় কাশী” ॥ 
আর “অপমৃত্যু নাহক তাহার” এবং ইহাতে বনু রোগ সারে। 


(খ) জ্ঞান ও বিদ্যা 
লেখাপড়া শেখায় বাঙালীর চিরদিনই আগ্রহ ছিল। সাহিত্য প্রসঙ্গে ত্রান্মণ 
দের নানাবিধ শাস্ত্রচর্চার উল্লেখ কর] হইয়াছে । গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার জন্য 
বিখ্যাত ছিল। চৈতগ্যের মমসাময়িক নবদ্বীপের বর্ণনা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি । 
“নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বণিবারে পারে । 
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥ 
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ । 
সরন্বতী দৃ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ ॥ 
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে। 
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে ॥ 
নান। দেশ হৈতে লোকে নবদ্বীপ যায়। 
নবন্বীপে পড়িলে সে বিচ্যারল পায় ॥ 
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। 
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়” 1১ 
নব্যন্ায় ও শ্থতি চর্চার জন্য নবহীপ বিখ্যাত ছিল। অদ্বিতীয় নেয়াপ্িক পণ্ডিত 
রঘুনাথ শিরোমপির সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ কর হইয়াছে ॥ তাহার সম্বন্ধে অনেক 
গল্প বাংলার পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত আছে। একটি এই ষে, মিথিলায় পক্ষধর 
মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে রঘুনাথ বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বর্তমানে অনেকে বিশ্বাস করেন না যে রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের 


১। চৈতন্-ভাগবত-্জাদি, ২র অধ্যায়। 
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ছাত্র ছিলেন। তীহাঁরা বলেন, রঘুনাথের গুরু ছিলেন ধাঁচ্ছদেব সার্বভৌম । 
বাস্থদেব সম্বন্ধেও একটি কিংবস্তী প্রচলিত আছে। তৎকালে মিথিলাই নব্যন্তায়” 
চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং যাহাতে এই প্রতিপতি অক্ষু্ণ থাকে এই জন্য উত্ত 
শাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি বা! তাহার প্রতিলিপি মিথিলার বাঁছিরে কেহ লইস্কা 
যাইতে পাঁরিত না। প্রবাদ এই ঘে পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বাসুদেব সার্বভৌম চারি 
খণ্ড “চিস্তামণি' ও “কুস্থমাঙ্ুলি'র কারিকাংশ কঃঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্ীপে 
“সবপ্রথম ন্ায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন । বহুলপ্রচলিত হইলেও 
এই কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কিন! তাহ! নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 
নৃতন যে সমুদয় প্রমাঁণ পাঁওয়। গিয়াছে তাহাতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ফে৷ 
বাস্থদেব পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, এবং তাহার পূর্বেই বাংলায় নব্যন্যায়ের অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল ; কারণ, মিথিলার নব্যন্তায়ের গ্রন্থে “গৌড়মতের' উল্লেখ 
আছে। 

রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতকের শেখার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাহ্দেব 
সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্তদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবঘীপে 
ষবনরাজ যে অত্যাচার করেন তাহার বিবরণ জয়ানন্দবের চৈতগ্যমঙ্গল হইতে 
পরে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া! উপসংহারে জয়ানন্দ 
লিখিয়াছেন 


“বিশারদন্থত সার্বভৌম ভট্টাচার্য । 

সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥ 
উতৎকলে প্রতাপরুত্দ্র ধন্ুর্ময় রাজা । 
রত্র-পিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পুজা ॥” 


সার্বভৌম বহুদিন পুরীধামে অবস্থান এবং মহাবৈদাস্তিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি 
ও বিপুল রাঁজসম্মান লাভ করেন। চৈতম্যদেব বনু তর্ক-বিতর্কের পর তাহাকে 
বৈদাস্তিকের মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদে বিশ্বাম করান। প্রৌঢ় বাস্থুদদেব তরুণ' 
যুবক দল্্যাসীর ভক্তিবাদ্দে দীক্ষিত হন। বাংলার এই ছুই সুসস্তান স্দীর্ঘকাল 
উড়িষ্যায় বসবাস করিয়া ঘে রাজসম্মান ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন তাহা 
একাধারে বাংলার পাণ্ডিত্য ও গৌরব সুচিত করে। 
: মধাষুগে বাংলায় সাত্বিক প্ররুতি ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য অনেক ত্রাঙ্ষণের নাম 
পাওয়1 যায়। আবার এই্বর্ধশালী ভোগবিলাসী ত্রাহ্মষণেরও উল্লেখ আছে। চৈতন্ত” 


ধর্ম ও সমাজ ৬১১ 
ভাঁগবতে পুণগুরীক বিগ্যানিধির লভার যে বর্ণনা আছে তাহ প্রাক্স রাঁজলতার 
সদৃশ £ 

“দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিততলে শোভা করে। 
দিব্য চন্ত্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥ 

তহি দিব্য শধ্য। শোভে অতি সুক্সবাসে। 
পট্টনেত বালিস শোভয়ে চারিপাশে ॥ 


বিরান জনে। 
বাতাঁস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে ॥”১ 


৬৬ 


পরম তক্ত পুণগুরীক চৈতন্তের অতিশয় প্রিয়পান্তর ছিলেন; কিন্তু তিনি বিষয়ীর' 
মত থাঁকিতেন। স্থতরাং এই চিত্র যে অন্তত বিষয়ী বিত্তশালী ব্রাহ্মণের পক্ষে 
প্রযোজ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

পণ্ডিতদের রাজসম্মানও অনেকটা রাজসিক ভাবেরই ছিল। রায়মুকুট 
বৃহস্পতি মিশ্র কেবল স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন নাঃ তিনি রঘুবংশ, মেঘদূত, কুমারসস্তব, 
শিশুপালবধ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি কাব্যের এবং অমরকোষের টীকা লিখিয়া- 
ছিলেন।* গোৌড়েশ্বর জলালুদ্দীন এবং বারবক শাহ তাহাকে বহু সন্মান 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি উজ্জল মণিময় হার, ছ্যতিমান কুগুলঘয়, দশ 
অঙ্গুলির জন্য রত্বখচিত তাম্বর উদ্নিকা ( রতনচূড় ) প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 
তারপর নৃপতি তাঁহাকে হস্তিপৃষ্টে বসাইয়া স্বর্ণ-কলদের জলে অভিযেকাস্তে ছত্র, 
হন্তী ও অশ্ব এবং রাফ্মমুকুট উপাধি দান করেন।* বুহস্পতির পুত্রের! রাঁজমন্ত্রী-পদ 
লাভ করেন; কিন্তু তাহা সত্বেও তাহার] দিগ.বিজয়ী পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। 

_১। চৈতন্ত ভাগবত, মধ্য_-"ম অধ্যায় 
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৩। রায়মুকুট সম্ভবত উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; সুতরাং এই সমুদয় সম্মান 
কেবল পািতোর জন্ত না হইতেও পারে। রার়মুকুট সম্বদ্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে 
(1দএ. 1718. 04 (ছে, 4425 অভি, 75 7 আসে, 2155 অয 
183, 50 264 ভ্রষ্টধা। ) রার়মুকুট ১৪৭৪ ত্রীষ্টাযে জীবিত ছিলেন, হুতরাং তাহার পুত্রের, এব” 
সম্ভবত তিনিও সুলতান বারধক শাহের অনুগ্রহতাজন ছিলেদ। 
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জমিদার ও ধনী লোকের! বাঁষিক বৃত্তি অথব| ভূদম্পত্তি দান করিয়া ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতদের ভরণপোষণ করিতেন। অষ্টাদশ শতাবীতে নাটোরের রানী ভবানী ও 
নদীয়ার মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র বছ সংখ্যক পণ্ডিত ও টোলের ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া 
সংস্কৃত শিক্ষায় সাহাষ্য করিয়াছেন। 
সে যুগে প্রাচীন কালের রাঁজাদের স্তায় ত্রাহ্মণ পণ্ডিতের! দিথিজয়ে বাহির 
হইতেন। বিষ্ঞাবত্তার জন্ত প্রসিদ্ধ বহু স্থানে বিতর্ক সভায় অপর সকল পপ্ডিতকে 
পরাজয় করিতে পারিলে তাহার দিথিজয়ী উপাঁধি হইত । চৈতন্তের মময়ে নবহীপে 
'এইবপ এক দিথিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। চৈতন্ত-ভাগবতে ইহার যে বর্মন! 
আছে তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় ষে এই দিথিজয়ী পণ্ডিত “পরম- 
সমৃদ্ধ অশ্বগজযুক্ত” হইয়া আসিয়াছিলেন। আরও অনেক আখ্যান হইতে জান। 
যায় যে বড় বড় পণ্ডিতগণ তখন হাঁতী বা! ঘোড়াঁয় চড়িয়া বছ লোকলম্কর সঙ্গে 
লইয়! চলিতেন। 
বাংল? দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে মিথিলার নৈয়ায়িক পণ্ডিত 
পক্ষধর মিশ্র এইবপ দিশ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং হিন্দুস্থানের বহু পণ্তিতকে তর্কে 
পরাস্ত করিয়া হাতী, উট ও বহু লোঁকলস্কর সহ নবনীপে আসেন । তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানকার বড় পণ্ডিত কে? সকলেই গঙ্গার ঘাটে স্নানরত 
রঘুনাথ শিরোমণিকে দেখাইয়া দিল। রঘুনাথ ছিলেন কানা--তাই তীহাকে 
দেখিয়া পক্ষধর মিশ্র ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিলেন : “অভাগ্যং গৌড়-দেশস্ত ঘত্র কাণ: 
শিরোমপিঃ1” ( গৌড়দেশের দুর্ভাগ্য ষে এক কান] পণ্ডিতের শিরোমণি )। কিন্ত 
প্রবাদ অন্নুসারে এই কানা পণ্ডিতের নিকটই তিনি তর্কে পরান্ত হইয়াছিলেন । 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 
হুইয়াঁছিল। মহারাজ। রুষচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত 
তাহার রাজসভ অলঙ্কত করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও স্থুপপ্তিত ছিলেন এবং 
সভাম্থ পপ্ডিতগণের সহিত ন্যায়, ধর্মশান্্র ও দর্শনের আলোচনা করিতেন। তাহার 
সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসাবে বিশেষ প্রপণিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

নদীয়া ব্যতীত আরও কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বাশবেড়িয়াতে 
অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল--এগুলিতে প্রধানত ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। 
বেণী, কুমারহষ্ট, ভট্টপল্লী, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল ও 
বালিতে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী ছিল। 


ধর্ম ও সমাজ ৩১ 


সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত স্থতি ও ন্যায়ের চর্চায়, যে ত্রাক্ষণেরাই অগ্রণী 
ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অস্তাগ্ জাতীয় লোকেরা, বিশেষত 
বৈস্ত জাতি, ঘে সংস্কৃত শানে অভিজ্ঞ ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। কয়েকজন 
খুনলমান পণ্ডিতও নানা সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বোক্ত আলাওল 
ইহার এক প্ররুষ্ট দৃষ্টাস্ত। ধর্মঠাকুরের পূজারী সাধারণত নীচ জাতীয় হইলেও 
সংস্কৃত চর্চা করিতেন। শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেন লিখিয়াছেন £ “দক্ষিণ রাঁ়ে স্থানে 
স্থানে এখনও ডোম ও বাগন্দী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাব্য 
ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে”।১ কয়েকজন স্্রীলোকও 
সংস্কৃত কাব্য ও বাংল] পদাবলী রচন। করিয়াছিলেন ও পাগ্ডিত্যের অধিকারী 
ছিলেন । 

বাংলাদেশের নানা স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বহু চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। 
বর্ধমানের এক চতুষ্পাঠীতে দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী, মিথিল! প্রভৃতি স্থানের ছাক্জ 
ছিল।২ রূপরাম চক্রবর্তীর আত্ম-কাহিনীতে আছে যে তিনি বাল্যকালে রঘুরাম 
ভট্টাচার্যের টোলে অমরকোষ, সংক্ষিপ্তপার ব্যাকরণ, পিঙ্গলের ছন্দঃসুত্র অথবা 
প্রা্কতপৈক্গল এবং শিশুপালবধ, রঘুবংশ, নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্য পাঠ 
করিয়াছিলেন। 

কবিকঙ্মণ-চণ্ডীতে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ পাঠ্য বিষয়ের তালিকা 
হইতে তৎকালে এই সম্ঘন্ধে একটি ধারণ! কর! যায়। প্রথমেই আছে ১. 

“রক্ষিত পঞ্রিকা টীকা স্তায় কোষ নাটিকা 
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।” 

তারপর পিঙ্গলের ছন্দঃস্ত্র, দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, জৈমিনি মহাভারত, নৈষধ, 
মেঘদুত, কুমারসম্ভব, সপ্তশতী, রাঘবপাগুবীয়, জয়দেব, বাসবদত্বা, কামন্দকী- 
দীপিকা, ভাম্বতী, বামন, হিতোপদেশ, বৈদ্য ও জ্যোতিষ শান্ত, স্থতি, আগম, 
পুরাণ প্রভৃতি । 

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংল ভাষায় উচ্চশিক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল তাহ বলা 
কঠিন। মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাবীতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা! 
সন্বদ্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করা যায়। গ্রামে খড়ের ঘরে, কোন বাড়ীর 


১। নুচ্ষুমার় সেন, মধ্যধুগের বাংল! ও বাঙ্গালী, ৪৬ পৃঃ। 
২। র্বামঞ্রসাদের গ্রস্থাধলী পৃঃ ৫ । এই গ্রন্থে পাঠা বিষয়েরও হর্ণনা আছে। €পৃঃ৫*-১) 


৩১৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


টত্তীমণ্ডপে বা খোল! জায়গায় পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয়ের! খুব দামান্তই বেতন 
পাইতেন; কিন্তু ছাত্রর! বিস্া সাঙ্গ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিত। গুরুমহাশয়ের! 
বেতের ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করিতেন না। হাঁত-প1 বাঁধা, বুকের উপর 
চাপিয়া বস। প্রভৃতি শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। সাধারণত গুরুমহাশয়দিগের বিদ্যা- 
বুদ্ধি খুব সামান্যই থাঁকিত। ছাত্রের ছয় সাত বৎসর পাঠশালায় থাকিয়া বাংল! 
পড়িতে ও লিখিতে পাঁরিত এবং কিছু কিছু গণিত শিখিত। কড়ি ও পাথরের 
কুচি দিয়া সংখ্যা গণনা, যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়। হইত। হিসাব রাখা, চিঠি- 
পত্র, দলিল ও দরখাস্ত লেখ! প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাঠশালাতেই হইত 
শিশুরা প্রথমে বালির উপূর খড়ের কুটা দিয়! লিখিত। তারপর খড়ি দিয়! মাটির 
মেজেতে লিখিত। ক্রমে ক্রমে কলাপাতায়, তাঁলপাতায়, খাঁগ ব1 বাঁশের কঞ্চি 
দিয়! লেখা অত্যাস করিত। তুলা দিয়া কাগজ তৈরি হইত--যাহারা তৈরি করিত 
তাহাদিগকে কাগজী বলিত। এই তুলট কাগজ ছাড়া তালপাতা ও ভূর্জপত্রে গুথি 
লেখ। হইত। হরিতকী ও বয়ড়ার রস প্রদীপের কাল তৃষাঁয় মিশাইয়! কালী তৈরি 
হইত । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শতকরা আটজনের বেশী ছাত্র পাঠশালায় পড়িত 
না এবং ছয়জনের বেশী লেখাপড়া জানিত না। তবে এই সংখ্যা সমস্ত মধ্যযুগের 
পক্ষেই প্রযোজ্য কিন। বলা শক্ত। 

টোল ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চশিক্ষা! হইত। সাধারণত গুরুর 
গৃহেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। ইহার ব্যয়ের জন্ত রাজা ও ধনী লোকেরা 
বাধিক বৃত্তি দিতেন । 

পাঠশালা! ছাড়াও কীর্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি দ্বারা লোক-শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। 


(গ) স্ত্রীঞজজাতির অবস্থা 


সমসাময়িক সাহিত্যে মেয়েদের পাঠশালায় যাওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা 
লাভের কথা আছে। স্ৃতরাৎ তাহার মোটামুটি লিখিতে পড়িতে জানিত। 
'কবিকস্কণ-চণ্ডী'তে লহনা, খুল্লনা ও লীলাব্তীর পত্র লেখ! ও পত্র পাঠের উল্লেখ 
আছে। দয়ারামের “সারদামঙ্গলে' রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এবং রাস- 
হন্দরীর আত্মচরিতে ছেলেমেয়েদের একত্রে পাঠশালায় যাওয়ার কথ আছে। ছুই 


ধর্ম ও সমাজ ৩১৫ 


এক স্থলে--েমন রামপ্রসাঁদের বি্যাঙ্ছন্দর ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙগলে-্্মায়িকা 
বিদ্যার উচ্চশিক্ষার উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহা কততদুর বাস্তব সত্য তাহা বল! যায় 
না। রাণী ভবানীও স্শিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া প্রপিদ্ধি আছে। তবে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাংলায় কয়েকজন বিছুধী মহিলা! ছিলেন। তৃষ্টাস্ত্বরূপ 
হটা বিগ্ালঙ্কার, হটু বি্যালস্কার, প্রিয়দ্ঘদ! দেবী, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী এবং 
কোটালিপাড়ার বৈজয়স্তী দেবীর সংস্কৃত ভাষায় পাগ্ডিত্যের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ইহাদের মধ্যে হটা বিচ্যালঙ্কার সমধিক প্রসিদ্ধ। রাঢ় দেশের এই কুলীন 
বাঁলবিধবা ব্রাহ্মণকন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, ম্বৃতি ও নব্ন্যায়ে পারদর্শী হইয়া 
কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও বিগ্য।লঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হন । ইনি 
সভায় ন্ায়শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্যের ন্যায় বিদায় লইতেন। 
১৮১০ গ্রীষ্টান্ধে ইনি বুদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। রূপমঞ্জরী, ওরফে হটু বিষ্যালক্কার” 
রাঁদেশবাসী নারায়ণ দানের কন্তা। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলেও নারায়ণ দাস 
কন্যাকে লেখাপড়া শরিখাইয়াছিলেন এবং তীহার মেধাঁশক্তি দেখিয়া ষোল সতর 
বৎসর বয়সের সময় এক ব্রাঙ্মণ বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখেন। রূপমঞ্জরী গুরুগৃহে 
টোলের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাকরণ পাঁড়তেন। তারপর সাহিত্য, আমুর্বেদ ও অন্যান্য? 
শাস্ত্র অধায়ন করেন। অনেকে তীহার নিকট ব্যাকরণ, চরকসংহিতা ও নিদান- 
প্রভৃতি বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। অনেক কবিরাজ চিকিৎসাসন্বন্ধে তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন । তিনি চিরকুমারী ছিলেন, মাথ! মুড়াইয়৷ ব্রাহ্মণ পপ্ডিতদের মত; 
শিখা রাখিতেন এবং পুরুষের মত উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন।১ প্রীয় একশত. 
বৎসর বয়মে ( বাংলা! ১২৮২ সন ) তাহার মৃত্যু হয়। 

কিন্তু এইরূপ কয়েকটি মহিলার কথা! জানা গেলেও অষ্টাদশ শতাবাীতে স্ত্রী শিক্ষার 
খুব বেশী প্রচলন ছিল ন|। সন্্রীস্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় মেয়েদের শিক্ষার্1ীনের, 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রথা এক রকম উঠিয়া 
গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না! । ইহার প্রধান কারণ দুইটি । প্রথমত, হিন্দুদের 
দৃঢ বিশ্বাস জন্মিয়াঁছিল ষে লেখাপড়া! শিখিলে মেয়ে বিধবা! হইবে। দ্বিতীয়ত,বাল্যাবস্থা 
পার হইতে ন! হইতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি। সপ্তম বৎসরে কন্যাদান 
খুব প্রশংসনীয় ছিল এবং দশ বৎসরের অধিক বয়স পর্যস্ত কন্যার বিবাহ না দিলে 
গৃহস্থ নিন্দনীয় হইতেন এবং ইহা! অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। 


১) গ্রজেন্্রনাথ বনোযোপাধ্যা়, চতুষ্পাঠী বুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা! (+--১১ পুঃ)। 


5৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইহা! পড়িলে মনে হয় 
ন্উনবিংশ শতাব্বীর শেষে অর্থাৎ অতি আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যস্ত--রক্ষণশীল হিন্দু 
পরিবারে এখনও যে সব অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তাহাই মধ্যযুগেও ছিল। অধিবাম, 
বাষি বিষাহ, বাসর ঘরে পুরস্ত্রীদের নির্লজ্জ ও অঙ্গীল আচরণ, কুখাদ্য দিয়া 
'জামাইয়ের সঙ্গে কৌতুক প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণন! মঙ্গলকাবাগুলিতে আছে। 
একটি বিষয়ে মধ্যযুগে বিবাহ-গ্রথা বর্তমান যুগের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল। এখন 
কন্তার পিতা বর-্পণ দেন--তখন বরের পিতা কন্তাঁপণ দিতেন । নিম্শ্রেণীর মধ্যে 
এখনও এই প্রথ! প্রচলিত আছে; কিন্তু ক্রমশ বর-পণের প্রথা প্রচলিত হয়। 
অল্প বয়মে বিবাহ হওয়ায় বালিকা বধূর শ্বপুরবাড়ী গমনের কালে বিয়োগ- 
বিধুরা কন্তা ও তাহার মাতা, ভ্রাতা, ভম্বীর ব্যথা সে যুগের *ছড়ায় ধ্বনিত 
হইয়াছে । 
“ভাঙ্গা! নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি। 
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি আমি মায়ের (ভাইয়ের, বুনের) কান্দন শুনি ॥” 
বাল্য বিবাহের ফলে বালবিধবার সংখ্যাও অনেক ছিল। বর্তমান কালের 
খুবিধবাদের স্যায়ই তাহাদের অশন-বসন-ভূষণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবু শোকার্ত পিতা" 
মাতা নিয়ম লঙ্ঘন ন! করিয়া বালবিধব1 কন্যার শ'খা সিন্দুরের অভাব দূর করিতে 
“চেষ্টা করিতেন। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে আছে £ 
“থনি.বদলে দিব:কাচ! পাটের শাড়ী । 
শঙ্খ ( শশীখ! ) বদলে দিব স্বর্ণের চুড়ী। 
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি | 
এ বিষয়ে ম্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোর । একাদশীতে বালিকা, বৃদ্ধা 
সকল বিধবাকেই একেবারে উপবাসী থাকিতে হইবে । বর্তমান যুগেও কোন কোন 
রক্ষণণীল পরিবারে এই নিষ্টুর বিধান নিতান্ত বালিকা বয়সের বিধবাকেও পালন 
করিতে দেখা গিয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে মহারাজ! রাজবল্লভ বিধবা- 
'বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্ট। করিয়াছিলেন । কিন্তু মহারাজ! কষ্ণচন্ত্রের প্রতিকৃলতায় 
কৃতকার্য হন নাই। 
পুরুষের বছবিবাহ তখন খুবই প্রচলিত ছিল। সতীনের ছুঃখ এবং প্রতিকার- 
ন্বরূপ নান। প্রকার ওধধ খাওয়াইয়া ও অন্তাস্ঠ প্রক্রিয়। দ্বারা খ্বামী বশ করার কথা 
“নেক বঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে । পুরুষের বহুবিবাহের ফলে পারিবারিক 


ধর্ম ও সমাজ ৩১ 


অশাস্তির কথ! লমসাময্ষিক সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত. হইয়াছে। ব্রাক্ষণ কুলীনকন্তার 
ছুঃখের কাহিনী পূর্বে বগিত হইয়াছে । 
বিবাছের সময় নববধূর সঙ্গে অদংখ্য যুবতী দাঁপী এমন কি বধূর তন্নীকেও' 
যৌতুক ম্বরূপ দেওয়া হইত। এই প্রথা! নাকি আধুনিক যুগেও উড়িস্তায়-ও অন্যান্ 
স্থানে গ্রচলিত ছিল। 
সমাজে যে স্ত্রীলোকের সতীত্বের সম্বন্ধে "সন্দেহ ও অবিশ্বাম প্রচলিত ছিল, 
কবিকম্কণ-চণ্ডীতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। খুল্লনা! বনে বনে ছাগলগ্চরাইত, 
এইজন্য তাহার স্বামী ধনপতি সওদাগরের কুটুম্বগণ তাহার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ 
করিল এবং ষতক্ষণ বিধিমতে তাহার সতীত্ব পরীক্ষা না হয় ততদিন তাহার গৃহে 
ভোজন করিতে অস্বীকার করিল। পণ্ডিতদের ব্যবস্থামত খুক্লপনাকে ক্রমে ক্রমে 
জলেডোবা, সর্পদংশন, অগ্রিদহন, জতুগৃহদাহ, প্রভৃতি নানাবিধ “দিব্য পরীক্ষা” 
দিয়! নির্দোধিতা প্রমাণ করিতে হইল। এই সমুদয় “দিব্য” পরীক্ষার কতটা 
প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী কবির কল্পনা আর কতটা! বাস্তব সত্য তাহ বলা শক্ত।» 
কিন্তু ইহাঁর পশ্চাতে যে কুলবধূর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের ভাব বিদ্য- 
মান তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার আর একটি প্রমাণও আছে। ধনপতি সওদাগর 
যখন দীর্ঘকালের জন্য দূরদেশে বাণিজ্যযাত্রা করেন তখন খুল্লন! ছয় মীস গর্ভবতী । 
পাছে খুল্পনার সন্তান হইলে কোন নিন্দা হয় এইজন্য ধনপতি এক “জয়পত্র” 
লিখিলেন £₹-- 
“অশেষ মঙ্গল-ধাম খুল্পনা যুবতী ॥ 
তোরে আশীর্বাদ প্রিয়া পরম পিরীতি । 
সন্দেহ ভগ্ন পত্র করিল নিমিতি ॥ 
যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মান। 
সেই কালে নৃপাদেশে যাই পরবাস ॥২* 
মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথ! ছিল কিন তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলা যাঁয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"রাধা ও অন্যান্য গোপীগণের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের 


১1 দিবা পরীক্ষা দ্বার৷ দোষ নির্ণয়ের কথ! অন্যান্য কাব্যেও আছে। বর্তমান কালের জল 
পড়া, চাউল পড়া, নল চাল।,বাটি চাল! প্রভৃতি ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ইউরোপের 
অনেক দেশে দিব্য পরীক্ষার প্রথা মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল। 

২। কবিকম্কণ-চত্তী, ছিতীয় ভাগ--৬১৮ পৃঃ 


০১৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বিবরণ হইতে মনে হয় অবরোধ প্রথা অথবা ঘোমটার প্রচলন তখনও হয় নাই।. 
কিন্তু কৃত্তিবাঁসের রাঁমায়ণে দেখিতে পাই ষে সীতার চতুর্দোল কাপড় দিয়া ঘের! 
'হুইয়াছিল। 

সম্ভবতঃসর্বদেশে সর্যুগেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় লৈগ্যদের হস্তে স্রীজাতির লাঞন। 
ও অপমানের সীমা! থাকে না। মধ্যযুগের বাংল! দেশেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। 
বহারিস্তান-ই-ঘায়েবি নামক সমলাময়িক প্রামাণিক গ্রন্থে মুঘল সৈন্য কর্তৃক প্রতাপ" 
দিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী বণিত হইয়াছে । গ্রন্থকার নিজেই এই অভিষানের 
সেনানায়ক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তাহার সৈন্যের চারি হাজার স্ত্রীলোক 
বন্দী করিয়! আনিয়া "সকলকে বিবস্ত্রী করিয়া রাখিয়াছিল। সেনাপতি সংবাদ 
পাইয়া যখন তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন, তখনও কাহারও অঙ্গে কোঁন 
পরিধান.ছিল না। পাঁজামা, বিছানার চাঁদর, আলোয়ান প্রভৃতি দ্বার কোন মতে 
লজ্জ। নিবারণ করিয়! তাহাদিগকে গৃহে পাঠান হইল। 

সতীদাহের ন্তায় বর্বরোচিত প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। কোন কোন স্ত্রীলোক 
স্েচ্ছায় সতী হইতেন, কোন বাধা মানিতেন না এবং জ্লস্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়াও 
কোন কাতরতা প্রকাশ করিতেন না। আবার অনিচ্ছুক বিধবাকে শাস্ত্রের দোহাই 
দিয়া বা অন্ত উপায়ে একবার রাজি করাইয়! তাঁরপর সে মরিতে না চাহিলেও 
তাহাকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারা হইত । প্রত্যক্ষদর্শীর! এই ছুই রকমেরই 
বর্ণনা করিয়াছেন ।১ 


(ঘ) আহার 


সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুর ভোজন-দ্রব্যের ঘথেষ্ট পরিচয় 

পাঁওয়! যাঁয়। ভাড়ুদত্ত রাজাকে ভেট দ্িবাঁর জন্য লইল কীচকলা, পুঁইশাক, কদলীর 
মোচা বেগুন, কচু ও মূলা! । সুতরাং এগুলি প্রিয় খাগ্চদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। চৈতন্যদেব শাক ভালবাসিতেন। তাহার মাতা “বিংশতি প্রকার শাঁক' 
রাঁধিলেন। ভোজনে বসিয়া গ্রতু শাক পাইয়া খুব খুসী হইলেন এবং অগ্যুতা, 
পটোল, হেল! প্রভৃতি শাকের মহিম] কীর্তন করিলেন ।* 

১) ১৮১৮ বীষ্টাবে রাজা রামমোহন রায় সরকারের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন 
তাহাতে এইরূপ জোর করি পোড়াইয়। মারার বছ দৃষ্টান্ত আছে, এয়প উল্লেখ করিয়াছেন। 

ৎ। চৈতন্য"ভাগবত-্অন্ত্যখও, ৪র্থ অধ্যা 


ধর্ম ও জমাজ ৩১৪ 
ভোজন বিলামেরও অনেক বর্ণনা আছে £ 
“ওদন পায়স পিঠা পঞ্চাশ ব্ঞ্জন মিঠা 
অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কল1॥” 
ইচতন্যচরিতামৃতে সার্বভৌমের গৃহে চৈতন্তদেবের যে ভোঁজনের বর্ণনা আছে 
তাহাতে নিরামিষ আহার্ষের বিপুল বর্ণনা পাই £-- 
“পীত সুগন্ধি ঘুতে অল্প সিক্ত কৈল। 
চারিদিগে পাতে১ ঘ্বৃত বাহিয়৷ চলিল | ২০৬ 
কেয়াপত্র কলার খোল! ভোঙ্গা সারি সারি । 
চারিদিগে ধরিয়াছে নান! ব্যঞ্জন ভরি ॥ ২০৭ 
দশ প্রকার শাক, নিষ্ব জুকুতার ঝোল । 
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ী, ঘোল ॥ ২৮ 
দুপ্ধতুম্বী, ছৃপ্ধকুম্মাণ্ড, বেসাঁরি, লাঁফরা। 
মৌচা ঘণ্ট, মোচ1 ভাজ! বিবিধ শাকরা ॥ ২০৪ 
বুদ্ধকুষ্মাগুবড়ীর ব্যঞ্জন অপার। 
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥ ২১০ 
নব-নিম্বপত্রপহ ভূষ্ট বার্তাকী। 
ফুল বড়ী পটোলভাজ কুম্মাণ্ড মানচাঁকী ॥ ২১১ 
ভূষ্ট-মাঁষ, মুদগম্থপ অম্বতে নিন্দয়। 
মধুরাক্্ বড়াস্নাদি অন্ন পাঁচ ছয় ॥ ২১২ 
মুদগবড়া মাঁধবড়া৷ কলাবড়া মিষ্ট । 
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট ॥ ২১৩ 
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া ছৃগ্ধলকলকী। 
আর যত পিঠা কৈল কহিতে ন! শকি ॥ ২১৪ 
'ঘুতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিক! ভরি । 
টাপাঁকল ঘনছুগ্ধ আত্্ তাহা ধরি ॥ ২১৫ 
রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার । 
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥৮ ২১৬ 


( চৈতন্ত-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ) 


১। কলা পাত 


উত৩ বাংল। দেশের ইতিহাস 


আর এক শ্রেণীর ভক্ষ্যন্্ব্যের কথা “চৈতত্তচরিতাঁমুতে, পাওয়া যায়। রাঘব 
পণ্ডিত খন অন্তান্ত ভক্তগণ সহ প্রতুর দর্শনের জন্ত প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন 
তখন সংবত্সরের উপযোগী এই সমুদয় দ্রব্য বালিতে করিয়া লইয়া যাইতেন। 
ইহার মধ্যে খাকিত £ : 
“আত্রকান্ন্দী আদাকান্ুন্দী ঝালকানুন্দী নাম। 
নেদ্বু আদা আত্রকোলি ১ বিবিধ বিধান ॥ ১৪ 
আমসী-আত্রখণ্ড তৈলাম আমত'। 
ঘত্ব করি গুড করি পুরাণ স্থকুতা * ॥ ১৫ 


খং নং 


ধনিয়া-মহুরীৎ-তওুল চূর্ণ করিয়া । 

লাঁড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ॥ ২* 
শুঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর । 

পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর ॥ ২১ 
কোলি শুগী কোলিচুর্ণ কোলিখগ্ড আর। 
কত নাম লৈব, শত প্রকার আচার ॥ ২২ 
নারিকেলখগ্ডনাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল । 
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল ॥ ২৩ 
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার । 

অমৃত কপ্পুর আদি অনেক প্রকার ॥ ২৪ 
শালিকীচুটি-ধান্তের আতব-চিড়া করি। 

নৃতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি ॥ ২৫ 

কথোক চিড়া হুড়ুম* করি ঘ্বতেতে ভাজিয়।। 
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পুরাি দিয়া ॥ ২৬ 
শালিতওলভাজা চূর্ণ করিয়]। 

দ্বতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া ॥ ২৭ 
কর্পুর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাস। * 

চূর্ণ দিয়া! নাড়ু কৈল পরম স্থবান ॥ ২৮ 


১। কুল। ২। পুরাতন পাটপাত।। ৩। মৌরী। &। মুড়ি। ৫। কাবাব চিনি? 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৬. 


শালিধান্ঘের খৈ পুন ঘবৃতেতে ভাজিয়া। 
চিনি পাকে উর] ১ কৈল কপূররাি দিয়া ॥ ২৯ 
ফুটকলাই চূর্ণ করি দ্বৃতে ভাজাইল । 
চিনিপাকে কর্ুরাি দিয়া নাড়ু কৈল ॥৮ ৩০ 
( চৈতন্ত-চরিতাম্বত, অন্ত্যলীলা-_দ্রশম পরিচ্ছেদ ) 
ফল ও মিষ্টান্পের তালিকায় আছে 
“ছেনা ২ পানা ১ ড় * আম নারিকেল কাঠাল । 
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল * ॥ ২৪ 
নারঙগ ছোলঙ্গ টাবা কমল। বীজপুর ৬। 
বাদাম ছোহরা ভ্্রাক্ষা পিও থজ্ভুর ? ॥ ২৫ 
মনোহরা-লাডু আদি শতেক প্রকার । 
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরস! অপাঁর ৮” ॥ ২৬ 
ইস ইত্যার্দি। ( মধ্যলীলা--১৪শ পরিচ্ছেদ । ) 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে আরও বহু রম্ধনের ও ভোজনদ্রব্যের বর্ণনা 
আছে *। সপ্তদশ শতকের আরম্তে ভারতে গোল আলুর প্রচলন হইয়াছিল । কিন্ত 
বাংলা সাহিত্যে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
অন্যান্ তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে বৈষ্বগণ মৎস্য ও মাংস আহার বর্জন করেন। 
স্থতরাঁং বৈষ্ণব সাহিত্যে কেবল নিরামিষ ভোজ্যের তালিকা পাঁই। কিন্তু শাক্ত 
গ্রন্থে নিরামিষ আমিষ ছুইরূপ ভোজ্য দ্রব্যেরই বর্ণনা আছে । নারায়ণ দেবের পদ্মা 
পুরাণে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে বন্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। » নিরামিষের 
মধ্যে আছে-_ 
১। বেতআগ-বেতের কচি অগ্রভাগ, স্বাদে তিস্ত। সিদ্ধ করিয়া অথবা 


১। মুড়কি। ২। ছান।। ৩। সরবৎ। ৪। পেড়া। ৫ তালশাস। ৬। পাঁচ জাতীয় লেবুর 
নাম। ৭। পতুগীজেরা যে অনেক নূতন ফল এদেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা অন্যত্র 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

৮। নারায়ণ দেবের পদ্মা-পুরাপ, ৫৬-৫ ৭ পৃঃ। কবিকক্কণ-চণ্ী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৭৯, ৫১৫-৮, 
৬*৮। দ্বিজ হরিরামের ও মাধবাচার্ধের চণ্তীকাব্য ও ছিজ বংশীদাপের মননামঙগল ( দীনেশচজ্ 
সেন, বঙ্গমাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ৩৩৯, ২২১-৪, ৩৩৫) । 

৯। তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্পার্দিত পন্ম।-পুরাণ ৫€৬-৫ ৭ পৃ । 

২১ 


২২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হৃক্ত ইত্যাদিতে খাওয়া হইত। (ব্যাতাগ?)3 ২। বাইঙগন (বেগুন ?)) 

৩। পাঁটশাক ৪। স্বৃতে ভাজা। হেলের্চ1৷ (হ্যালাঞ্চ ?)$ ৫। লাউয়ের আগ 

(লাউয়ের ডগ! 1); ৬ | মুগ দাইল আর মুগের বড়ি ঃ ৭। স্বৃতে ভাজা নিঙ্গারি? 

৮। তিলুয়া, তিলের বড়া, তিল কুমড়া) ৯। মউয়া আলু; ১০। পাকা কলার 

অন্বল) ১১। পোর লতার শাক ও আদা দিয়া সুখত (শুক্তা বা শুকতুনি )। 
নিরামিষ রান্প! সব ঘ্বৃতে সম্ভার হইত। 


মতস্তের ব্যঞ্জন 

১। ( বেসন দিয়!) চিথলের কোঁল ভাজা; ২। মাগুর মংশ্ দিয়া মরিচের 
ঝোল; ৩। বড় বড় কৈ মতস্তে কাটার দাগ দিয়া জিরা, লবঙ্গ মাথিয়া তৈলে 
ভাঁজা ; ৪ । মহাশৌলের অন্বল; €। ইচ1 (চিংড়ী) মাছের রসলাস ; ৬। রোহিত 
মতস্যের মুড়া দিয়! মাদাইল ; ৭। আম দিয়া কাঁতল মাছ; ৮। পাবদা মৎস্য ও 
আদা! দিয়া হুখত (শুকতৃনি ); ৯। আমচুর দিয়া শৌল মৎস্তের পৌন।) 
১০। বোয়াল মৎস্যের ঝাটী (তেঁতুল মরিচ সহ)$ ১১। ইলিস মাছ ভাজা; 
১২। বাচা, ইচা, শৌল, শৌলপোনা, ভাঙ্গনা, রিঠা, পুঠা (পুঁটিমাছ ) ও বড় বড় 
চিংড়ী মাছ ভাজা । 

সমন্ত ভাজাই তৈল দিয়া হইত। 


মাংসের ব্যঞ্জন 
খাসী, হরিণ, মেঘ, কবুতর, কাঁউঠা ( কেঠো, কচ্ছপ) প্রভৃতির মাংস দিয়া 
নানাবিধ ব্যঞ্রন ও অন্বল। 


পিঠা 
থিরিপ। (ক্ষীরের পিঠা), চন্দ্রপুলি, মন্জেহরা, নাঁলবড়া, চন্ত্রকাতি (চন্দ্রকাস্তি?), 


পাতপিঠা। ৰ 
প্রকাশে মন্পাঁন হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাঁজেই নিন্দনীয় ছিল কিন্তু গোপনে 
মাদক জ্রব্যের খুবই প্রচলন ছিল। 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৩ 


মুসলমানেরা নানাবিধ পশ্তপক্ষীর মাংস, মিষ্টান্ন এবং তাজ! শুকনা ও কাবুলী 
ফল, আচার প্রভৃতি খাইতে ভালবামিত। রুটি খাওয়ার প্রচলন ছিল কিন্ত 
অধিকাংশ মুসলমানই ভাঁত খাইত। হিন্দু মুনলমান উভয়েই পান খাইত এবং 
পান হুপারি দিয়া অতিথিকে সমাদর করিত। 
মানরিক গৌড়ে এক মুসলমান বাড়ীতে নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজ্য 
ভ্রব্যের এত প্রাচুর্য ছিল ষে আহার করিতে তিন ঘণ্টা লাগিয়াছিল। 
দরিদ্রদের আহারের ব্যবস্থাও বাংলা সাহিত্যে বণিত হইয়াছে। 
ব্যাধ কাঁলকেতুর পশু শিকার করিয়া স্বচ্ছল অবস্থা হইলে 
“চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ। 
ছয় হাঙি মুস্থরী-হৃপ মিশ্তা তথি লাউ ॥ 
_ ঝুড়ি ছুই তিন খায় আলু ওল পোড়া। 
কচুর সহিত খায় করপ্তা আমড়া ১। 
কোন কোন দিন হরিণী বেচিয়৷ দধিরও যোগাড় হইত । কিন্তু যখন শিকার জুটিত 
না এবং বাদি মাংস বিক্রয় হইত না, তখন ধার করিয়া ক্ষুদ ও লবণ আনিয়া 
“বনাতি (নালিতা) শাক১ সহ ক্ষুদের জাউ দিয়াই উদর পৃতি করিতে হইত ।২ বাটির 
অভাবে মাটিতে গর্ত করিয়া তাহার মধ্যেই খাছ দ্রব্য রাখিয়া! খাইতে হইত । ৩ 
মাঁনরিক লিখিয়াছেন,“গরীব লোকেরা ভাত, লবণ ও শাক এবং সামান্য কিছু 
তরকারীর ঝোল খাইত” | কদাচিৎ দধি ও সন্তা মিঠাই জুটিত। মাছও খুব স্থলভ 
ছিল না। পাস্তাভাতের জল ( আমানি ) গরীবদের প্রধান খাগ্ভ ছিল। 
প্রাচীন যুগেও বর্তমান যুগের ন্যায় আহারান্তে পান, স্থপারি, হরিতকী প্রস্তুতি 
বাওয়ার অভ্যাস ছিল। অভ্যাগতকে পাঁন সপারি দিয়া অভ্যর্থন৷ করা হইত। 


(ঙ) পোশাক-পরিচ্ছদ 


সেকালে বাঙালী পুরুষেরা ধুতি, চাঁদর ও স্ত্রীলোকের সাধারণত থালি গায়ে 
শাড়ী পরিত। পুরুষের “চরণে পাঁছকা” ও মন্তকে পাগড়ির কথাও কবিকন্কণে আছে। 
লম্বা! কৌটা! দিক্লা কাপড় পর! হইত। নাগর অর্থাৎ বিলাসীদের রূপা ও ভেলভেটের 
জুতা, কানে সোনার অলঙ্কার, দেহ চন্দনচ্চিত ও পরিধানে তসরের বস্তু থাকিত। 


১। কবিকন্কণ-চণ্ডী, ১মভাগ, পৃঃ ১৮৮। ২। ভর ২৩০ পৃঃ ৩। উ দ্বিতীয় ভাগ ৪৬৪ পৃঃ। 


৩২৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ধনী পুরুষেরা বর্তমান কোটের সভায় “অঙ্গরাথা, ও পাগড়ি পরিত। কোমরেং 
পুরুষেরা পটুক1 ও স্ত্রীলৌকেরা নীবিবন্ধ পরিত। নীবিবন্ধের লঙ্গে কখনও কখনও. 
ঘুস্থুর বাধা থাকিত। দরবারের পোষাঁক ছিল আলাদা--ইজার, কোমরবন্ধ, কাবাই 
প্রভৃতি । ধনী স্ত্রীলোকের নান! রংয়ের রেশমের শাড়ীর বিচিন্ত্র বর্ণনা! পাঁওয়! যায়। 
কোন কোন স্ত্রীলোক পৌরাণিক পালার ছবি আঁকা কাচুলি ও ওড়ন1 পরিত। 
নটীর! ইজার পরিত। গরীব লোকেরা কোমরে নেংটা জড়াইয়াই বেশীর ভাগ সময়, 
থাঁকিত। জানের সময় মেয়ের! হলুপ-কুস্কুম দিয়া গাত্র এবং আমলকী দিয়! কেশ 
ধৌত করিত। তারপর কেশ মাজ্জনা করিয়া ধৃপ দিয়া চুল শুকাইত এবং 
চন্দন দিয়া দেহ লেপন করিত। অভ্রের চিরুনী দিয়! চুল আচড়াইত। বাঙালী 
বেহার, নব বেহার, পচিমা বেহার, দেব মহল প্রভৃতি নামের নানা প্রকার খোঁপ। 
প্রচলিত ছিল।১ সধবা স্ত্রীলোকের! শ'খা, সিন্দুর ও কাজল ব্যবহার করিত। ধনী 
গৃহিণীরা 'কন্তুরীর পত্রাবলী” কপালে, গালে ও স্তনে অস্কিত করিত। সমসাময়িক 
সাহিত্যে বঙ্গনারীর বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে $ যথা পিঁথি, বেশর (নথ), 
কুগুল (কানবালা), হীর, চক্রাবলী, অনন্ত, কেম়ুর, বাজু, তাবিজ, কবচ, জসম, 
রতনচূড়, শীখা ও খাড়ু। আরও কয়েকটি নৃতন অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়-_. 
(১) হীরামঙ্গল কড়ি অথবা মর্দন কড়ি, সম্ভবত কড়ির স্তায় আকৃতির কর্ণভূষণ; 
(২) গ্রীবাপত্র--সম্ভবত চিক বা হাস্থুলির ন্যায় গলদেশে আটিয়া পরা হইত । 
(৩) হাতপদ্ম--হাঁতের পাতার উপরের দ্িকে পরিবার জন্য কঙ্কণের সহিত যুক্ত 
পদ্মাকৃতি অলঙ্কার; (৪) উত্ভাটিকা বা উঞ্ণট__সম্ভবত চুটকির ন্যায় পায়ের 
আঙ্গুলে পরা হইত। 

সোঁনা, রূপ] ও হাতীর দাঁতে গয়না তৈরী হইত এবং মণিমাণিক্যে খচিত 


হইত | 


(চ) ক্রীড়া-কৌতুক 
সে যুগে পাঁশাখেলা খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতি সওদাঁগর গৌড়ের রাজার 
' সহিত “রান্রিদিন খেলে পাশা ভক্ষণ সময় বাসা” । মেয়ে পুরুষ পাঁশ! খেলায় মত্ত 
হইয়া কর্তব্য কাঁজ অবহেল! করিতেন এরূপ বহু কাহিনী আছে। বিষ্ুপুরে গোল' 


১। নারায়ণ দেবের গদ্মা-পুরাণ ৫*-৫১ পৃঃ। 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৫ 


(“তাস খেলার প্রচলন ছিল। সম্ভবত পততৃগীজেরা এই তাসখেলা আমদানি করে। 
পায়রা উড়ান প্রতিযোগিত। একটি খুব জনপ্রিয় ক্রীড়া! ছিল। আলাওলের 
পল্মাবতীতে চৌগ। খেলার উল্লেখ আছে। ইহা! বর্তমান পোলো! (৮০1০) খেলার 
ন্যায় । গেুয়! অর্থাৎ কাঠের বল লোফালুফির খেলাও প্রচলিত ছিল। শ্রী 
কীর্তনে টাঁচরী খেলার কথ! আছে কিন্তু ইহ! ঠিক কি রকম খেল] ছিল বল! যায় 
ন|। মল্ল ক্রীড়া জনপ্রিয় ছিল। কবিকন্কণ-চণ্ডীতে ১ আছে £-- 
“দোঁলর যমের দূত বৈনে যত রাজপুত 
মল্লবি্যা শেখে অবিরতি*। 

তারপর আখড়া-ঘরে মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তির বৈঠক হইত । ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে * 
মন্্যুদ্ধ ব! কুত্তির বিস্তৃত বিবরণ আছে। দৈহিক শক্তির দৃষ্টান্তত্বর্ূপ লোহার 
বাটুল চূর্ণ করা, বুকে বেলভাঙ্গা, মুঠ! করিয়া সরিষা হইতে তৈল নিষ্ধাশন, 
উর্ধের তরবারি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহ! মুঠার মধ্যে ধর! প্রভৃতি মাঁণিক 
গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে আছে । 

নৃত্যগীতের খুবই প্রচলন ছিল। ৈতন্ত-ভাগবতে রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ- 
লীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে। সীতা হরণের কাহিনী শুনিয়া! যবন 
দর্শকেরাও কীর্দিত এবং দশরথের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে এক অভি- 
নেতার সত্যসত্যই প্রীণবিয়োগ হইয়াছিল । স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও কৃষ্ণলীলার অভিনয় 
করিতেন। ৩ অনেক বাগ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে--যথা শঙ্খ, ঘণ্টা, ডন্ফ, যুদ্ধ, 
জগবম্প, ডম্বরু ও বিষাঁণ। 

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান। প্রাচীন বাংলা কাঁব্যগুলি প্রায় সবই 
ছিল এই শ্রেণীর । প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) এক হাতে চামর ও আর এক হাতে 
-মন্দিরা এবং পায়ে নূপুর পরিয়৷ নাচের ভঙ্গীতে গাহিতেন, সঙ্গে সঙ্গে মুদঙ্গবাদক 
তাল দিত। যাত্রালের ন্যায় ছুইজন দোহাঁরও ধুয়া ধরিত। ইহ! ধ্যতীত ছিল 
তরজা ও কবি গান (ছুই পক্ষের মধ্যে গানে ও কবিতায় প্রশ্বোত্তরের ও উত্তর- 
প্রত্যুত্তরের প্রতিযোগিতা)। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে মাঝে মাঝে অশ্লীলতার 
প্রাধান্ থাকিত--এগুলিকে থেউড় বলা হইত। 

চীনদেশীয় পর্যটকের! লিখিয়াছেন ষে প্রতিদিন খুব ভোরে এক শ্রেণীর 
পেশাদার লৌক ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচ।রীদের পাড়ায় দ্বারে দ্বারে গিয়া! সানাই,ঢোল 
১। প্রথম ভাগ, ৩৫১ পৃঃ । ২1 ৭৯-৮২ পৃঃ। ৩। ঠৈতন্য-ভাগবত--৫৩, ২৩৭ পৃ 


৩২৬ ংল৷ দেশের ইতিহাস 


প্রস্থৃতি শ্রেণীর বাস্ত বাজায়। তারপর প্রাতরাশের কালে প্রতি বাড়ীতে গিয়া 
মগ, ভোজান্রব্য, টাঁকা-পয়স] ও অন্তান্ দ্রব্য উপহার পায়। 

চীনারা বাঘের সাথে খেলারও বর্ণন1 দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক বাজারে, 
কিংব1 বাড়ীতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বাঘ নিয়া যায়। শিকল খুলিয়। দিলে 
বাঘটি মাটিতে শুইয়া পড়ে। তারপর লোকটি বাঘকে মারিতে থাকে এবং বাঁঘ 
উত্তেজিত হইয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। লোকটিও বাঁঘকে লইয়া মাটিতে 
পড়ে । কয়েকবার এইরূপ করিয়! লোকটি বাঘের গলায় ঘুপি মারে। তারপর 
বাঘটাকে আবার শিকল দিয়! বীধিয়] রাখে । খেল! শেষ হইলে দর্শকের। লোকটিকে 
টাক! এবং বাঁঘের খাওয়ার জন্য মাংস দেয়। এটি অনেকটা বর্তমান যুগে 
সার্কাসের বাঘের খেলার মত। 


(ছ) যুদ্ধ-প্রণালী 


মধ্যযুগে বাঙ্গালীর! ষে বেশে লড়াই করিত সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার চিত্ত 
অস্কিত হইয়াছে । রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের যুদ্ধকালীন পোষাকের 
বর্ণনা :-_ 
_ “পরিল! ইজার খাস! নাম য়েঘমাঁল!। 
কাঁবাই পরিল! দশদ্িগ করে আলা ॥ 
পামরি পটুকা দিয়] বান্ধে কোমর-বন্ধ |” 
মৌগল ও পাঠান সৈন্ঠের “কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাঁথে” এবং পাঁয়ে মোজা । 
হাতী ও ঘোড়ার সওয়ার এবং পদাঁতিক--এই তিন শ্রেণীর সৈন্য ধন্থুক, খড়গ, 
ঢাঁল, বর্শী ও কামান লইয়া 'কাঁড়! দামাম! বাঁজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিত । (ডাঁম, হাড়ি 
প্রভৃতি নিয়শ্রেণীর পাইকের! বহু সংখ্যায় সৈম্তদলে যোগ দিত। অধীনস্থ রাজা ও 
জমিদারের] হাজার হাঁজার সৈন্য লইয়া! যুদ্ধে যোগ দ্রিত। কেহ চাঁরি হাজার 
“চৌহান সিপাই', কেহ “বিয়াল্লিশ কাহন? তীরন্দাজ, কেহ সাত হাজার ঘোড়া, 
কেহ দশ হাঁজার রাণা, কেহ আট বা আশী হাজার ঢালি নিয়া আসিত। 
বাগদি সেনাপতির “হাতে বালা, কানে সোনা”, এবং তাহার পাইকদের 
«কোমরে ঘাঘর, গলায় ওড়ের মালা, হাতে ধনুক বাণ । পঞ্চাশ হাজার ভোম' 
সৈন্য চলিল :--- 


ধর্ম ও সমাজ ভে ইটী' 


“কড়া বাজে ডিগ-ডিগ টিঙ্গ-টিজ পড়া। 
হাঁড়ি পাইক সাজিল সর্দার লোহার-গড়া ॥ 
পায় বাজে নূপুর ঘাঘর বাঁজে ঢালে। 
ঘুরুল্যা বাতাস পার! ঘুর্যা ঘুর্যা বুলে ॥” 
কালু ভোম সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিল। তাহার স্ত্রীও যুদ্ধ করিত। সৈন্ত- 
দলের মধ্যে হিন্দু১ মুসলমান, বাঁডীলী, রাজপুত, উড়িয়া, তেলেঙ্গীর উল্লেখ আছে। 
কোল সৈন্যেরাঁও জয়ঢাক বাঁজাইতে বাজাইতে আসিত। তাহাদের 
“চিকুরে চিরনি আছে অজ্জে রাঙামাঁটি। 
জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দিবারাঁতি ॥ 
রূপরাঁমের বর্ণন1 কাল্পনিক হইলেও ইহা! হইতে সেকালের সামরিক শ্রেণী ও যুদ্ধ- 
যাত্রার কিছু আভাস পাওয়া যাঁয়। 
কলিঙ্গরাজ ও কাঁলকেতুর প্রসঙ্গে কবিকম্বণ-চণ্ডীতেওযুদ্ধের বর্ণনা আছে-- 
“কাট কাট বলি তাঁজে কলিঙ্গ নৃপতি সাঁজে 
গজঘণ্টা বাজে উতরোল। 
সাজ সাঁজ পড়ে ডাঁক বাজে দাম! রণ-ঢাঁক 
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল ॥ 
শত শত মত্ত হাতী লইলেন সেনাপতি 
শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদ্গর । 
সু ১ র্ঁ 
আশী গণ্ড বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল 
করে ধরে তিন তিরকাঠি । 
পরিধাঁন পীতধড়ি মাথাতে জালের দড়ি 
অঙ্গে সবে মাখে রাঙা মাটি ॥ 
বাজন-নৃপুর পায় বিবিধ পাইক ধায় 
রায়বাশ ধরে খরশান। 
সোণীর টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে 
বাশে বান্ধে চামর নিশান |” 
১1 সুকুমার সেন, মধাধুগ্বের বাংল! ও বাঙ্গালী, ৩৩-৭ পৃঃ। 
২) প্রথম ভাগ, ৩৮০-৮১ পৃঠ। 


৩২৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


এই বর্ণনায় চারি ঘোড়ায় টান! রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথ 
ব্যবহার হইত, একপ কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবত এই বর্ণনায় রামায়ণ-মহাঁভারতের 
কিছু প্রভাব আছে। ঢাক, ঢোল, ভেরী, জগবম্প, দামামা, রণশিক্গা, কাংস্ট- 
করতাল, কাসি, ঘণ্টা, কাড়া প্রভৃতি বাছ্ের শব্দে রণক্ষেত্র মুখরিত হইত। 
সমসাময়িক সাহিত্যে নান? প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ দেখা! যায়, কিন্তু সবগুলিই 
ব্যবহৃত হইত কিন! বল! কঠিন। শৃল জাতীয়-_“নেঞ্তা? (বর্তমান ল্যাজা ), বর্শা, 
শক্তি বা শেল; কুঠার জাতীয়--পরশ্ত, ডাবুশ, পরশ্বধ, পটিশ ; মুগ্ডর জাতীয়-_ 
ভূষণ্তী, তোমর, মুদগর ; পাশ ও চক্রেরও উল্লেখ আছে। বাঙ্গীলীর প্রধান অস্ত 
ছিল রায়বাঁশ, ধনুকবাঁণ, অসি বা খঙ্গ এবং ঢাল। শ্রীকঞ্ণকীর্তনে ণাকার' 
নামে অস্ত্রের উল্লেখ আছে । ইহা ঠিক কোন্‌ জাতীয়, তাহ! বলা যায় ন1। 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হইবার পূর্বেই বাংল! দেশে যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র 
কামান, বন্দুক ব্যবহৃত হইত। তখনও উত্তর-ভারতের অন্ত কোন অঞ্চলে ইহ! 
প্রচলিত হয় নাই। 
যুদ্ধপ্রসঙ্গে মাধবাচার্ষের চণ্ডীকাব্যের নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রণিধানষোগ্য 
“পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়্যা। 
সমরে রহিল কাটামুণ্ড শিরে দিয়া ॥ 
কর্ষকার পাইক বলে করিয়া বিনয়। 
বীর গুরু বধিতে তোমার ধর্ম নয় ॥ 
নট পাইক বলে বাপু আমি পাইক নহি। 
বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি ॥ 
পলায় বিশ্বাস পাইক ভয় ত্রাস পায়্য।। 
আকুল হইয়া! কান্দে মুখে হাত দিয়া ॥ 
যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা৷ ধরি করে। 
দস্তে তৃণ ধরি তারা সন্ধ্যা মন্ত্র পড়ে ॥ 
যত যত যোগী পাইক দণ্ড ধরি করে। 
রক্ষ রক্ষ বলি তারা বিনয় ত করে ॥” 
ইহ1 হইতে অনুমিত হয় ষে ব্রাহ্মণাি সমস্ত জাতির লোকই সৈনিকের কার্য 
করিত (অথবা করিতে বাধ্য হইত )। কিন্তু সে যুগে (এবং এ যুগেও ) যে ডোম 


১। ৮২ পৃঃ। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পৃঃ ৩২৭ 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৯ 


বাগদির! সমাজের অর্বনিয়স্তরে অবস্থিত এবং অবহেলিত, তাহারা যে সাহস ও 
বীরত্বের পরিচয় দিত উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর! তাহা পারে নাই। অক্নদামঙ্গলে ব্ধানের 
গড়ের যে বর্ণনা! আছে তাহাতে ইউরোপীয়, মোগল, পাঠান, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, 
বুন্দেল। প্রভৃতি বিদেশী সৈন্যের কথ! আছে কিন্তু বাঙালী হিন্দু সৈন্যের কোন উল্লেখ 
নাই। ইহাও প্রকারাস্তরে উক্ত মতের সমর্থন করে। অবশ্য অন্য প্রমাণের সমর্থন 
ব্যতীত এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় ন1। কারণ মুসলমানদের এতিহাসিক 
গ্রন্থে বাঙালী পাইকের সাহস, বীরত্ব ও সমরকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা আছে । আর 
বাঙালী পাইকের মধ্যে ষে উচ্চশ্রেণীয় ছিল ন1 তাহা নিঃসংশয়ে বল] যায় ন1। 

নদীমাতৃক বাংলাঁদেশে রণতরীর খুব ব্যবহার ছিল এবং নৌুদ্ধে বাঙালীদের 
সহিত দিল্লীর ফৌজ আটিয়া উঠিতে পারিত ন|। 


(জ) বিবিধ 
মধ্যযুগে সাধারণ লোকের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মন্ত্র বা ওধধ 
দ্বার] উচাটন, বশীকরণ, বন্ধ্যার সম্তানলাভ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 
জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। শিশুর জন্ম হইবার 
পরই গণক ডাকাইয়া কোঠী তৈরী করা হইত। যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে 
শুভদিন দেখিতে হইত। তবে কেহ কেহ ইহা! মানিতেন না। ধনপতির বাণিজ্য 
যাত্রার সময় টৈবজ্ঞ রাশিচক্র গণনা করিয়! এবং পঞ্জিকা দেখিয়া বলিল £-- 
“এমন যাত্রীর সাধু শুন অভিসন্ধি। 
এ যাত্রায় লোক গেলে তথা হয় বন্দী ॥ 
এমন শুনিয়া সাধু মুখ কৈল বীক]। 
নফরে হুকুম দিয়! মারে ঘাড়ধাক্কা ॥% ১ 
বল। বাহুল্য গণকের গণনা পুরাপুরিই ফলিয়াছিল এবং এই কাহিনী শুনিয়! 
জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের বিশ্বাম আরও দৃঢ় হইয়াছিল । ঝাড়-ফু ক, মন্তর-তন্র 
তুক-তাকে লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। ওঝা মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাড়াইত, ব্যারাম- 
পীড়া সারাইত। 
গর্ভাধান হইতে আরস্ত করিয়া জাতকের মৃত্যু পর্যস্ত যে সব লৌকিক আচাঁর- 


১। করিকগ্বণ-চণ্ডী, ব্য ভাগ ৬১৯ পৃঃ। 


৩৩০. বাংল! দেশের ইতিহাস 


অঙুষ্ঠান এখনও রক্ষণশীল সমাজে প্রচলিত আছে, মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার 
প্রায় সবগুলিরই উল্লেখ আছে। ধনপতি ও খুল্পনার বিবাহ, অস্তঃসত্বা কালে 
খুল্লনার অবস্থা ও আমন্ষঙ্গিক সাধতক্ষণীর্দির অনুষ্ঠান, তাহার পুত্রের জন্ম ও 
পরবর্তী অনুষ্ঠান, পুত্রের যী, আটকলাই, নামকরণ, ঘুম-পাড়ানী গান, শ্রীমস্তের 
বাল্যক্রীড়া, কর্ণবেধ, বিদ্যারস্ত, উচ্চ শিক্ষা ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতির বিস্তৃত 
বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কার ও লৌকিক আচারের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। 

সেকালে লোকের পশুপক্ষী পালিবাঁর খুব সখ ছিল। রাজা গোঁবিন্দচন্্ 
যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন তখন তাহার পোষা 
পাখী, গরু, হাতী ও কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। “নও বুড়ি কুত্তা কান্দে 
চরণেত পড়িয়া” । অর্থাৎ তাহার ১৮০টি পোষা কুকুর ছিল। লোকে পোষা 
পাখীর পায়ে নৃপুর লাগাইত ও অনেক খরচ করিয়া পাখীর খাঁচ1 নির্মাণ করিত । 

ধনী বিলাসীদের গৃহে বহু আঁসবাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বর্ণরৌপ্যথচিত 
পালস্ক, মশারি, শীতলপাটি, কম্বল, গালিচা, আয়না, স্বর্ণথচিত দোলা, রথ ব! 
শকট, শামিয়ানা, নানাপ্রকার চামর ও পাখা, গজবস্ত নিমিত পাশা, সোঁনার 
পিঁড়ি, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 

বাংল দেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা হওয়ায় বহু বিদেশী এখানে বসবান করিত। 
সগডদশ শ্রীষ্টা্ে বানিয়াঁর লিখিয়াছেন যে এই কারণে “ওলন্দীজ কর্তৃক বিতাড়িত 
বহু পতুগিজ ও টযাস ফিরিঙী (1১811০5১6 ) এই দেশে আশ্রয় লয়। এ দেশে 
অনেক গীর্জা আছে এবং এক হুগলী (1709৪০)1) সহরেই প্রায় আট নয় হাঁজার 
খীষ্টান বাম করে। ইহ ছাড়া আরও পঁচিশ হাজার খ্রীষ্টান এ দেশে বাস করে। 
এই দেশের এশ্বর্য, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও এদেশের মেয়েদের মধুর স্বভাবের ফলে 
ইংরেজ, পর্তুগীজ ও ওলন্দীজদের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাঁক্যের উৎপত্তি হইয়াছে 
যে “বাংলা দেশে শতশত প্রবেশের দ্বার আছে কিন্তু বাহিরে যাইবার একটিও পথ 
নাই।” এই সমুদয় বিদেশীদের প্রভাবে বাংল! দেশে যে সকল নৃতন খাস, পানীয়, 
কষিজাত দ্রব্য, আসবাবপত্র ও নিত্যব্যবহার্ধ দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে তাহা! পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

রাল্ফ. ফিচ কুচবিহাঁরে ছাঁগল, মেষ, কুকুর, বিড়ীল, পাঁখী ও অন্তান্ত জীব- 
জন্তর জন্য আরোগ্যশাল1 ( হাসপাতাল ) ছিল বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৬ 


(ঝ) বাঙালীর নীতি ও চরিত্র 


মধ্যযুগে বাঙালীর নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে বৈদেশিক ভ্রমণকারীর! পরম্পর- 
বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন । জোয়ানেস্‌ ডি লায়েট (199:65 [26 [866 ), 
বলিয়াছেন ( ১৬৩০ খ্রীঃ) ষে “তাহারা খুব চতুর চালাক কিন্তু স্বভাব চরিত্র খুবই 
খারাপ ; পুরুষের। চুরি ডাকাতি করে, স্ত্রীলোক লঙ্জাহীনা ও অসতী।” সপ্তদশ 
শতকে শুটেন ( 039305 5০0০5650 ) বলেন যে লাম্পট্য ও ছুর্নীতি ভারতের 
সর্বত্রই আছে তবে বাংলাদেশে অন্ত প্রদেশ হইতে বেশী। মানরিক (961399০ 
11507956 ) লিখিয়াছেন ( ১৬২৮ শ্রীঃ) যে-_বাঙালীরা ভীরু ও উদ্যমহীন, 
পরের প1 চাঁটিতে অভ্যন্ত। তাহাদের মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে “মারে: 
ঠাকুর না মারে কুকুর--অর্থাৎ যে প্রহার করিতে পারে তাহাকে ঠাকুরের মত 
মান্য করিব আর যে না মারে তাহাকে কুকুরের মত ঘ্বণা করিব। এই ছড়াটির 
মধ্য দিয়াই তাহাদের স্বভাব ফুটিয় উঠিয়াছে। 

অপর দিকে চীনাদের বিবরণে ( পঞ্চদশ শতকের প্রারস্তে ) বাঙালীর সততার 
ও দয়া-দাঁক্ষিণ্যের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহারা কোন চুক্তি করিলে তাহা! ভঙ্গ 
করে না এমন কি দশ হাজার মুদ্রার চুক্তি করিলেও তাহারা কাহাকেও 
ঠকাঁয় না এবং নিজের গ্রামের দুঃস্থ লোকদিগকে নিজেরাই পোষণ করে, 
সাহায্যের জন্য অন্য গ্রামে যাইতে দেয় না।১ তবে চীনাদের বাঙালী সমাজের 
সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী ছিল বলিয়া! মনে হয় না; কারণ তাহার! লিখিয়াছে যে 
এদেশে হিন্দুদের যধ্যে স্বামী মরিলে স্ত্রীলোক এবং স্ত্রী মরিলে স্বামী আর দ্বিতীয়- 
বার বিবাহ করে না। ইউরোপীয় বিদেশীদের কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় 
না। অসম্ভব নহে যে পঞ্চদশ শতকের তুলনায় সপ্তৰশ শতকে বাঁডালী চরিত্রের 
অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু দুর্নীতি ও ধূর্ততা বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকের! ষে 
খুব অতিরঞ্জিত করেন নাই, উনবিংশ শতকের বাঙালী চরিত্র তাহা অনেকটা 
সমর্থন করে। মুকুন্দরাম বণিত ভ"ডুদত্তের চরিত্র বাঙালী সমাজের একটি শ্রেণীর. 
প্রতীক বলিয়৷ গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

ধনী ও সম্ত্রাস্ত বাঙালীর আহার, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে ষে 
বিলাসিতার চূড়াস্ত করিতেন, নারীদেহ ভোগ, মগ্যপাঁন ও অন্যান্ত ব্যভিচারে 
খুবই আসক্ত ছিলেন, এবং ইহা! যে অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইত না তাহার 
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৭৩৩২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


"যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গণিকাগৃহে গমন ও শ্বগৃহে বাইজীর নৃত্যগীত ও অবাধ 
শগ্যপাঁন, ধনী লোকের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়াই গণ্য হইত। 

অশ্লীলতা ও নর-নারীর দৈহিক সম্ভোগ সম্থন্ধে ষে আদর্শ বর্তমানে প্রচলিত, 
মধ্যযুগের আদর্শ তাহা হইতে অন্যরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ধর্মাহষ্ঠানের 
সহিত যে সকল অঙ্লীল আচার ও আচরণ জড়িত ছিল, তান্ত্রিক ও সহজিয়া 
সম্প্রদায় এবং ছুর্গাপূজার শবরোৎমব উপলক্ষে তাহ! বণিত হইয়াছে । এগুলি 
সে যুগের স্তিশাস্ত্রে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া শ্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । জয়দেবের 
-পীতগোবিন্ব, চত্তীদাঁসের শ্রীকষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল 
প্রভৃতি গ্রস্থেঃ অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত, শৃঙ্গার রসের যে উতৎ্কট 
বর্ণনা আছে, বর্তমান কালের আদর্শ অনুসারে তাহা স্থরুচি ও নীতির দিক 
দিয়া সমাজের খুব অধঃপতিত অবস্থাই চিত করে। স্থতরাৎ মধ্যবিত্ত ও 
নিয়শ্রেণীর মধ্যেও ষে নীতির আদর্শ খুব উচ্চ ছিল তাহা বল! যায় না। অবশ্ঠ 
বর্তমান যুগের আদর্শের মাঁপকাঠিতে বিচার করিয়াই এই ভাল মন্দ স্থির করা 
'হুইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্‌ যুগের আদর্শ ভাল, তাহার বিচার বর্তমান ক্ষেত্রে 
অপ্রাসঙ্গিক । 

ইউরোপীয় লেখকের যে বাঙালীর ভীরুতাঁর উল্লেখ করিয়াছেন উনবিংশ 
শতকের পটভূমিতে দেখিলে তাহা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
মধ্যযুগের ইতিহাসে বাঙালী সৈন্ যুদ্ধ করিয়াছে এবং সাহম ও বীরত্বের পরিচয় 
দিয়াছে, ইহার বহু বিবরণ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্য হইতে এ 
সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে সাধারণত হাঁড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভতি হইয়! যুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর 
হিন্দুগণ যে কিরূপ সাহসী ও সমরকুশল ছিল মাধবাচার্ষের চণ্ডীকাব্য হইতে ষে 
অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে» তাহাতেই তাহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে । অষ্টাদশ 
শতাববীতে বাঙালীদের যে সাহস ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল তাহা 
মধ্যযুগের--অস্তত ইহার শেষভাগের-_অবস্থা সুচিত করে। 

মানরিক বাঙালীর ভীরুত। ও উদ্যমহীনতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ষে ইহারা দাসত্ব 
«ও বন্দিজীবনে অভ্যন্ত। মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দুর! যে স্থলতানী ও মুঘল আমলে 
স্বাধীনতা লাভের বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই ইহাই তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ। এই 


১। ৩২৮ পৃঃজষ্টব্য। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৩ 


ছুই শাসনের মধ্যবত্াঁ অরাজক অবস্থার সময়ে বাঙালী হিন্দু জমিদারেরা স্বীয় প্রতি- 
পত্তির জন্ত লড়াই করিয়াছিলেন--কিস্তু তাহ! বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এ বিবযে: 
পাঠান জাতীয় মুসলমানেরা অনেক বেশী উদ্যম ও সাহস দেখাইয়াছিল। হিন্দুর 
মধ্যে রাজ সীতারাম রাঁয় একমাত্র ব্যতিক্রম । সুপ্রতিষ্ঠিত মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে 
তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন । সমলাময়িক সাহিত্য ইহাই প্রমাণিত 
করে যে বাঙালী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিত ন1। দৈব অনুগ্রহের উপর নির্ভর 
করিতেই অভ্যস্ত ছিল। 

কাজী যখন কীর্ন বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন তখন সাধারণ বাঙালীর 
ভীরুতা ও ছূর্বলতা ষেরূপ প্রকট হইয়াছিল চৈতন্ত-ভাঁগবতে তাহার বর্ণনা আছে।' 
স্বয়ং চৈতন্যদেবের আদর্শ এবং প্রচেষ্টাও যে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই তাহা 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।» ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর এই মনোবুত্তি উনবিংশ 
শতকের বাঙালীরাও উত্তরাধিকার সুত্রে পাইয়াছিল। 

টমাস্‌ বাউরী (১৬৬৯-৭৯) বাঙালী ব্রাহ্মণের মানসিক উতৎকর্ষের বিশেষ প্রশংসা 
করিয়াছেন । ধাহাঁর! নব্যন্তায়ের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাঁত করিয়াছেন, 
এ প্রশংস' ন্যাধ্যত তাহাদের প্রাপ্য। এই প্রসঙ্গে ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য 
অনেক বিষয়ে হীন হইলেও বাঙালী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানার্জনের 
স্পৃহা, এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই বিগ্াশিক্ষার উৎকষ্ট ব্যবস্থা ছিল। 

* কিন্তু বাঙালীর জ্ঞানের আদর্শ ছিল অতিশয় সীমাঁবদ্ধ। বিদেশীর নিকট হইতে 
নৃতন নৃতন জ্ঞানলাভের স্পৃহা! তাহাদের মোটেই ছিল না, এবং ভারতের বাহিরে 
যে বিশাল জগৎ আছে তাহার সম্বন্ধে তাঁহার! কিছুই জাঁনিত না । পঞ্চদশ শতকে 
একাধিক রাঁজদূত বাংলা হইতে চীনে গিয়াছিল এবং চীন হইতে বাংলায় 
আসিয়াছিল। কিন্তু চীন দেশের তুলনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে বাঙালীর 
জ্ঞান খুব অল্পই ছিল। চীনদেশের তিনটি আবিষার-_মুদ্রণধন্ত্র আগ্রেয়াম্্র ও চুম্বক- 
দিগ.দর্শন যন্ত্র--সভ্য জগতে যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তার রাঁজ্যে, যুদ্ধে ও সমুদ্রযাত্রায় 
ষুগাস্তর আনয়ন করিয়াছিল; কিন্তু বাডালীরা ইহার কোন সংবাদ রাখিত না। 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতে নৃতন নৃতন চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতিসাধন হইয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশে তথা ভারতে ইহার 
কোন প্রচার হয় নাই। যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইব.নিজ, বেকন প্রভৃতি, 


১। ২৭৬ পৃঃ ড্রষ্টব্য। 


২১৩৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মানুষের প্রজ্ঞাশক্তি ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময় বাঙালীর 
মনীষা নব্যন্তায়ের সুম্তাতিসুক্ম বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্‌ তিথিতে কোন্‌ 
দিকে যাত্রা শুভ বা অশ্তভ এবং কোন্‌ ভোজ্য দ্রব্য বিধেয় বাঁ নিষিদ্ধ তাহার 
নির্ণয়ে, এবং বাঙালীর ধর্মচিন্তা ও হৃদয়বুত্তি স্বকীয়! অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের 
আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্ট ছয়মীস ব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। 


৬। হিন্দ্রু ও মুসলমান সমাজের সম্বন্ধ 

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও মুসলমাঁন যে রাজনীতি, ধর্ম, ও সমাজের গুরুতর 
বৈষম্যের জন্ ছুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্রয বজায় রাখিয়'- 
ছিল তাহা এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হইয়াছে । তথাঁপি ছয় শত বৎসর যাবৎ 
এই ছুই সম্প্রদ্দায় একত্র বা পাশাপাশি বাস করিয়াছে । সুতরাৎ এ দুইয়ের মধ্যে 
কি প্রকার সম্বন্ধ গড়িয়! উঠিয়াছিল তাহ! জানিবার জন্য স্বতই গঁংস্থক্য হয়। 
বিশেষত, যদিও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচারলহ তথ্য খুব কমই আমরা জানি, তথাপি 
কল্পনার দ্বারা এই অভাব পূরণ করিয়া অনেকেই ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ 
পৌহার্দ্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বভাবের চিত্র আঁকিয়াছেন। ইতিহাসে এই সকল 
অবান্তব ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। স্থৃতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি 
আচরণের যে কয়েকটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া'যায় 
তাহার উল্লেখ করিতেছি । 

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রের নায়ক একই এবং উভয়ই শাস্ত্রের বিধান ছারা নিয়ন্ত্রিত। 
এই শাস্ত্রমতে মুললমাঁন রাজ্যে কাফের হিন্দুদের কোঁন স্থান নাই; ইহারা জিন্মি 
অর্থাৎ আশ্রিত্ের ন্যায় জীবনযাপন করিবে এবং নাগরিকের প্রধান প্রধার্ন 
অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কুড়ি পঁচিশ দফায় ইহাদের দায়িত্বও 
কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে মীত্র'তিনটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। 

১। হিন্দুর্দিগকে নিজের জন্মভূমিতে বাস করিতে হইলে বিনীতভাবে মীথা 
পিছু একটি কর দিতে হইবে- ইহার নাম জিজিয়া। 

২। হিন্দুর! দেবদেবীর মৃতির জন্য কোন মন্দির নির্মাণ করিতে পারিবে ন|। 
'কীর্ধত ইহার ব্যাপক অর্থ ধ)ড়াইয়াছিল যে, যে সকল মন্দির আছে তাহা ভাঙ্গিয়া 
ফেলাও পুণ্যের কাজ। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৫ 


৩। যর্দি কোন অমুললমাঁন ইসগামের প্রতি অগ্থরক্ত হয় তাহাকে কেহ বাধা 
দিতে পারিবে না, কিন্তু যদি কেহ কোন মুসলমানকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করে তাহা 
হইলে যে কোন মুসলমান এ ছুই জনকেই স্বহস্তে বধ করিতে পারিবে । 

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম--এইবপ বিশ্বীন হইতেই এই সমুদয় বিধির প্রবর্তন 
হইয়াছে। মধ্যযুগ পৃথিবীতে ধর্মান্ধতাঁর যুগ। হিন্দু সমাজের অনেক কদাচার, 
নিষ্টুরত!, অবিচার ও অত্যাচার এই ধর্মান্ধতারই ফল। স্ৃতরাং আশ্চর্য বোধ করার 
কিছুই নাই। 

উক্ত মৌলিক তিনটি নীতিই যে ভারতের অন্ত স্থানের স্ায় বাংলাদেশের 
মুঘলমানেরা অন্থসরণ করিত তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ছুই একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রচার করিয়াছেন ষে ইংরেজ শাসনের 
পূর্বে ভারত কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ মুমলমীনেরা৷ এদেশেই বসবাস 
করিত। এ যুক্তির অন্নুদরণ করিলে বলিতে হয় যে অষ্ট্রেলিয়ার মাওরি জাতি 
এবং আমেরিকার “রেড ইত্ডিয়ান? অর্থাৎ আদিম অধিবাঁসীর1 ধ্বংস হইয়াছে বটে 
কিন্তু কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ইংরেজ শাসকের! তাহাদের দেশেই বাঁস 
করিত। এ সম্বন্ধে ইহাঁও বল! আবশ্ঠক যে সুদীর্ঘ ছয় শত বৎসরের মধ্যে মাত্র 
একজন হিন্দু রাজা- গণেশ-_গোৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বাংলা'র 
মুনলমানেরা জৌনপুরের মুদলমান হ্থলতানকে এই কাঁফেরকে সিংহাসনচাত করার 
জন্য সনির্বন্ধ অন্থুরৌধ করেন । তাহার ফলে গণেশ সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাহার 
পুত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া রাজসিংহাসন অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন । 

কিন্তু হিন্দু রাজা হওয়া তো! দূরের কথা ইহার সম্ভাবনীমাত্রও মুদলমান 
সুলতাঁনকে বিচলিত করিত। * গৌড় ত্রাক্মণ রাঁজ। হইবে নবদ্বীপে এইরূপ একটি 
ভবিশ্বাঘ্ধাণীর প্রচার হওয়ায় স্থলতানের আজ্ঞায় নবীপে যে কি ভীষণ অত্যাচার 
হইয়াছিল তাহ! প্রায়-সমসাময়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বণিত আছে। 

“ রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতি সদ্যবহারের প্রমাণস্বরূপ হিন্দুদের উচ্চ রাঁজপদে 
নিয়োগের কথা অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ছুইশত্ বৎসর সথলতানী 
রাজত্বের ইতিহাসে এইরূপ নিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে দেখা 
যায় যে, রাজ-দরবারে বিরোধী মুসলমানদিগকে দমাইয়া রাখিবার জন্ত হিন্দু 
দিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করা হুইত। যে কারণেই হউক গিয়ান্ত্দীন আজম 


৩৩৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


শাহই ( ১৩৯০-১৪১০ ) প্রথমে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। কিন্তু ইহাতে 
মুসলমান সমাজ বিচলিত হইল। ফী দরবেশ হজরৎ মৌলান! মুজফ.ফর 
শাম্স্‌ বলথি সুলতানকে চিঠি লিখিলেন ষে এইরূপ নিয়োগ ধর্মশাস্ত্রের বিধি- 
বিরুদ্ধ। কাঁফেরদিগকে ছোটখাট কাজ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে কাজে 
মুনলমানদের উপর কর্তৃত্বের অধিকার জন্মে তাহ! কদাচ হিন্দুকে দেওয়া উচিত 
নহে; কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোরান, হদিস ও অন্যান্য শাস্সগ্রস্থের স্পই নির্দেশ 
আছে। স্ুলতানদের উপর সুফীদের খুব প্রভাব ছিল। স্কৃতরাঁং চিঠিতে ফল 
হুইল। ইহার অব্যবহিত পরে যে চীন। রাজদুতেরা বাংলায় আসিল, তাহারা 
লিখিয়াছে ষে “সুলতান ও ছোট বড় অমাত্যের৷ সকলেই মুসলমান ।” 

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে ধিনি রাজা গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের 
স্থলতানকে বাংলায় অভিযান করার জন্য আমন্ত্রণ করেন তিনিও সুফী দরবেশদের 
নেতা ছিলেন। বাহার! হুফীরদিগকে হিন্দু-মুদলমানদের মধ্যে প্রীতি-সন্বন্ধের সেতু 
নির্মাণকারী বলিয়া মনে করেন তাহাদের এই দুইটি ঘটন। ম্মরণ রাখা আব্ক । 
অষ্টাদশ শতকে কি কারণে মুশিদকুলি খান ও আলিবদী হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন অন্যত্র তাহা আলোচিত হইয়াছে ।. ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ 
শতাবীর মধ্যভাগ পর্যস্ত প্রায় ছয় শত বংসরে কত জন হিন্দু উচ্চ রাঁজকার্ষে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন এবং কয়জন সুলতান এরূপ উদারতা! দেখাইয়াছিলেন তাহা হিসাৰ 
করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তর্কের মীমাংসা হইবে । 

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ? হিন্দু 
পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি কার্ধ সকল সময়েই হিন্দুর প্রতি 
প্রীতি বা সন্ধরয়তাঁর পরিচায়ক নহে। কারণ ষে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান স্থলতান 
এই সমুদ্ধয় কার্ষের জন্ত প্রশংসা! অর্জন করিয়াছেন--জলালুদ্দীন, বারবক শাহ, 
হোঁসেন শাহ প্রভৃতি--তীহারাও মন্দির ধ্বংস ও অন্যান্য প্রকারে হিন্দুদের উপর 
থেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন । মুশিদকুলি থান এবং আলিবদাঁও ইহার দৃষটাস্তস্থল। 

মধ্যযুগে হিন্দুদের ছিল ধর্মগত প্রাণ, এবং সমাজও ধর্মের অঙ্গরূপেই বিবেচিত 
হইত । সুতরাং এই দুইয়ের উপর অত্যাচারই হিন্দুদের মর্মাস্তিক ক্লেশ ও বিদ্বেষের 
কারণ হইবে ইহা খুবই স্বাতাবিক। হিন্দুদের ধর্মের প্রধান অশ্ ছিল দেব- 
দেবীর মুতি গড়িয়া মন্দিরে পূজা কর1। কিন্ত বাংলার স্থলতানী আমলে প্রথম 
হইতে শেষ প্যস্ত মন্দির তাঙ্গিয়! তাহার উপকরণ দ্বারা! মসজিদ তৈরী কর! অতি 
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ত্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ত্রয়োদশ শতকে জাফর খ! গাজী হইতে আরম্ভ করিয়া 
অষ্টাদশ শতকে মুখ কুললী খা হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া মজিদ তৈরী করিয়াছিলেন । ১ 
এইরূপে বাংলার প্রাগীন মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শত শত দেবদেবীর 
মতি. ধ্বংস হুইয়াছে। বহু মপজিদের সংস্কারকালে এগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে। ইহাঁর ফলে নৃতন মন্দির নির্মাণও প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। উদারমতি 
আকবর বাঁদশাহের বাংল! অধিকারের পূর্বে প্রায় চারিশত বৎসর ব্যাপী স্থলতানী 
আমলে বাংলায় যে কয়টি হিন্দু মন্দির নিগ্সিত হইয়াছিল বলিয়া! নিশ্চিত জানা 
ষাঁয় তাহার সংখ্য! হাতের আঙ্গুলে গৌণ! যাঁয়। আকবরের পরবর্তাঁ যুগে আবার 
প্রাচীন ধ্বংসলীল। আরম্ভ হয় এবং ওরংজেবের সময় ইহ! চরমে ওঠে। 
কিন্তু কেবল মন্দির ধ্বংস নহে, হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানেও মুনলমাঁনেরা বাধা দিত। 

নবদ্বীপে কাজীর আদেশে কীর্তন কর] বন্ধ হইয়াছিল। পথে যাঁইতে যাইতে কাজী 
শুনিলেন ষে গৃহমধ্যে বাগ্চ-নহযোগে কীর্তন হইতেছে_ ইহাতে কুপিত হইয়া 

“যাহারে পাইল কাঁজি মারিল তাহারে । 

ভাঙ্গিল মুদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥ 

কাঁজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া । 

করিব ইহার শান্তি নাগালি পাইয়া ॥৮ ২ 
চৈতন্যদেব কি করিয়] কাঁজীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহা! পূর্বে ব্িত হইয়াছে ।০ 

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ও ( পঞ্চদশ শতাব্দী) হিন্দুর প্রতি মুসলমান 

কর্মচারীর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা আছে। 
“যাহার মাথায় দেখে তুললীর পাত। 
হাঁতে গলে বান্ধি নেয় কাঁজির সাক্ষাৎ ॥ 
বুক্ষতলে থুইয় মারে বজ্র কিল। 
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥ 
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২। ঠৈতগ্যভাগবত মধ্যথও্ড। ২৩শ অধ্যায়। 
ও| ২৭৪-৫ পৃষ্ঠ! । 
৪। ৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা । 
চে 


৩৩৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


্রাহ্মাণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে। 
কার পৈতা ছি'ড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে ।” 
রাখাল বালকের ঘট পাতিয়া মনসা পুজা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি 
অকথ্য নিষ্ঠুর অত্যাচার হইল । ঘট ভাঙ্গিয়৷ ফেলিল, যে কুস্তকার ঘট গড়াইয়াছিল, 
তাহাকেও গ্রেধার করা হইল | এই প্রসঙ্গে কাজীর উক্কি প্রণিধানযোগ্য £₹-- 
“হারামজাত হিন্দুর এত বড় প্রাথ। 
আমার গ্রামেতে বেট! করে হিন্দুয়ান ॥ 
গোটে গোটে ধরিব গিয়1! ষতেক ছেমর!। 
এড়1 রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মার! ॥* 
এইভাবে “জ.তি মারা”ই বাংলায় মুদলমাঁন বৃদ্ধির অন্যতম কাঁরণ। 
ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল” অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহার 
মুখবন্ধে আছে, “ছুরাত্মা” নবাব আলিবদী খাঁন উড়িস্যায় হিন্দুধর্মের প্রতি «দৌরাত্মা? 
করায় নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া 
"মারিতে লইল! হাতে প্রলয়ের শূল। 
করিব যবন সব সমূল নির্মল |” 
তখন শিব তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন--ঘে সাতারায় বর্গার (মহারাষ্ট্র ) 
রাজাই নবাবকে দমন করিবেন ।১ অন্থাত্র কবি দেবী অন্নদাঁর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, 
মূসলমাঁনেরা 
“যতেক বেদের মত, সকলি করিল হত, নাহি মাঁনে আগম পুরাণ । 
মিছা মাল! ছিলি মিলি, মিছা! জপে ইলি মিলি, মিছা পড়ে কলম কোরাণ ॥ 
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ, নানা মতে করে অনাচার । 
বামণ পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়, পৈতা ছেঁড়ে ফৌট1 মোছে আর |” * 
এই কাঁব্যের মধ্যেই আছে যে সেনাপতি মানসিংহ যখন প্রতাপাদ্িত্যের 
বি“দ্ধে যুদ্ধ করেন তখন ভবানন্দ মজুমদার রসদ দিয়া মৌগল লৈন্যের প্রাণ রক্ষ] 
করিয়াছিলেন এবং ইহার পুরস্কারঘ্বদূপ তিনি প্রতাঁপাঁদিত্যের রাজ্য ভবানন্দকে 
দিবার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অন্ুরোধ করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া 
. জাহাঙ্গীর হিহ্দুধর্মের অশেষ নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন £-- 


১। প্রথম ভাগ-- ১৬ পৃষ্ঠ! । 
২ দ্বিতীয় ভাগ--”১৯৬ পৃষ্ঠা। 
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“দেহ জলি যায় য়োর বামন দেখিয়া। 
বামনেরে রাজ্য দিতে 'বল কি বুঝিয়া ॥” 

মুসলমান ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি সখেদে 
নিঃশ্বান ছাঁড়িয়৷ বলিলেন ঃ 

“হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর” 
এবং মনের গুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন £ 
“আমার বাসন! হয় যত হিন্দু পাই। 
সুন্নত দেওয়াই আর কলম পড়াই ॥৮১ 

এই কথোপকথন যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
মুনলমান রাজত্ব অবসানের পাঁচ বৎসর পূর্বেও হিন্দুর প্রতি মুলমানের মনোভাব 
সম্বন্ধে বাঙালী হিন্দুর কি ধাঁরণ! ছিল অন্নদামঙ্গলের উক্তি হইতে তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। বখতিয়ার খিলজী হইতে আলিবর্দী খানের রাজত্ব পর্যস্ত যে হিন্দু- 
মুনলমানের সম্বন্ধ বা মনোবৃত্তির মৌলিক বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, 
অন্নদামঙ্গল তাহার সাক্ষ্য দেয়। 

ধর্মের দিক দিয়া যেমন মন্দিরে দেবদেবীর মৃতিপৃজা, সমাজের দিক দিয়া তেমনি 
স্ত্রীলোকের শুচিত। ও সতীত্ব রক্ষা হিন্দুরা জীবনযাত্রায় প্রধান স্থান দিত। এদিক 
দিয়াও মুসলমানের! হিন্দুদের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছে। ৬দীনেশচন্দ্র সেন 
হিন্দু-মুমলমানের প্রীতির সম্বন্ধ উচ্ছৃসিত ভাষায় বর্ণনা! করিয়াছেন । কিন্তু তিনিও 
লিখিয়াছেন, “মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ “সিদ্ধুকী” ( গুপ্তচর ) লাগাইয়া 
ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহুরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে 
ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দ্েওয়ানগণ এবং শ্রীহট্রের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানের 
এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। 
পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে” পঞ্চদশ শতাব্দীর 
বাংল! কাঁব্যেও এই প্রকার বলপূর্বক হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশের উল্লেখ আছে। 

৬ সেন মহাশয়ের মতে এই প্রকার অপহরণের ফলে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে 
রক্তের সম্বন্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে “যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় 
ভারতের আর কোনও দেশে তাঁদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই।” বিংশ শতাব্দীতে /সেন 
7১1 দ্বিতীর তাগ--১৮৮ পৃষ্টা । 

২। বৃহৎ বঙ্গ--৬৫৩ পৃষ্ঠা। 


৩৪৯৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মহাশয় এই “মেশামিশি” যে চোখে দেখিয়াছেন মধ্যযুগের হিন্দুর। ঠিক সে ভাবে 
দেখে নাই। ইহা তাহাদের মর্মীস্তিক দুঃখের কারণ হইয়াছিল এবং ৬সেন মহাশয় 
এই সমুদয় কাহিনীকে “করুণ' আখ্যা দিয়া তাহা প্রকারাস্তরে স্বীকার করিয়াছেন । 

মধ্যযুগে রাজনীতিক অধিকার, ধর্মাহুষ্ঠান ও সামাজিক পবিভ্রতা রক্ষা বিষয়ে 
আঘাতের পর আঘাত পাইয়৷ হিন্দুর যে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহা মুসল- 
মানদের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অস্ককুল নহে। এ বিষয়ে ছিন্দু সাহিত্য 
হইতে যে ইঙ্গিত পাঁওয়া যায় তাহাঁও এই অনুমানের পৌোষকতা করে। স্লতাঁন 
হোসেন শাহ হিন্দুদিগের প্রতি উদারতার জন্য বর্তমাঁন কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াঁ- 
ছেন। কিন্তু তাহার কালেই নবদ্বীপে উল্লিখিত কাঁজীর অত্যাচার ঘটিয়াছিল 
এবং বিজয় গুপ্তও তাঁহার সমসাময়িক | “চৈত্ন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ হইতে জানা যায় 
যে তাহার বাল্যকালের প্রভূ এক ব্রাঙ্মণ তাহাকে কার্ষে অবহেলার জন্য বেত্রাঘাত 
করিয়াছিলেন এইজন্য জুলতান হইয়া তিনি মুসলমান-স্পৃষ্ট জল খাওয়াইয়৷ তাহার 
জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন । তিনি চৈতন্যদেবের জনপ্রিয়তা দেখিয়া কর্মচাঁরীদিগকে 
বলিয়াছিলেন যেন তাহার প্রতি কোন অত্যাচার না হয়। কিন্ত তাহার হিন্দু 
কর্মচারীর] তাহার হিন্দু-বিদবেষ সম্বন্ধে জানিতেন স্ৃতরাং তাহার কথায় আশ্বীস না 
পাইয়] গোপনে চৈতন্যকে নংবাঁদ পাঁঠাইলেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেন শাহের 
রাজধানী হইতে দূরে প্রস্থান করেন।১ হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন উড়িস্যারি 
বিরুদ্ধে অভিযানের সময় প্রভূর আদেশ সত্বেও তাহার সঙ্গে যান নাই, কারণ 
তিনি দেবমূতি ধ্বংস করিবেন। এই অপরাধে হোসেন শাহ তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । এই মন্ত্রীই তাঁহার ভ্রাতা রূপকে সঙ্গে লইয়া গোপনে চৈতন্যের 
সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে রাজধানীর নিকট হইতে দূরে যাইতে বলিয়াছিলেন। 
এই সাক্ষীতের সময় দুই ভ্রাতা! দুঃখ করিয়1 বলিয়াছিলেন যে 'গো-ত্রাঙ্গণপ্রোহী 
শ্নেচ্ছের অধীনে কার্য করিয়া” তাহাঁর। নিজেদের “অধম পতিত পাপী” বলিয়া মনে 
করেন।২ উদার-হৃদয় হোসেন শাহের প্রতি সমসাময়িক হিন্ট্র মনোভাব যে 
বিংশ শতাব্দীর হিন্দুদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তবে এই স্থুলতানের বা তাহার অনুচরদের প্রশাদপুষ্ট কবিগণ তাহাকে যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়াছেন । যশোরাজ খান নামক কবি তাহাকে “জগত ভূষণ” এবং 

১) চৈতম্যভাগবত, অন্ত্যথণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।, 

২। চৈতন্তচরিতামুত, মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ । 


ধর্ম ও সমাজ ৩8৬ 


কবীন্ত্র পরমেশ্বর তাহীকে “কলিযুগের কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহ! 
হোসেন শাহের শ্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়! মধ্যযুগের বাঙালী কবির দীর্ঘ-দাসত্ব- 
জনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক বলিয়া! গ্রহণ করাই অধিকতর লঙ্গত। 
কারণ মধ্যযুগের শেষে যখন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলাতের 
পার্লামেন্টে ভারতবাদীর প্রতি অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন কাশী- 
বালী বাঙালী পণ্ডিতের তীহাঁকে এক প্রশন্তিপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখ! ছিল 
যে অর্থের প্রতি হেষ্টিংসের কোন লোভ ছিল ন! এবং তিনি কখনও কাহারও কোন 
অনিষ্ট করেন নাই । অথচ এই হেষ্টিংসই উক্ত পণ্ডিতদের জীবদ্দশায় অর্থের লোভে 
কাশীর রাজা চৈৎসিংহের ও অযোধ্যার বেগমদের সবনাশ করিয়াছিলেন এবং 
অনেকের মতে মহারাঁজা নন্দকুমারের ফাসির জন্য প্রধানত তিনিই দায়ী। 
স্থৃতরাং মধাযুগে কবির মুখে রাঁজার স্তৃতির প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা সহজেই 
অন্ুুমেয়। 

মুসলমানদের ধর্মের গৌঁড়ামি যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ 
করিয়াছিল, হিন্দুদের সাঁমাঁজিক গৌড়ামিও মুনলমানগণকে তাহাদের প্রতি 
সেইরূপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুর! মুললমাঁনদিগকে অস্পৃশ্য গ্নেচ্ছ যবন বলিয়া 
'ুণা করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন রাখিত না। গৃহের 
অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিষ ব্যবহার 
করিত না। তৃষ্টার্ত মুদলমান পথিক জল চাহিলে বামন অপবিত্র হইবে বলিয়। 
তাহ! দেয় নাই, ইবন বত্তুতা এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে 
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ মমর্থন করিত, মুসলমানরাও 
তেমনি শাস্সের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমৃত্তি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তত 
উভয় পক্ষের আচরণের মূল কাঁরণ একই-_যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধতা। 
কিন্তু ন্যাধ্য হউক বা অন্যাধ্য হউক পরস্পরের প্রতি এরূপ আচরণ যে উভয়ের 
মধ্যে গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের দুস্তর বাধ? ত্থষ্টি করিয়াছিল ইহ! অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। অনেক দিন যাঁবৎ অভ্যস্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহ! হইয়া যায়, 
ষেমন সতীদাহ বা অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার 
আনিতে পারিত না। হিন্দু-মূসলমাঁনও তেমনি এই সব সত্বেও পাশাপাশি বান 
করিয়াছে কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব তো দূরের কথা স্থায়ী গ্রীতির বন্ধনও 
প্রকতরূপে স্থাপিত হয় নাই। 


৩ষ্ট২ বাংল দেশের ইতিহাস 


অনেকে ছোর্টখাট বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই সত্যকে অস্বীকার করেন। : 
পৃর্বো্সিধিত “কাজী দলন' প্রসঙ্গে চৈতগ্ঘচরিতামূৃতে* আছে ষে যখন চৈতন্তের 
বছুসংখ্যক অন্ুচর তাহার গৃহ ধ্বংস করিল তখন কাঁজী চৈতন্তের সঙ্গে আপোফ 
করিবার জন্য বলিলেন £-- 
ৃ “গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবরতী হয় মের চাচা। 
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সঁচা॥ 
নীলাম্বর চক্রবতী হয় তোমার নান!। 
সে সম্বন্ধে হও তৃমি আমার ভাগিনা” 
ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মধ্যযুগে হিন্দু-মুললমাঁনের মধ্যে একটি 
অচ্ছেছ্য উদার সামাজিক প্রীতির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই কাঁজীই 
যখন শুনিলেন যে ত্ীহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চৈতন্য বীর্তন করিতে বাহির 
হইয়াছিলেন তখন 'ভাগিনেয় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন £-- 
( নিমাই পণ্ডিত) “মোরে লঙ্ঞি হিন্দুয়ানি করে। 
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে ॥”২ 
ইহাও ম্মরণ রাখা কর্তব্য যে এই “কাঁজী মামা” চৈতন্তের বাড়ীতে আমিলে 
যে আসনে বসিতেন তাহা! গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া শোধন করিতে হইত, জল 
চাহিলে যে পাত্রে জল দেওয়া হইত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা 
শৌধন করিতে হইত। খাছ্ের কোন প্রশ্নই উঠিত না। নিমাই পণ্ডিত 
“কাজী মামার বাড়ী গিয়। কিছু পান বা আহার করিলে জাত্চ্যুত হইতেন। 
ইহাতে আর যাহাই হউক মামা-ভাগিনেয়ের মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয় না। 
ক্রমে ক্রমে মুনলমান সমাজেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মুসলমানেরা 
হিন্দুর ভাত খাইত না। কেহ হিন্দুর আচার অন্করণ করিলে তাহাকে কঠোর 
শান্তি পাইতে হইত। যবন হরিদীস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলে 'মুলুকের পতি' 
তাহাকে বলিলেন £- 
“কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞ্াছ যবন। 
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥ 


১। আদিলীল1, ১৭শ পরিচ্ছেদ । 
ৎ। চৈতন্যভাগবত, মধ্যথণ্ড, ২৩শ অধ্যার়। 


ধর্ম ও সমাজ ৃ ৩৪৩ 


আমর! হিন্মুরে দেখি নাহি খাই ভাত। 

তাহা! তুমি ছাঁড় হই মহাবংশ-জাত ॥” ১ 
হুরিদাসের প্রতি অতি কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হইল। হুকুম হইল বাইশ বাজারে 
নিয় গিয়া কঠোর বেত্রাঘাতে হরিদাসকে হত্যা করিতে হইবে। চৈতন্তা- 
ভাগবতের এই কাহিনী কিছু অতিরগ্রিত হইলেও সে যুগে হিন্দু-মুললমানের 
মধ্যে কাল্পনিক মধুর গ্রীতি-সম্বন্ধের সমর্থন করে ন1। 

এ সম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যে ষে ছুই একটি সাধারণ ভাবের উক্তি আছে 
তাহাও এই মতের সমর্থন করে না। বিখ্যাত মুলমান কবি আলাওল 
বাংলায় কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাহার কাব্যের মধ্যে হিন্দু- 
মুসলমানের মিলনের স্থত্র খুঁ'জিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসক্কোচে 
ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন যে হিন্দুর দেবতা মূর্খের দেবতা 
এবং ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মোক্ষলাঁভের একমাত্র উপায়। অপরদিকে 
বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রেমবিলাসে মুসলিম শাঁসনকে সকল ছুঃখের হেতু বলিয়! বর্ণনা 
কর! হইয়াছে। অদ্বৈতপ্রকাশে মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের নিন্দা কর! 
হইয়াছে । জয়ানন্দের মতে ব্রাক্মণদের পক্ষে মুসলমানদের আদব-কায়দা গ্রহণ 
কলিযুগের কলুষতাঁরই একটা নিদর্শন মাত্র, ইত্যাদি। 

হিন্দুর যাহাতে মুদলমান সমাজের দিকে বিন্দুমান্রও সহানুভূতি দেখাইতে 
না পারে তাহার জন্ত হিন্দু সমাজের নেতাগণ কঠোর হইতে কঠোরতর বিধানের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত সামান্য অপরাধেও হিন্দুরা সমাজে 
পতিত হইত। ইহার ফলে যে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং মুসলমানের 
সংখ্যা বাঁড়িতেছে তাহ! হিন্দু সমাজপতিরা যে বুঝিতেন ন1 তাহা নহে, কিন্ত 
তীহারা হিন্দুত্ব রক্ষা! করিবার জন্য হিন্দুকে বিসর্জন দিতে প্রস্তত ছিলেন। 
ফলে বাংলা দেশে মুসলমানের! হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় বেশ হইয়াছে; কিন্ত 
হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, ও সংস্কৃতি অক্ষত ও অবিকৃত আকারে অব্যাহতভাবে 
মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে 
অনেকে ইহা! শ্বীকার করেন না, স্থতরাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন । 


১। প্র, আদিখগ্, ১৪শ অধ্যায়। 
২। নু, তত, 2৪5 01080010021, 96089] 01396185581 500 79080815 00542-3, 


৩6৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


৬। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত 
হইয়াছে ষে মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাস্থ 
হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নৃতন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু 
সংস্কৃতিও নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতি নহে-_ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাঁথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং 
শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঁংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ 
ইহার ঠিক বিপরীত মতই পোষণ করিতেন, এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! 
সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্দু রাঁজনীতিকেরাই এই 
নৃতন মতের প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক । মুসলমান নায়কেরা ভারতে ইসলামীয় 
সংস্কৃতির পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপরই 
পাকিস্তান একটি ইসলামীয় রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

মুসলমান বিজেতার1 ভারতে আসিয়া যে নৃতন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হুন, 
নিজেদের স্বাতন্ত্য রক্ষার জন্য তাহাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলেন। ইহার পূর্বে ভারত- 
বাসী এবং ভারতে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দু সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয় নাই। 
ক্তরা আলোচ্য বিষয় এই যে ১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্ধে বাংলা দেশে যে সংস্কৃতি 
ছিল ১৮০ সালে মুসলমানের সহিত মিশ্রণের ফলে তাহার এমন কোন 
পরিবর্তন হইয়াছে কিনা যাহা ইহাকে একটি ভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। 
এই আলোচনার পূর্বে ছুইটি বিষয় নে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, সকল 
প্রাণবন্ত সমাজেই স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন ঘটে । বাংল! দেশের 
মধ্যযুগের হিন্দুসমাজেও ঘটিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কতটুকু ইসলামীয় 
সংস্কৃতির সংস্পর্শে ঘটিয়াছে বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল তাহাই আমাদের বিবেচ্য। 

দ্বিতীয়তঃ, ছুই সম্প্রদায় একসঙ্গে বসবাস করিলে ছোটখাট বিষয়ে একে 
অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সংস্কৃতি অন্তরের জিনিষ--ইহার 
পরিচয় প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাম, সামাজিক নীতি, আইনকাহ্ুন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প 
ইত্যাদির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে | স্থতরাঁং সংস্কৃতির পরিবর্তন বুঝিতে 
হইলে এই সমুদয় বিষয়ে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাই বুঝিতে হইবে। 

হিন্দুর ধর্মবিশ্বীম ও সামাজিক নীতিতে ইসলামীয় ধর্মের ও মুসলমান সমাজের 
প্রভাবে বিশেষ কোনই পরিবর্তন হয় নাই | জাতিভেদে জর্জরিত হিন্দু সমাজ 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৫ 


মুসলমান সমাজের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে অনেক শিক্ষা লাউ করিতে 
পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই। বহু কষ্ট ও লাঞনা সহ্‌ করিয়াও হিন্দু মৃতিপূজ। ও 
বহু দেরদেবীর অধ্তিত্বে বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছে। হিন্দু আইনকাস্থনকে নৃতন স্ততি- 
কারের কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন? কিন্তু তাহ! সামাজিক প্রয়োজনে, 
ইসলামীয় আইনের কোন প্রভাব তাহাতে নাই। 

বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহাঁর ছাড়া আর 
কোন দিক দিয়া ইসলামীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া! যাঁয় না । একদল 
মুদলমাঁন লেখক ফার্সী সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলায় রোমান্টিক 
সাহিত্যের আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | হিন্দু সাহিত্যিকের! তাহ! 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্যকে ধর্মের বাহনরূপেই ব্যবহার করিয়াছেন ।১ 
বাংলাদেশে নব্যন্যায় ও দর্শনের অন্ত কোন শাখার যে সমুদয় আলোচন। 
হইয়াছে, তাহাতে এবং আয়ুর্বেদ ও অন্ঠান্ শাস্ত্রে ইসলামের কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় না । 

মধ্যযুগে হিন্দু শিল্পের উপর মুসলমানের প্রভাব বিশেষ কিছুই নাই। যে সকল 
দোঁচাল1 বা চৌচাল' মন্দিরের বিষয় ১৫শ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার 
গঠনপ্রণাঁলী হিন্দুর নিজন্ব নয়, মুসলমানের নিকট হইতে প্রাপ্ত এ বিশ্বাসের যে 
কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই তাহা সেখানে দেখান হইয়াছে । মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কোন অঙ্গে, যেমন টেউ-খেলাঁন খিলানে, সম্ভবত মুসলমানের প্রভাব আছে । 
কিন্ত ইহা সংস্কৃতির পরিবর্তন স্থচনা করে না । 

কেহ কেহ মনে করেন যে, স্ফী দরবেশর1 যে উদার ধর্মমত প্রচার করেন, 
তাহাতে হিহ্দু ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিন্দুদের সম্বন্ধে সুফী দরবেশদের যে 
বিদ্বেষের ভাব ছিল তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তাঁহারা ষে ধর্মমত প্রচার করিত 
তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, 
স্থফীদের প্রভাব যদি কিছু থাকে তবে তাহা আউল বাউল প্রভৃতি কয়েকটি অতি 
ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।২ স্বয়ং চৈতন্যাদেব নানক,কবীরের ন্যায় যে উদার 
ভক্তিবাদ ও সামাজিক সাঁম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও শতবর্ষের মধ্যেই 
নিক্ষল হইয়াছিল | বিরাট হিন্দুসমাজ পুরাণ ও ম্ববতিশাস্ত্ক্ূপ বুহৎ বনম্পতির 


১। এনামুল হক ও আধছুল কবিম, 'আরাকান রাজসভায় বাংল] সাহিত্য", ৬৯ পৃষ্ঠা 
২। ২.৮ পৃষ্ঠ! ষ্টুব্য। 


৩৪৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


আশ্রয়ে গড়িয়! উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র লতাপাতা চারিদিকে গজাইলেও বেশীদিন বীচে 
নাই এবং বিরাট হিন্দুসমীজের গায়েও কোন দাগই রাখিয়া! যাইতে পারে নাই । 
১২০ শ্রীষ্টাবে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আর ১৮০০ খ্রীষ্টাবে হিন্দু ধর্ম ও 
সমাজ যাহ! হইয়াছিল এ ছুইয়ের তুলনা করিলেই এই উক্কির সত্যতা প্রমাণিত 
হইবে । হিন্দু সাধুসস্ত ও স্থফী দরবেশ, ফকীর প্রভৃতির মধ্যে ধর্মমতের উদারতা ও 
অপর ধর্ের'প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল তাহার ফল স্থায়ী বা ব্যাপক হয় নাই। 

আরও যে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা কর হয় তাহা! অকিঞ্চিংকর। হিন্দু 
ও মুসলমান উভয়েই উভয় সম্প্রদায়ের সাধুস্ত পীর-ফকিরকে শ্রদ্ধা করিত। ইহা 
হইতে অনেকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের সমন্বয়ের কল্পনা করিয়াছেন । বাস্তবিকপক্ষে 
এইবপ বিশ্বীসের কারণ ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাম। বিপদে পড়িলে লোকে 
নান! কাজ করে, সুতরাং আধিব্যাধি ও সমূহ বিপদ হইতে ত্রাণ বা ভবিস্তুৎ 
মঙ্গলের আশায় সাধারণ লোক অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সাধু ও পীরদের 
সাহাষ্য প্রার্থনা করিত এবং তাহাদের দরগায় শিরনি মানিত। ইহা! মানুষের একটি 
স্বাভীবিক প্রবৃত্তি । ইহাতে ধর্মসমন্থয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না| হিন্দুব! মুললমান 
গীরকে ভক্তি করিত, কিন্তু গৃহের মধ্যে ঢুকিতে দিত না এবং তীহাঁদের স্পৃষ্ট 
পানীয় বা খাস গ্রহণ করিত না। নবাব মীরজাফরের মৃত্যুণয্যায় নাকি তাহাকে 
কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণাম্বত পান করান হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও হিন্দু-মুসলমানের 
মিলনচিহৃম্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বীচিয়া৷ উঠিলে হয়ত তিনি এ দেবীর 
মন্দিরটিই ধ্বংস করিতেন । তাহার অনতিকাল পূর্বে নবাব মুশ্িদকুলী খাঁন উহার 
নিকটবর্তী অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মীণ করিয়াছিলেন এবং ইহ 
মীরজাফরের জীবিতকাঁলেই ঘটিয়াছিল। মুললমানেরা হোলি খেলিত এবং 
হিন্দুর! মহরমের শোভাযাত্রীয় যোগ দিত, ইহা স্বাভাবিক কৌতুহলের ও আমোঁদ- 
উৎসবের প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে ধর্মমত পরিবর্তনের কোন চিহ্ন খুঁজিতে 
যাওয়৷ বিড়ম্বন1 মাত্র । আর কোটি কোটি মুনলমানদের মধ্যে একজন কি ছুইজন 
হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিলে তাহা ব্যক্তিগত উদারতার পরিচয় হইতে পারে, 
কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সুচিত করে না। পূর্বে উল্লিখিত মুনলমান 
কর্তৃক হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ও ধর্মানুষ্ঠানে বাঁধা দেওয়ার অসংখ্য কাহিনী ও 
সমসাময়িক বর্ণনা সত্বেও ধাহার! ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুললমানদের মধ্যে সমন্বয়ের 
বা সম্প্রীতির প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ান, এই শ্রেণীর কতকগুলি দৃষ্টান্ত ছাড়া 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৭ 


তাহাদের অন্য কোন সম্থল নাই। সত্যপীরের পৃজ! তাহাদের রঙ্গান্জ। তাহারা 
উচ্ৈঃস্বরে ঘোষণা করেন যে সত্যপীরের পূজা হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সময়ের 
একটি বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে সত্যপীরের কাহিনী 
অনেকটা এক হইলেও এখন পর্যস্তও হিন্দুরা তাহাদের অন্যান্ত ধর্মানুষ্ঠানের গ্তায়, 
সত্যনারায়ণকে পুজা করে আর মুললমানেরা অন্থান্ত পীরের ন্তায় সত্যপীরকে 
শিরনি দেয়। এই সম্বন্ধে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাতে বিশ্বাস 
করিয়! হিন্দু ও মুলমীন উভয়েই বিপদ হইতে মুক্তি ও ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় 
সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা দিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ধর্মসমন্বয় 
অর্থাৎ ছুই ধর্মের মিশ্রণের ফলে নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ 
নাই। আজিকার দিনেও এমন বহু গোঁড়া হিন্দু পুরোহিত ভাকিয়া নিয়মিত 
সত্যনারায়ণের পুজা করেন, ধাহারা মুসলমানের সঙ্গে কোন ধর্ম বা সামাজিক 
সথ্ন্ধের কথা শুনিলে শিহরিয়! উঠিবেন। মধ্যযুগে যে হিন্দুদের মানসিক বৃত্তি 
ইহা] অপেক্ষা উদার ছিল, এরূপ মনে করিবাঁর যুক্তিসঙ্গত কোন কাঁরণ নাই। 

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ১২০০ খ্রীষ্টাবের পূর্বে হিন্দুধর্মের যাহা! মূল নীতি ছিল, 
অর্থাৎ দেবদেবীর মৃতি পূজা ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্রে 
অচল বিশ্বাস, ব্রাঙ্ষণ পুরোহিতের সাহায্যে শাস্্ের বিধান মত পুজাপাবণ, অস্তোষ্টি- 
ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ, এবং ভগবান, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল, অৃষ্ট, স্বর্গ, নরক 
ইত্যাদিতে বিশ্বাস, দেবদ্িজে ভক্তি ইত্যাদি, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ঠিক তাহাই ছিল। 
যদি কিছ যাগ বা পরিবর্তন হইয়া থাকে যেমন নৃতন বৈষ্ণব মত, সহজিয়া মত 
ও নৃতন লৌকিক দেবতার পুজা, ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি তাহাও কালের পরিবর্তনেই 
হইয়াছে, ইসলামের প্রভাবে নহে। হিন্দুসমাঁজ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। 
হিন্দু সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য--কঠোর জাতিভেদ ও অস্পৃশ্ঠতা, স্ত্রীলোকের 
বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ নিষেধ, বাল-বিধবার দুর্দশা ও কঠোর জীবনযাত্রা 
কৌলীন্তপ্রথা, সতীদাহ, ম্বামীর সম্পত্তিতে অনধিকার--সকলই পূর্ব ছিল। 
এই সকল দৌষক্রটি মুষলমান সমাজে ছিল না৷ এবং প্রতিবেশী মুসলমানদের 
ৃষ্টান্তে এইগুলির অনৌচিত্য ও অপকারিতা হিন্দুর মনে প্রতিক্রিয়া স্যটটি 
করিবে, ইহাই স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশ। করা যায়। কিন্তু কাধতঃ তাহা! হয় 
নাই। অপরদিকে সর্ব ধর্মই ষে সত্য এবং মুক্তির সোপান, হিন্দুর এই উদার, 
ধর্মমত মুমলমান গ্রহণ করে নাই। 


4৩৪৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তক্ষ্য, পানীয়, ভোজনপ্রণালী, বিবাহার্দি লৌকিক সংস্কার ও অনুষ্ঠান 
'বিষয়ে হিন্দুর উপর মুসলমানের বিশেষ কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। ধাহারা 
দরবারে যাইতেন তাহাদের পোষাঁক-পরিচ্ছদ কত্তকটা মুসলমানী ধরনের ছিল, 
কিন্তু বাংলাদেশের বিরাট হিন্দু সমাজে ইহার প্রভীব স্থান ও সংখ্যায় খুবই 
সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত সংস্কৃতির সহিত ইহীর সম্বন্ধ এতই ক্ষীণ যে ইংরেজেরা 
এদেশে আসিবার পর মুলমানী পোষাকের বদলে বিলাতী পৌধাকেরই চল 
হুইল। আজ বাঙালী হিন্দুদের পোষাকের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষ 
কিছুই লক্ষ্য করা যাঁয় না। হিন্দুর উপর মুসলমানের অনেক ছোঁটখাঁট প্রভাব 
হিন্দুরা এই পোষাকের ন্তায়ই ত্যাগ করিয়াছে। আজ আর তাহার চিহ্ন নাই। 
কারণ সেগুলি সংস্কৃতি নহে, তাহার বহিরাবরণ মাত্র। কিন্তু যদিও হিন্দুরা 
মুসলমানদের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, মুসলমানের! ষে হিন্দুর প্রভাব 
এড়াইতে পাঁবে নাই তাঁহ। পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বাঙালী 
মুসলমানদের অনেকেই ধর্মীস্তরিত হিন্দু বা তাহাদের বংশধর। হুতরাং হিন্দুর 
ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার তাহারা একেবারে ত্যাগ করিতে পাঁরে নাই এবং 
তাহাদের সঙ্গে ইহার কতকগুলি মুদলমাঁন-সমীঁজেও গৃহীত হইয়াছে । কিন্ত 
এই হিন্দু প্রভাবের ফলে যে ইসলাম-সংস্কৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! আবশ্যক যে অনেকে মনে করেন মুসলমান স্থলতাঁন 
ও ওমরাহের উৎপাহেই বাংল! সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
দুইটি বাস্তব ঘটনাঁর উল্লেখ করিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। 

প্রথমতঃ, বাংলাদেশে প্রায় ছয় শত বৎসর ব্যাপী মুসলমান রাজত্বে। মুসলমান 
স্থলতান ও তীহাদের অন্ুচরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ধাহাদ্দের 
নাম জানা গিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ছয় জনের বেশী নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগে কেবল বাংলায় নহে ভারতের সকল প্রদেশেই_-এমন কি 
যেখানে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল না এবং মুসলমান চছলতানের পৃষ্ঠপোষকতার 
কোন উল্লেখ পাঁওয়া যায় না, সেইসব দেশেও স্থানীয় কথাভাষ! সাহিত্যের 
ভাষায় উন্নীত হইয়াছিল। 

সুতরাং বাংলার মুসলমান স্থলতানদের অনুগ্রহ না হইলে যে বাংল! 
সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত না! একূপ মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৯ 


আর দেশের রাজ! দেশের সাহিত্যিককে উৎদাহ দিবেন ইছাই স্বাভাবিক । 
ইহা ন1 করিলে প্রত্যবায়, করিলে অত্যধিক প্রশংসার কোন কারণ নাই। 

ঢাক বিশ্ববিষ্ভালয় হুইতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত বাংলার ইতিহাস 
দ্বিতীয় ভাগে (71505 ০£ 7350891, ৬০1, []) স্থলতান হোসেন শাহের 
ংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হবীবুল্লাহ,ষে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশের সারমর্ম 
এই যে--উক্ত বংশের উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে সাহিত্যিক 
প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহা অবরোধমুক্ত হইয়া বেগবতী 
নদীর মত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল । * 

হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টা্ব। ইহার পূর্বেই 
চণ্ডীদাসের পদাবলী, কৃত্তিবাসের বাঁংল! রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল 
এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । বিপ্রদাঁস 
পিপিলাই হোঁসেন শাহের রাজত্ব লাভের ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার মনসামঙ্গল 
রচন1 করেন। স্থতরাঁং মধ্যযুগের বাঁংল। সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বিভাগ-_ 
অন্বাঁদ-সাহিত্য, মঙ্গলকাঁব্য ও বৈষুব পদাবলী--তাঁহার প্রতি বিভাগেই উৎকৃষ্ট 
কাব্য হোসেন শাহী আমলের পূর্বেই রচিত হইয়াছে। স্থৃতরাঁং বাঙালী কবির 
স্থজনীশক্তি যে হোসেন শাহের পূর্বে রুদ্ধ হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কোন 
কাঁরণ নাই। পদাবলী-পাহিত্য ও অন্ুবাঁদ-সাহিত্য যে চণ্তী্দাস ও কৃত্তিবাসের 
হাতে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । মঙ্গলকাব্যের মধ্যে 
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৩৫৩ বাংলা দেশের ইতিহাস 


যে ছুইখানি বিজয় গুপ্তের মনসীমঙ্গল অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করা যাইতে 
পারে তাহার মধ্যে একখানি--মুকুদ্দরামের চণ্তীমজল কাব্য-হোসেন.শাহী বংশের 
অবসানের ৬০1৭০ বৎসর পর, এবং আর একখানি--ভারতচন্দ্রের অল্নদামঙ্গল--- 
তাহারও দেড়শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। নুতরাং হোসেন শাহী শালনের 
আশ্রয়েই ষে বাংল! সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল এই উক্তির সপক্ষে কোন 
যুক্তিই নাই। 
এই উক্তির পর চৈতন্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাঁবলীর উল্লেখ করিয়া! অধ্যাপক 

হবীবুল্লাহ আরও বলিয়াছেন যে হোসেন শাহের রাঁজত্বের মত উদার ও পরধর্ম- 
সহিষুণ শাসন না থাকিলে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় ও পরমার এবং এই যুগে বাংলার 
সাংস্কৃতিক নব-জাঁগরণ ( [২৩0815981০6 ) সম্ভবপর হইত না। হোসেন শাহের 
রাজত্বে নবন্ধীপের কাজী বৈষ্ণব ভক্তগণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন 
এবং চৈতম্যদেব ষে কাঁজীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ 
হরিনাম সংকীর্তন প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে ।+ 
হোসেন শাহের মন্ত্রী ও পাঁরিষদের! যে তাহার ভয়ে চৈতন্তদেবকে রাজধানী গৌড়ের 
সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাঁধ্য করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ কর! হইয়াছে ।২ 
আর ইহীও বিশেষভাবে ম্মরণ রাখিতে হইবে ষে শ্রীচৈতন্দেব দীক্ষার পরে চব্বিশ 
বৎসর (১৫১০-৩৩ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন-_ইহার মধ্যে সর্বাঁকুল্যে পুরা একটি বছরও 
তিনি হোসেন শাহী রাজ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশে কাটান নাই। তাহার পরম ভক্ত 
ও হোসেন শাহের পরম শক্র উড়িস্ার পরাক্রাস্ত স্বাধীন রাজা প্রতাঁপরদ্রের 
আশ্রয়েই তিনি অবশিষ্ট জীবনের বেশীর ভাঁগ সময় কাটাইয়াছেন। 

এই সমুদয় মনে রাঁখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অধ্যাপক হৃবীবুল্লাহ র 
উক্তি এত অসার ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে তাহা আলোচনার যোগ্য নহে । তথাপি 
একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাঁশিত এবং আচার্য যছুনাঁথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 
বাংলার ইতিহাসের কোন উক্তিই অগ্রাহা করা যায় না। কারণ সাধারণ লোকে 
যে বিন! বিচারে তাহা! সত্য বলিয়। মানিয়! লইবে ইহা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। এই জন্যই নিতীস্ত অসার হইলেও অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্‌র উক্তির 
বিস্তৃত সমালোচন1 করিতে বাধ্য হইয়াছি। 





১। পৃ: ২৭৪-৫ জষ্টব্য। 
২। পৃঃ ৩৪০ দ্রইটব্য। 


অয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সংক্কত সাহিত্যে 


মধ্যযুগে বাংল! দেশের সংস্কৃত সাহিত্য নিয়লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে :-- 

(ক) স্মবৃতিশান্ত্র, (খ) নব্যন্তায় ও দর্শনশাস্ত্রের অন্যান্য শাঁখা, (গ) তু, 
(ঘ) কাব্য, (উ) নাট্যপাহিতা, (চ) পুরাণ, (ছ) গৌড়ীয় বৈষ্বদর্শন, 
ধর্ঘতত্‌ ও তক্তিতত্ব, (জ) অলঙ্কার, (ঝা ব্যাকরণ, (4) অভিধান, 
(ট) বিবিধ । 


১। স্মৃতিশাস্ত 

বাংলার মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্র কীতিস্তস্ত তিনটি-শ্থৃতি, নব্যন্তায় 
এবং তন্ত্। বাংলাদেশের শ্থৃতিনিবন্ধকীরগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন; 
তিনি ম্মার্তি ভট্টাচার্য নামে সুধী সমাজে স্ৃপরিচিত। তাহার পরেও এই দেশে 
বহু শ্বৃতিকাঁর জন্মিয়াছিলেন ॥ তবে তাহাদের রচিত গ্রন্থাবলী তেমন প্রসিদ্ধ নহে 
এবং বিশেষ কৌন মৌলিক চিন্তার সাক্ষা বহন করে ন1। বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ স্বৃতিকার- 
গণের গ্রন্থে, বিশেষত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্বে, স্বাধীন চিন্তা ও সথম্্ম বিচার- 
বিশ্লেষণের পরিচয় প1ওয়া যায়। এই দেশের শ্বৃতিনিবন্ধগুলিতে অসংখ্য ম্বৃতিকার 
ও শ্মৃতিগ্রস্থের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে অনেক শ্বৃতিকার মৈথিল। বন্ীয় ম্বৃতি- 
সম্প্রদায়ের ন্যায় মৈথিল শ্বৃতিসম্প্রদায়ও সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং 
শেষোক্ত সম্প্রদায় পূর্বোক্ত সম্প্রদায়কে গভীরভাবে প্রভাঁবিত করিয়াঁছিল। শ্থতি- 
শান্তর আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিনটি---আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার। এই 
সকল বিষয়েই বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ শ্বতি-নিবন্ধ রচন1 করিয়াছিলেন । তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীনশ্স্বৃতির উল্লেখষোগ্য টীকাঁও রচন। করিয়াছিলেন। 

'সাহুড়িয়ান' শৃলপাণি প্রাক-রঘুনন্দন যুগের অগ্যতম খ্যাতনামা স্বতিনিবন্ধকার । 
(তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার গ্রস্থমমূহের নাম 
“বিষেক'--অস্ত। তীহার বিবিধ-বিষয়ক গ্রস্থাবলীর মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ববিবেক' ও 


৩৫২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


“প্রাহ্বিবেক' সমধিক প্রসিদ্ধ । যাজ্ঞবন্ধ্য-স্থতির '“দীপকলিকা' নামক টীকা 
শূলপাণির নামাক্কিত। 

রঘুনন্দন সশ্রদ্ধভাবে ধাহাদের নামোল্লেথ করিয়াছেন, 'বাক্সমুকুট” উপাধিকারী 
বৃহস্পতি তীহীদ্দের অন্যতম । রাঁজা! গণেশের পুত্র যু বা জলালুদ্দীনের 
সমকালীন বুহস্পতি গ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে তাহার "শ্বৃতিরত্ুহার ও 
“রায়মুকুটপদ্ধতি' নামক গ্রস্থদ্ধয় রচন1 করিয়াছিলেন । 

শ্রীনাথ আচার্চচুড়ীমণি ছিলেন রঘুনন্দনের অধ্যাপক শুলপাঁণির কতক 
গ্রন্থের, জীমুতবাহনের “দায়ভাগ'-এর এবং নারাঁয়ণ-রচিত ছন্দোগ-“পরিশিষ্টপ্রকাশ+- 
এর টীক1 ছাড়াও শ্রীনাথ বু নিবন্ধ রচন। করিয়াছিলেন ; নিবন্ধগুলির নামের 
অস্ত্যভাগ হিসাবে এইগুলিকে “অর্ণব-বর্গ, 'দীপিকা-বর্গ, চিন্দ্রিকা-বর্গ ও “বিবেক” 
বর্গে শ্রেণীতূক্ত করা ষায়। তীহার “কৃত্যতত্বার্ণৰ ও “ছৃর্গোথসববিবেক* সমধিক 
প্রসিন্ধ। 

বঙ্গের ম্মার্তকুলতিলক নবদ্বীপ-গৌরব রঘুনন্দন ১৫০০ হইতে ১৬০০ গ্রীষ্টাব্দের 
অস্তবর্তা লেখক। প্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি তত্ব ছাঁড়াও তিনি 'দায়ভাগটাক, 
“তীর্ঘতত্ব', 'যাত্রাতত্ব, "গয্নাশ্রাদ্বপদ্ধতি”, “রাসযাত্রাপদ্ধতি', “ত্রিপুফরশাস্তিতত্ব' ও 
গ্রহযাগতত্ব' নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়সমূহের 
ব্যাপকতা এবং স্তায় ও মীমাংসাশান্ত্রের সাহাধ্যে সক্ষম বিচার বিশ্লেষণে এই স্মার্ত 
ভষ্টাচার্য' ছিলেন অদ্বিতীয় । 

বাগংড়ি (লুব্যান্ুতটী ) নিবাসী গোবিন্দানন্দ কবি ক্কণীচার্ধ ছিলেন সম্ভবত 
রঘুনন্দনের লমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। 'দানক্রিয়াকৌমুদী”, “শুদ্ধি- 
কৌমুদী”, 'শ্রান্ধক্রিয়াকৌমুদদী, বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' ও “ক্রিয়াকৌমুদী” নামক 
নিবন্ধাবলী ছাড়াও গোবিন্দানন্দ শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক'-এর “তত্বার্থকৌমুদী” 
এবং শ্রীনিবাসের 'শুদ্ধিদীপিকা”র অর্থকৌমুদী নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন । 
শূলপাঁণির "শ্রাদ্ধবিবেকে'র একখানি টাকাও সম্ভবত গোবিন্বানন্দ রচনা 
করিয়াছিলেন । 

রঘুনন্দন ও গোবিন্বানন্দের পরে এই দেশে স্মতিশাস্ত্রের অবনতির স্থত্রপাঁত 
হয়। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পু'থিসমূহ হইতে মনে হয় সত্তর জনেরও অধিক সংখ্যক 
লেখক এই যুগে নিবন্ধ বা টীকা রচন| করিয়াছিলেন । এই নকল গ্রন্থে বিশে 
কোন মৌলিকতার পরিচয় নাই; ইহাদের মধ্যে কতক পূর্ববর্তা নিবন্ধলমূহের, 
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বিশেষত রথুনম্মনের প্রধ্যাত নিবদ্ধাবলীর সারসংকগন অথবা দীয়া-টিগনী। 
কোন কোন গ্রন্থে আছে অশৌচাঁদির ব্যবস্থা! বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পন্ধতি। ' এই 
যুগের নিবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপাল স্তায়পঞ্চানন। ইণছার রচিত 
গ্রন্থলমূছের সংখ্যা অষ্টাদশ এবং নাম 'নির্ণনাস্ত ; যথা _-'অশোচনির্ণন়”। সম্বন্ধ নির্ণয়” 
ইত্যাদি। টকাকারগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখের দাঁবি রাগেন কাণীরাম বাঁচম্পতি 
এবং শ্রীরু্ণ তর্কালঙ্কার ) কাশীরাম রঘুনন্দনের অনেক “তত্বে'র চীকা করিয়াছেন 
এবং শ্রীুষণ জীমৃতবাহনের 'দায়ভাগে'র এবং শৃলপাঁণির 'শ্রাদ্ধবিবেক'-এর টীকা 
রচন]৷ করিয়াছেন। 

দত্তক পুত্র-সংক্রাস্ত ব্যাপারে বাংলাদেশে পত্তকচন্দ্রিক? নাঁমক গ্রস্থখানি 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয়। ইহা! কুবেরের নামাসঙ্কিত ; এই কুবের 
সম্ভবত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী । কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রস্থথানি অর্বাচীন এবং 
নদীয়ার রাজগুরু রঘুমণি বিষ্যাভূষণ কর্তৃক রচিত; এই গ্রন্থের অস্তিম শ্লোকের 
প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির আগ্ঠ ও অস্ত্য বর্ণগুলি একত্র করিলে 'রঘুমণি” নামটি 
পাওয়। যায়। 


(খ) নব্যন্তায় ও দর্শনশাস্ত্রের অন্তান্য শাখা 

বাঙালীর বহুমুখী মনীষা দর্শন-শাস্ত্রের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়! উহার গভীরে 
প্রবেশ করিতে প্রযাসী হইয়াছিল; এই কথা অবশ্য নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক 
প্রযোজা, দর্শনের অন্ান্ত শাখায় বাঁালীর কীতি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। 

প্রাচীন স্তায় ও নব্যন্তায়ের প্রভেদ এক কথায় বলিতে গেলে এই যে, প্রথমটি 
পদীর্ঘশাস্ত্র এবং দ্বিতীয়টি প্রমাণণান্ত্র। নব্যন্তায়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সংজ্ঞা বা 
লক্ষণ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অপম্তব প্রভৃতি দোধমুক্ত করিবার উদ্দেশ্টে লেখক- 
গণ ছিলেন সতর্ক। প্রমাণনমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাহার! হুক্্ম বিচারশক্কির 
পরিচয় দিয়াছেন। 

বাংলার নব্যন্তায়ে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তাহাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়! এই শান্ত্রকে তিনটি যুগে বিভক্ত কর! যায় £ 
প্রাক-শিরোমণি যুগ, খিরোমপি-যুগ ও শিরোমণি-উত্তর যুগ। এই দেশে নব্য- 
্তান্বের চর্চ। কত প্রাচীন তাহ! ঠিক বল! যায় না। প্রাক্-শিরোমণি যুগে খাহার 
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নাম আমরা! সর্বপ্রথম জানিতে পারি তিনি বিখ্যাত বাহ্থদেব লার্বভৌম। আঙ্গ- 
মানিক খ্রীষ্ীয় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে তাঁহার জম্ম হয়। তিনি উৎকল" 
রাঁজ পুরুষোত্বমদেব ও প্রতীপরুত্্রদেবের সভা-পত্ডিত ছিলেন। পুরীতে চৈতন্তের 
সন্ধে সার্ধভৌমের বেদাস্ত সংক্রান্ত বিচারের উল্লেখ আছে কষা কবিরাজের 
“চৈতগ্যচরিতামৃতে' ( মধ্যলীলা--ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ )। বাহুদেবের “অন্্মানমণি 
পরীক্ষা” মৈথিল গঙ্গেশের “তত্বচিস্তামণি'র অন্ুমানখণ্ডের টীকা। ্‌ 

বাস্থদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য সম্ভবত গ্রী্টীয় 
পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার 'শব্বালৌকোদ্দ্যোত' 
পক্ষধর মিশরের 'শব্খালোকে'র টীকা। 

জলেশ্বর-পুত্র স্বপ্রেশ্বরও বোধহয় নবান্তায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 

আন্গমানিক খ্রীন্রীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লেখক কাশীনাথ বিদ্যানিবাস 
তত্বমণিবিবেচন” নাঁমক একখানি গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন ; ইহ! উল্লিখিত 
“তত্বচিস্তামণি'র টীকার প্রত্যক্ষখণ্ডের অংশমাত্র । 

এই যুগের শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিষ্ুঞীস বিদ্যাবাচম্পতি, পুগুরীকাক্ষ 
বিদ্যাসাগর, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমণি ভট্টাচার্য, ঈশান ন্যায়াচার্য, কৃষ্ণানন্দ 
বি্তাবিরিঞ্চি এবং শুলপাঁণি মহামহোপাধ্যায় (বঙ্গীয় ম্থৃতিনিবন্ধকার 1) প্রভৃতিও 
নব্যন্তায়ের গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন বলিয়' গ্রন্থাস্তরে সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু 
ইহাদের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। 

্রী্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ?) আবিভূর্তি রঘুনাথ ছিলেন যুগন্ধর পুরুষ। 
তত্বচিস্তামণি'র প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শবখণ্ডের উপর, রঘুনীথ-রচিত টীকাঁর নাম 
যথাক্রমে 'প্রত্যক্ষমণিদীধিতি'ঃ “অন্ুমানদীধিতি” এবং শিববমণিদীধিতি”। তাহার 
অন্তান্ত গ্রন্থের নাম “আধ্যাতবাদ, “নঞ্বাঁদ” 'পদার্ঘবগুন+ “দ্রব্যকিরণাবলী- 
গ্রকাশদীধিতি', “গুণকিরণাঁবলীদীধিতি', £আত্মতত্ববিবেকদীধিতি” ন্যাঁয়লীলাবতী- 
প্রকাঁশদীধিতি* 'কিতিসাধ্যতানুমান” 'বাজপেয়বাঁদ' ও “নিযোজ্যান্বয়বাদ' । 

শিরোমণি-যুগের অপর একজন উল্লেখযোগ্য নৈয়ায়িক জানকীনাথ খ্রীন্টীয় 
পঞ্চদশ শতকে আবির্ভৃত হইয়াঁছিলেন। '্ঠায়সিদ্ধান্তমপ্তরী” ও আম্বীক্ষিকীতত্ব- 
বিবরণ” জানকীনাথ-রচিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি ত্বরচিত “মণিমরীচি” ও 
“তাৎপর্যদীপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন। 

জানকীনাথের শিশ্ত কণাদ তর্কবাগীশের গ্রন্থ “ভাষারত্ব' এবং তত্বচিস্তামণি'র 
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'্মুমানথণ্ডের চীকা) প্রথমে গ্রন্থে তিনি শ্বরচিত “তর্করাদীর্ঘমপ্ররী'র উল্লেধ 
করিয়াছেন । 

শিরোমণি-উত্তর যুগে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের প্রতিভার তেমন সমূজ্জল স্কুরণ 
দেখা যায় না॥ এই যুগকে টীকা-যুগ ও পত্রিকা-যুগে বিভক্ত করা যায়। এই যুগে 
মৌলিক খ্রস্থ যে রচিত হয় নাই, তাহা নহে; তবে শিরোমর্পি-ধুগের গ্রস্থাবলীর 
ম্যায় ইহার! উচ্চকোটির নহে। টীকা-যুগের লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিদাস 
স্যায়ল্কার ভট্টাচার্য, কুষ্খদাস সার্বভৌম, রামভন্্র সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, 
ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ বিগ্ভাবাগীশ, মথ্রানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কা- 
লঙ্কার এবং গদাঁধর ভটাচার্য চক্রবর্তী । ইহাঁদের মধ্যে শেষোক্ত লেখকক্রয় 
বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

মোটামুটিভাবে গ্রীষ্ীয় সপ্ত্শ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথম 
দশক পর্যন্ত কালকে পত্রিকা-যুগ বলা যায়। এই যুগের নৈয়ায়িকগণের প্রধান উদ্দেস্ঠ 
ছিল মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধরের সর্বাধিক প্রচলিত গ্রস্থনমূহে অন্গপপত্তি 
উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান। তাহাদের এইরূপ রচনাগুলি পত্রিকা" নামে 
পরিচিত। পত্রিকাগুলি প্রধানতঃ শিরোমণির '“দীধিতি' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 
হইলেও অন্ুমানখণ্ডের চর্চাই এগুলিতে প্রীধান্ত লাভ করিয়াছে । এই যুগেও কিছু 
কিছু টাকাটিগ্লনী রচিত হইয়াছিল। 

্ীষটীয় পঞ্চদশ শতকেই কাশীধামে নব্যন্ায়চর্চার স্ুত্রপাত করেন বাঙালী 
নৈয়ায়িক। তদবধি বহু বাঙালী নৈয়ায়িক যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই 
কেন্দ্রে জীবনযাপন করেন ও গ্রস্থাদি প্রণয়ন করেন। ইহাদিগকে প্রধানত তিন 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা--প্রগলভ-সম্প্রনায়, শিরোমণি-সম্প্রদীয় এবং 
চূড়ামণি-সম্প্রদায়। | 

ধপ্রশত্তপাঁরভাস্তে'র উপর প্রনিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ-রচিত টাকাঁর নাম 
দ্রব্যন্থক্তি'। “গুপস্থক্তি' নামক টাকাও জগদীশ-রচিত বলিয়! সন্ধান পাওয়] যাঁয়। 
কেহ কেহ মনে করেন, “তর্কামৃত' নামক বৈশেষিক প্রকরণ গ্রস্থথানি জগণদীশের 
রচন1। ময়মনমিংহ জিলার চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার ( ১৮৩৬--১৯০৯ শ্বীঃ) বৈশেষিক 
দর্শন .সন্বদ্ধে “তত্বাবলি' নামক পদ্যগ্রস্থ ছাড়াও কণীদের বৈশেষিক দর্শনের এবং 
উদনয়নের 'কুহ্থুমাঞ্লি'র টাক! রচন! করিয়াঁছিলেন। গঙ্গাধর কবিরাজ ( ১৭৯৮- 
১৮৮৫ খ্রীঃ) করিয়াছিলেন বৈশেষিক স্থৃত্রের ভান্ত রচনা । 


৭৫৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মহামহোপাধ্যায় রামকঞ্ণ ভট্টাচার্যের মীমাংলা গ্রন্থের নাম “অধিকরণকৌ মৃদী”। 
ইনি গ্রীষীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী লেখক নহেন। গ্রীষ্িয় অষ্টাদশ শতকের 
আঘিভাগের চন্দ্রশেখর বাঁচম্পতির 'ধর্মদীপিকা” ও “তত্বসংবৌধিনী” নামক ছুইখানি 
মীমাংসাগ্রন্থ আছে। আনুমানিক গ্রীন্টীয় যৌড়শ শতকের কাশীবালী নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ বিগ্ভালক্কার “মীমাংসারত্র নামক গ্রন্থে প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা 
করিয়াছেন। | 

কিন্বদস্তী এই ষে, সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক কপিল ছিলেন বাংলাদেশের গঙ্গা- 
সাগরসঙ্গমবাসী | নৈয়াঁয়িক জলেশ্বর বাহিনীপতি-পুত্র স্বপ্নেশ্বরের সাংখ্যগ্রস্থের নাম 
“সাংখ্যতত্বকোমুদীপ্রভা" । “সাংখ্যকারিকার* উপর “সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ” (বা 'সাংখ্য- 
তত্ববিলাস') এবং “নাংখ্যকৌমুদী” যথাক্রমে তর্কবাগীশ ও রাঁমকুষ্ণ ভট্রাচার্-রচিত। 
শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত গ্রন্থ “সাংখ্য প্রয়োগ” ৷ নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা- 
পণ্ডিত রামানন্দ রচনা করেন “সাংখ্যপদার্থমগ্জরী+, ভট্টপল্লীর পঞ্চানন তর্করত্ব 
“সাংখ্যকারিকা'র পূর্ণিমা নামক ব্যাখ্যার রচয়িতা । শ্বীষ্টীয় যোড়শ-সপ্তদশ 
শতকের বিজ্ঞানভিক্ষুর নামাস্কিত গ্রন্থ “সাংখ্যপ্রবচনভাঙ্য” ও “সাংখ্যসার' । সাংখ্য- 
স্ত্রের টাকাকার অনিরুদ্ধ কাহাঁরও কাহারও মতে বল্লালসেনের গুরু, কেহ বা 
তাহাকে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের লেখক বলিয়া মনে করেন। গঙ্গাধর কবিরাজ 
সাংখ্যস্ুত্রের ভাষ্য রচনা করেন। 

যোগদর্শনে উক্ত বিজ্ঞানভিক্ষুর “যোগবাত্তিক' এবং গঙ্গীধর কবিরাজের “পাত- 
গুলস্থত্রভাঙ্য উল্লেখযোগ্য । 

বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত “বিজ্ঞানামৃতভাহ” ত্রন্মস্ত্রের ব্যাখ্যা। আহ্বমানিক খ্রীষ্টীয় 
ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুরের কোটাঁলিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে 
আবিভূর্তি মধুস্থঘন সরম্বতী আকবরের সভায় সম্মানিত হুইয়াছিলেন বলিয়া 
প্রসিষ্কি আছে। মধুস্দন-রচিত দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ ও টাকাসমূহের সংখ্য। ঘাদশ 
ইহাদের মধ্যে অছৈতসিদ্ধি' বেদীস্তদর্শনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্প্রস্থানভেদ 
নামক গ্রন্থে মধুস্দন সমস্ত বিগ্ভার সারোল্লেখপূর্বক বেদান্তের প্রাধান্য প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। নবদ্ীপের মহানৈয়ায়িক বাহ্ুদেব সাবভৌম লক্ষ্মীধরকৃত "অছৈত- 
মকরন্দ' নামক গ্রন্থের টাক] রচনা করিয়াছিলেন । বাংলাদেশের স্বপ্লজ্ঞাত বেদাস্ত- 
বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌড়পূর্লানন্দ কবিচক্রবর্তীর 'তত্বমুক্তাবলী” 
মায়াবাদ শতদুষণী গদাধরের ( নৈয়ায়িক ?) রিক্গনির্ণয়া। সম্ভবত মধুল্দনের 


সংস্কৃত সাহিত্য ৩৫৭ 

পমসাময়িক গৌড়ত্রক্ষানন্দের 'অধৈতসিদ্ধাস্তবিষ্তোতন', রামনাথ বিস্কাবাচম্পতির 
“বেদাস্তরহন্ত', পদ্মনাত মিশ্রের (আঃ শ্রীঃ ১৬শতক ), ধিগুনপরাক্রম” নন্দরামতর্ক- 
বাগীশের (খ্রীঃ ১৭শ শতক ) 'আত্মপ্রকীশক'। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপত্ডিত রামানন্দ 
বাচম্পতি বা রামানন্দ তীর্থ বেদাস্তবিষয়ে “অদ্বৈতপ্রকাশ” ও “অধ্যাত্মবিন্ব' প্রভৃতি 
'মাত আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। “অধ্যাত্মবিদ্বু'তে হিন্দুং বৌদ্ধ ও 
'জৈনদর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ইনি বেদাস্তমতের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। তিত্বসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে রামানন্দ বেদাস্ত ও সাংখ্য মতের সাহায্যে 
বিভিন্ন গ্বদ্বীর অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই হল্পজ্ঞাত 
'লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ শারীরকন্ুত্র ও গীতা! প্রভৃতির টাকাও রচন করিয়া 
ছিলেন। 


(গ) তন্ত 

কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাংল! দেশেই সর্বপ্রথম তন্ত্রশাস্্রের উদ্ভব হয়। ইহা! 
বিতর্কের বিষয় হইলেও এই দেশের ধর্মজীবনে যে তস্ত্রের প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত সেই 
বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । বাংল! দেশের পুজাপার্বণে এবং শ্বৃতিনিবন্ধ- 
গুলিতে তান্ত্রিক প্রভাব স্ুম্পষ্ট। এই দেশে রামকৃষ্ণ পরমহংস, গোৌঁনাই ভট্টাচার্য, 
বামাক্ষ্যাপা ও অর্ধকালী প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার আবির্ভাব হইয়া- 
ছিল। তাছাড়া, অনেক তন্গ্রস্থও বাঙালী পণ্ডিতগণ রচন] করিয়াছিলেন । তস্ত্- 
শান্ত প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। হিন্দুতত্ত্র প্রধানত শৈব, শান্ত অথবা 
বৈষ্ণব; প্রথম ছুই শ্রেণীর গ্রন্থের সংখ্যাই অধিকতর | 

আহ্রমানিক ১৪শ শতকের মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য “কাম্যযন্ত্রোদ্ধার' 
নামক নিবন্ধে তান্ত্রিক যন্ত্রমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। চৈতন্তের সমকালীন বা 
কিঞ্চিৎ পরবর্তী কষ্ণান্দ আগমবাগীশ এই শাস্ত্রে যুগন্ধর পুরুষ। তত্প্রণীত 
'তন্ত্রসার'-এ হিন্দুতত্ত্রের সকল সম্প্রদায়েরই সার লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে অন্ত্শাস্ত্রের 
প্রধান বিষয়গুলির আলোচন! ছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তোন্র লিপিবদ্ধ আছে। 
বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমৃতির কল্পনা ও পূজার প্রবর্তন নাকি কৃষ্ণানন্দেরই 
কীতি। অমৃতানন্ধ ভৈরব ও রামানন্দ তীর্থ “তন্ত্রসারের' পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ প্রস্তত 
করিয়াছিলেন । শ্রীতত্বচিস্তামণি' কৃষ্ণানন্দের নামাঙ্কিত অপর একখানি তন্বগ্রস্থ । 


৩৬০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কৃষ্ণ উদ্দেন্ত । এই কাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈধ 
পুরাণাদির, বিশেষত 'তাগবতে'র প্রভাব হুস্পষ্ট। সস্ভবত পঞ্চদশ ভাবীর বিষুগ্গাস 
“মনোদূত'-এর রচয়িতা ? ইহাতে আছে ভক্তকর্তৃক কৃষ্ণসমীপে শ্বীয় মনকে দৃতরূপে 
প্রেরণ। বিধ্ুদাসের বংশধর রামরাম শর্মার 'মনোদুতে+ প্রেরক ও দূতের উক্তি- 
প্রত্যুক্তি*রহিয়াছে। রূপগোস্বামী রচিত দূতকাব্য “হংসদূত' ও উিদ্ধবসন্দেশ”। 
প্রথমটির বিষয়বস্ত ললিতা! কর্তৃক যথুরায় কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহজালা প্রশমিত 
করিবার অন্গরোধ সহ হুংসকে দৃত্তরূপে প্রেরণ। মধুরা হইতে বুন্দাবনে কৃষ্ণকর্তৃক 
প্রধানা গো পীগণের, বিশেষত রাধার, উদ্দেশ্তে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ-- 
ভাগবতো'ক্ত এই ব্যাপার দ্বিতীয়টির উপজীব্য । শ্রীকষ্চ সার্বভৌমের (১৭শ-১৮শ 
শতক) 'পদাস্বদূত'-এর বিষয়বস্ত কৃষ্ণের বিরহবিধুর গোপীগণ কর্তৃক তৎপদাঙ্কসমৃহকে 
মথুরায় দূতরূপে গমনের অনুরোধ । একই নামের অপর কাব্য অস্বিকাচরণ রচিত। 
জনৈক জয়দেবের "শৃঙ্গারমাধবীচম্পৃ” নামক একখানি কাব্য আছে। জীব- 
গোস্বামীর “গোপালচম্পৃ'র পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বুন্দাবনলীল! এবং উত্তরার্ধে মধুর! ও 
স্বারকাঁলীল1 বধিত “হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের "'আনন্দবৃন্দাবনচন্প" নামক বিশাল 
কাব্যের বিষয়বস্ত কৃষ্ণের বুন্দীবনস্থ নিত্যলীল1। রুনাথদাসের 'যুক্তাচরিত্র নামক 
চম্পুরাব্যের উপজীব্য কৃষ্ণের নৈমিত্তিক লীলার অন্তর্গত দানলীল1। চিরপ্রীবের 
€১৭শ-১৮শ শতক) “মীধবচম্পৃ'তে বণিত ঘটনাবলী এইরূপ-_কৃষ্ণের মৃগয়াগমন, 
বনে কাবতী নায়ী নারীর দর্শন ও পরম্পরের প্রতি আসক্তি, স্বয়ংবরে কলাবতীকে 
কৃষ্ণের পত্বীরূপে লাঁত, কলাবভীসহ প্রত্যাবর্তনকালে রাক্ষপগণের সহিত কৃষের 
যুদ্ধ ও জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীসহ তাঁহার বাস, নারদের অন্থরোধে কৃষ্ণের 
দ্বারকাগমন, বিরহক্রিষ্টা কলাবতীর শোচনীয় অবস্থা, কলাবতীকর্তৃক হংসকে 
দূতরূপে প্রেরণ এবং দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন । বাণেশ্বর বিদ্তা- 
লঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চিত্রচম্পৃ'তে ব্ধমীনাধিপতি চিত্রসেনের রাজত্বকালে 
মহারাষ্ট্ররাজ লাহুর বঙ্গদেশ আক্রমণ, রাজ! কর্তৃক ষট্চক্রভেদ প্রভৃতি কতক ধর্ম- 
কার্ষের অনুষ্ঠান, রাজার অদ্ভুত স্বপ্রবৃত্ীস্ত, স্বপ্রে বৈষ্ণবমতে বেদাস্ততত্ব সম্বন্ধে 
রাজার জ্ঞানলাভ প্রতৃতি বধিত হইয়াছে। মনে হয়, চৈতন্থপ্রচারিত টৈষ্বধ্ম 
অনুমারে জীবাত্মার মুক্তিলাভের উপায় বর্ণন! কবির মুখ্য উদ্দেশ্টা। বর্ধমান জিলার 
রঘুনন্দন গোস্বামীর (১৮শ শতক) "গৌরাঙগচম্পৃ'তে “আন্বাদ' নামক বন্রিশটি 
পরিচ্ছেদে চৈতঙ্থোর ঈন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বর্ধিত হইয়াছে । 


সংস্কৃত সাহিত্য ৩৬১ 


২। এঁতিহাসিক কাব্য 
১৬শ-১৭শ শতকের চন্দ্রশেখর 'পূর্জনচরিত' মহাঁকাব্যে শ্বীয় পৃষ্ঠপোষক 
শৃর্জনের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই শূর্জন ছিলেন প্রসিদ্ধ চৌহান পৃর্ণণীরাজের 
ল্রাতা মাণিক্যরাজের বংশধর এবং সম্রাট আকবরের মিত্র। চক্্রশেখর নিজেকে 
গৌড়ীয় এবং অষ্ঠকুলে জাত বলিয়] বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ 
অনুমান রুরেন যে তিনি বাঙালী ও বৈস্কজাতীয় ছিলেন। কিন্তু ইহা কতদুর সত্য 
বল যায় ন1। 


৩। স্তবস্তোত্র 


বাংল! দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত রাঁধাকৃষণের ও 
চৈতন্তযের লীলা অবলম্বনে স্তবস্তোত্র রচন! করিয়াছেন। মধুররসাশ্রিত আধ্যা- 
ত্সিকতা এই সকল স্তবস্তোত্রের জনপ্রিয়তার কারণ) কিন্তু, ইহাদের সাহিত্যিক 
মূল্য খুব বেশী নহে। এই জাতীয় রচনাগুলিকে স্তোত্র, গীত ও বিরুদ এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

সিংহল-গুবাসী বাঙালী রামচন্দ্র কবিভারতী (খ্রীঃ ১৩শ শতক ) “ভক্তিশতক' 
নামক গ্রন্থে ভক্তিতত্ব অনুসারে বুদ্ধদেবের স্ততিগান করিয়াছেন। চৈতন্তের 
সমকালীন নৈয়ায়িক বাস্থদেব সার্বভৌম চৈতন্য সম্বন্ধে কতক স্তোত্র রচন! করিয়া 
ছেন। প্রায় একই সময়ে রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর “ঠচৈতন্চন্দ্রামৃতে”র বিষয়বস্তও 
অনুরূপ । এই কবির 'বৃন্দাবনমহিমাঁমৃত' কৃষ্ণের বুন্দাবনলীল! অবলম্বনে রচিত 
বিশাল গ্রন্থ । চৈতন্তের সমসাময়িক রঘুনাথদাস-রচিত বহু স্তোত্রের মধ্যে কয়েকটির 
নাম এইরূপ-_“চৈতন্যাষ্টক* “গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ', ব্রজবিলাঁসস্তব | দাস্তভাবে 
রাঁধার সেবা! করিবার সন্কল্প “বিলাপকুন্মমাগ্তলি'তে ব্যক্ত হইয়াছে । “ম্বসস্ল্পপ্রকাশ'-এ 
রাধা-উপাঁনন] ব্যতীত কৃষ্ণলাঁভ হয় না, কবির এই বিশ্বাস প্রমাণিত হইয়াছে। 
জীবগোন্বামীর “গোপালবিরুদাবলী” কাব্যের বিষয়বস্ত রুষ্ঃের বুন্দাবনলীল]1। 

বূপগোস্বামী বহু স্তোত্র, বিরুদ্ ও গীত রচন1 করিয়াছিলেন । স্তোত্রগুলির মধ্যে 
কতক চৈতন্তবিষয়ক, অপরগুলির উপজীব্য রাধাকৃষের বুন্দীবনলীল1 | স্তোত্রগুলির 
মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য “কুঞ্জবিহার্যকণ “মুকুন্দমুক্তাবলী', 'উৎকলিকা বল্লরী” ও 
শ্বয়মৃতপ্রেক্ষিতলীলা'। “গোিন্দবিরুদাবলী” ও 'অষ্টাদশচ্ছন্দঃ, রূপরচিত ছুইটি উল্লেখ- 


৩৬২ বাংল! দেশের হাতিহাস 


যোগ্য বিরুদ। “কৃষ্ণজন্ম*, “বসস্তপঞ্চমী" “দোল' ও “রাম” এই চারিটি প্রসঙ্গ রূপের 
'গীতাবলী'র বিষয়বন্ত ; ইহাতে ৪১টি গীত 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে রাগসম্বলিত 
হইয়াছে। দার্শনিক মধুন্দদন সরন্বতীর (১৬শ শতক) 'আনন্দমন্দাকিনী'তে আছে 
শার্লৈবিক্রীড়িত ছন্দে কৃষের স্ততি। “নিকুগ্তকেলিবিরুদাবলী” বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
(১৭শ শতক) কর্তৃক রচিত। বাণেশ্বর বিদ্তালঙ্কারের (১৭শ-১৮*শ শতক) কতক 
স্তবন্তোত্রের গ্রস্থের নাম--হুন্মতন্তোত্র, শিবশতক, তীরাস্তোত্র ও কাশীশতক । 


ৃ ৪1 কবিতা -সংগ্রহ 
এই শ্রেণীর কাঁব্যরচনার ইতিহাসে বাংলাদেশের দাঁন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
লক্ষ্মণসেনের সভানদ শ্রীধরদাস রচিত “সছুক্তিকর্ণামুতে'র কথা প্রথমভাগে উল্লিখিত 
হইয়াছে । বূপগোস্বামীর “পদ্যাবলী'তে আছে শুধু কৃষ্ণলীল1 ও কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক 
ক্লোকসমন্তি; শ্লোকগুলির মধ্যে কতক রূপের স্বরচিত। “হুক্তিমুক্তাবলী” বিশ্বনাথ 
সিদ্ধাস্তপঞ্ধানন (১৫শ-১৬শ শতক) কতৃক সঙ্কলিত। গোঁখিন্দদাঁন মহামহোপাধ্যায়ের 
“সৎকাব্যরত্বাকরে? ৩১৪৬টি শ্লোক আছে? গ্রস্থক।র ১৭৭৫ গ্রীষ্টাব্ধের পূর্ববর্তী । 


৫। দুতকাব্য 

কুদ্র ন্যায়বাঁম্পতির (১৫শ-১৬শ শতক) 'ভ্রমরদূতে"র আখ্যানভাগ এই যে, 
রাঁবণহৃতা সীতাদেবীর নিকট হইতে অভিজ্ঞানমপিসহ আগত হনুমানের দর্শনে 
আকুল রামচন্দ্র পর্বতে ভ্রমণকালে একটি ভ্রমর দেখিতে পান এবং উহাকে সীতা- 
সমীপে গমনার্থে দূত নিযুক্ত করেন । 'দায়ভাঁগ'এর টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের 
(১৮শ শতক ) 'চন্দ্রদূত-এর বিষয়বস্তু রামচন্ত্রকর্তৃক লঙ্কাস্থিতা সীতাদেবীর 
নিকট চন্দ্রকে দৃতরূপে প্রেরণ । 

এই শ্রেণীর অন্যান্য দৃতকাব্য “পদ্মদূত”, “বকদূত” “বাতদৃত” এবং “মেঘদৌত্য?। 
কালীপ্রসাদ-রচিত “ভক্তিদূত'"-এর বিষয়বস্ত ভক্তকর্তৃক ততপ্রিয়! মুক্তির সমীপে 
ভক্তিকে দূতরূপে প্রেরণ। 


৬। গদ্যকাব্য ও চ্পু 
'হিতোপদেশ*রচয়িতা নারায়ণকে (১৩৭০ গ্রীষ্টান্ের পূর্ববর্তী) বাঙালী বলিয়া 
মনে কর! হয়। ইহা পঞ্চতন্ত্রের একটি রূপ (৮6:81০0)১ মৃলগ্রন্থের পাঁচটি 


সংস্কত সাহিত্য ৩৬৩ 
প্রসঙ্গের স্থলে ইহাতে চারিটি গ্রসঙ্গ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে ।' পণ্মনাত মিশ্রের (ষোড়শ 
শতক) “বীরভদ্রদেবচম্পৃতে তদীয় পৃষ্ঠপোষক বঘেলবংশীয় বীরভদ্রের (বা রুত্রদেবের) 
কীত্তিকলাপ বণিত আছে। কাল্পনিক প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রণয়কাহিনী 
অবলম্বনে কোটালীপাড়ার কৃষ্ণনাথের (সপ্তদশ শতক) “আনন্দলতিকাচম্পৃঁ রচিত। 
চিরঞ্ীবের (ঞ্তদশ-অষ্টাদশ শতক) “বিদ্বম্মোদতরঙ্গিণী' নামক চম্পৃকাব্যে বিভিন্ন 
আঘ্তিক ও নাঁত্িক দর্শনের মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক্ত গ্রভৃতি সাশ্প্রদািক 
ধর্মের তত্ব সংক্ষেপে অথচ সরল ও সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। 


৭। নাট্যসাহিত্য 

কাব্যের তুলনায় বাংলাদেশে রচিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা অল্প। 

মদনের (১২শ-১৩শ শতক) “পারিজাতমপ্ররী” বা “বিজয়” গুজরাটরাঁজ জয়" 
সিংহের যুদ্ধে পরমাররাজ অর্জুনবর্মীর জয়লীভের ম্মারকগ্রন্থ স্বরূপে রচিত হইয়া- 
ছিল। মধুন্থদন সরম্বতীর ( ষোড়শ শতক ) নাটট্যগ্রস্থের নাম 'কুহ্ুমাবচয়”। 
রূপগোস্বামীর নাট্য গ্রন্থ তিনটি-_-'দীনকেলিকৌমুদরী” “বিদগ্ধমাধব' ও “ললিতমীধব” 
সাহুচর কৃষ্ণকর্তৃক রাধাসহ গোপীগণের নিকট শুন্ক দাঁবী করিয়া তাহাদের পথরোধ 
এবং অবশেষে পৌর্ণমাঁসী কর্তৃক রাঁধাকে শুদ্ধরূপে দানের প্রস্তাব ভাণিক৷ শ্রেণীর 
দাীনকেলিকৌমুদী'র বিষয়বস্তু। পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষিপ্ত সঙ্্ীর্ণ 
সম্ভোগ পর্যস্ত রাধাকৃষ্ণের বুন্দাীবনলীলাঁকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে সপ্তাঙ্ক 
“বিদগ্ধমাধবে' | দশাঙ্ক 'ললিতমাধব-এ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীল! এবং মথুর1 ও দ্বারকার 
জীবন বণিত হইয়াছে । সম্ভবত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র আদর্শে রচিত 
কবিকর্ণপৃরের দশাঙ্ক নাঁটক “চতন্চন্দ্রোদয়ে' টচতন্যের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে 
নাট্যরূপ দেওয়। হুইয়াছে। বারভূঞ্ার অন্যতম নোয়াখালির তুলুয়ার লক্ষ্রণমাণিক্যের 
(ষোড়শ শতক) দুইখাঁনি নাটক পাঁওয়! যায়__“বিখ্যাতবিজয়' ও “কুবলয়াশ্বচরিত? 
“বিখ্যাতবিজয়” মহাভারতের কর্ণবধ অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের মদালস! ও 
কুবলয়াশ্থের আখ্যান “কুবলয়াশ্বে'র উপজীব্য। লক্ষ্পণমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য 
বাণাক্থরকন্তা উার কাহিনী অবলম্বনে “বৈকুবিজয় রচনা করিয়াছিলেন । লক্ষ্ষণ- 
মাঁণিক্যের সভাপত্তিত কবিতাক্িক 'কৌতুকরত্বাকর' নামক প্রহসনে পুণ্যবজিত 
নামক নগরের ছুরিতার্পব নামক রাজার নির্দ্ধিতার চিত্র অস্কন করিয়াছেন 
“কৌতুকপর্ব্ব' নামক প্রহসনে গোপীনাথ চক্রবর্তী কলিবৎসল নামক রাজার, 


“৩৬৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


রিশৃঙ্খলাময় রাজ্যশীসন এবং ব্রাক্ষণগণের উপর অত্যাচার বর্ণন! করিয়াছেন 
সম্ভবত বঙ্গে তৃকাঁ আক্রমণের পরবর্তী প্রীহ্য বিশ্বাসের পুত্র রামচন্দ্র বাতির 
পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে “এন্দবানন্দ” নাটক রচন! করেন। বাশেশ্বর বিস্া- 
'লঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) চন্দ্রীভিষেক' নামক নাটকের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। 


৮ পুরাণ 

পুরাণ ও উপপুরাণশ্রেণীর কতক গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে 
করেন। কতক যুক্তিগ্রমাণ হইতে এইগুলির উৎপত্তিস্থল বঙ্গদদশ বলিয়া মনে 
হয়। আনুমানিক শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে বা তৎপূর্ববর্তা কালে রচিত 
'ৃহদ্বর্মপুরাণে'র বিষয়বস্ত বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যানি, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্্ীধর্ম, 
পৃজাব্রত, জাতিনিরূপণ, সঙ্করজাতি, দানধর্ম, কৃষ্ণের জন্ম ও লীলা প্রভৃতি । ইহাতে 
ছন্রিশ সক্করজাতির উল্লেখ, “রায়” “দাস” “দেবী”, দাসী” প্রভৃতি পদবী, বাংলাদেশে 
প্রচলিত কালীমুতির বর্ণনা, বাংলাদেশের নদী পদ্মাবতী (-পস্মা) ও ত্রিবেণীর 
(-মুস্তবেণী) উল্লেখ, “গীতগোবিন্দে'র প্রভাব, বাঙালী কবির প্রিয় “চৌত্রিশা। 
নামক রচনাপদ্ধতি প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলাদেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই 
'পুরাণোক্ত শারদীয়া পূজা এবং রাসযাত্রা বাংলাদেশে অগ্যাবধি ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত। ইহার অগ্যাবধিপ্রাপ্ত পুথিগুলির প্রায় সবই বঙ্গদেশে প্রাপ্ত ও 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত। আনুমানিক চতুর্দশ শত্তকের বা তৎপরবর্তা কালের 'বৃহন্ননি- 
কেশ্বরপুরাঁণের+ অগ্যাবধি আবিষ্কৃত সকল পুথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে 
লিখিত; 'নন্দিকেশ্বরপুরাণে'র ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য । এই দুই পুরাণোক্ত 
দুর্গাপূজা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত। এই সকল কারণে এই ছুই গ্রন্থ বাংলা- 

দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
আহ্ুমানিক জ্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত 'মহাভাগবতপুরাণ'-এর আলোচ্য 
বিষয়সমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবী কর্তৃক দশমহাবিদ্ার রূপধারণ, 
দক্ষষজ্ঞনাশ, একান্লটা মহাগীঠের উৎপত্তি, পদ্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়! পূজায় 
দেবীর অকাঁলবোধন, রাঁমকর্তৃক তাড়কাঁবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যস্ত রামায়ণ- 
বদিত ঘটনাবলী ইত্যাদ্দি। ইহাতে ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর সহিত নিবিড় পরিচয়, 
এই পুরাঁণবগিত শারদীয়া পূজার সহিত বর্তমান বাংলায় প্রচলিত দুর্গাপূজার 
ানৃশ্ঠ, ইহাতে প্রযুক্ত “গর্বচর্ণ 'লোকলজ্জা? প্রভৃতি শব্দের বর্তমান বাংলা ভাষায় 


সংস্কৃত সাহিত্য ৩৬৫ 


প্রতিরূপ প্রভৃতি হইতে ইহা! বাংল! দেশে রচিত বলিয়! মনে হয়। এই পুণের 
প্রায় সকল পুঁথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত। 

বর্তমান 'ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণ-এর আদিম রূপের উত্তব হয় আনুমানিক খ্রোটীয় 
অষ্টম শতকে $ দশম হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে, বোঁধ হয়, ইছার নবরূপায়ণ 
হইয়াছিল। এই পুরাণ চারিটি খণ্ডে বিভক্ত-_ ত্রদ্মখণ্ড, প্ররুতিখণ্ড, গণপতিখণ্ড ও 
রষ্জন্মখণ্ড। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় কৃষ্ণের মাহাআ্য ও লীলা । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উপরে এই পুরাণের প্রভাব গভীর । ইহাতে বাংলা দেশে 
বর্তমান সঙ্করবর্ণনমূহের বিবরণ, বৈদ্য উপবর্ণের উল্লেখ, কৈবর্তগণের উত্ভতবের 
সবিস্তার বর্ণন! প্রভৃতি হইতে ইহাকে বাংলাদেশের রচনা মনে করা হয়। 

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া 'কদ্ধিপুরাণ' ( অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী ) কোন কোন 
যুক্তিবলে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়! অনুমান করা হয়। 

গৌড় দরবারের জনৈক কর্মচারী কুলধর, গোবর্ধন পাঠকের সাহায্যে, পুরাণ- 
সর্বন্ব' নামে পুরাণ ও ম্বৃতিবিষয়ক সংগ্রহগ্রস্থ সংকলন করিয়াছিলেন ১৪৭৪-৭৫ 
্রীষটাব্বে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সাক্ষ্য অন্থুসারে ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজ্য- 
শাসনপন্ধতি ও পূৃজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাঁণ হইতে গ্লেরকসমূহ উদ্ধত ও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

নদীয়ারাজ রুদ্ররাঁয় কর্তৃক সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে ১৪০০০-এরও অধিকসংখ্যক 
শ্লোকে পুরাঁণসার” রচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় অপর একখানি গ্রন্থ রাঁধাকাস্ত 
তর্কবাগীশরচিত 'পুরাঁণার্থপ্রকাশক'; ইহাতে অন্যান বিষয়ের সঙ্গে পুরাতন রাজ- 
বংশের বর্ণনা আছে। 

পুরাঁণ এবং পুরাণের সাঁর সংকলন ছাড়াও কতক বাঙালী পণ্ডিত “চণ্ডী” ও 
'ভাগবত'-এর ব্যাখ্যা, রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ পৃজাপদ্ধতিও প্রণয়ন 
করিয়াছেন । 


৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ধর্মতত্ব ও ভক্তিতত্ব 
'প্রাচীন হিন্দুদর্শনের সহিত তুলনায় বৈষ্ণবদর্শনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বছু। 
উদ্বাহরণন্বরূপ বল ষাঁয়, ষড় দর্শনের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাঁকিলেও 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমীন ও শব্ব--এই চারিটি প্রমাণ সর্ববাদিসম্মত | বৈষ্ব- 
দর্শনে একমাত্র শব্দপ্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে । প্রাচীন দর্শনে শব প্রমাণে শ্রুতি 


৩৬৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বা বেদ গৃহীত হইম়্াছে। বৈষ্ণবগণের মতে, বৈষব পুরাঁণ, বিশেষত “ভাগবত” শব” 
পদবাচ্য। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভাব প্রাচীন দর্শনে চরম লক্ষ্য বলিয়। 
পরিগণিত । বৈষ্ণবদর্শনে কৃষ্ণই পরম দেবতা! এবং কৃষ্ঃপ্রাঞ্তি ভক্কের চরম লক্ষ্য । 
নবন্ধীপের বৈষ্বগণের মতে, চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাঁধ। এবং তিনিই চরম সত্তা 
ও পরম উপেয়--ইহাই গৌরপারম্যবাদ। 

বাস্থদেব সার্বভৌম “তত্দীপিকা? গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের কিছু আলোচিন। করিয়া" 
ছেন। 'বৃহস্তাগবতীম্বত' নামক গ্রন্থের সনাতন ভক্তিতত্ব বিশ্লেষণ পূর্বক কৃষ্ণলীল! ও 
কৃষ্কপ্রাপ্তির উপায় আলোচন]। করিয়াছেন। সনাতন “ভাগবতে'র দশম স্বন্ধেরবৈষ্ণব- 
তোধণী' নাঁমক ব্যাখ্যা রচনা! করেন । 'বৃহস্ভাগবতাম্তে'র সংক্ষেপণ-স্বরূপ বূপ- 
গোস্বামী “সংক্ষেপ- ( বাঃ লঘু-) ভাগবতাম্বত' রচনা করিয়াছেন) ইহাতে কৃষ্ণের 
স্বরূপ বর্ণনার পরে ভক্কের বৈশিষ্ট) ও শ্রেণীবিভাগ আছে। রূপ ও সনাতনের 
ত্রাতুশ্পুত্র জীবগোম্বামীর ছয়টা দর্শনগ্রন্থ ষট্লন্দভ নাঁমে পরিচিত $ ইহাদের নাম 
তত্বসন্দর্ত' 'ভগবতৎসন্দর্ত” 'পরমাত্ুসন্দর্ত” “শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'“ভক্তিসন্দর্ভ' ও “প্রীতি- 
সন্দর্ভ' । প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্টন্বরূপ জীব “সর্বসংবাদিনী” নামক গ্রন্থথাঁনিও 
রচন। করিয়াছিলেন । সন্দর্তগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পরিচ্ছন্নূপে আলোচিত 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য উল্লেখ- 
যোগ্য । উক্ত “বৈষণবতৌষণী”র “লঘ্বুতোষণী” নামক সংক্ষিপ্ুলার জীব-গ্রণীত। 
“ভাগবতে'র 'ক্রমসন্দর্ত' টীকা, অগ্নি ও পন্মপুরাণের অংশবি-শষের টাকা, 
“গোপালতাপনী” উপনিষদ ও '্রহ্ষদংহিতা'র টাকা এবং কৃষ্ণর্ঠনার পদ্ধতিস্বরূপ 
কৃষ্ণার্চা্দীপিকা” প্রভৃতি গ্রন্থও জীব রচিত। 

'ভাগবতের ও ভগবগ্দীতার টীকা চাঁড়।ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তা 'রাগ- 
বত্মচন্দ্রিকা” ও '“মাধুর্কাদদ্বিনী” প্রভৃতি দশখানি গ্রন্থ -বৈষব ধর্ম ও দর্শন অব- 
লম্বনে £রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও সথা প্রভৃতি রূপে কৃষ্ণের প্রতি ভগ্ষি 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তার “সাধ্যসাধনকৌমুদধীর প্রতিপাগ্য বিষয়। "গৌরগণোদ্েশদীপিকায়' 
কবিকর্ণপূর বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের জীবনী প্রসঙ্গে অনেক তত্বের আলোচন1 করিয়া- 
ছেন। সম্ভবত থ্রী; ১৭শ শতকের রূপ কবিরাজের “সারসংগ্রহ বৈষ্ণব দর্শনে 
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার ও ধর্যাহুষ্ঠান সম্বন্ধে 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ “হরিভক্তিবিলান” । কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বা অস্তত 
ইহার কাঠামোটি, সনাতন রচিত | কাহারও কাহারও মতে, ইহা গোপাল ভট্ট 


সংস্কৃত সাহিত্য ৬৬৭ 
কর্তৃক্ণ রচিত বা পরিবধিত$ এই গোঁপালভট্ট বৃন্দাবনের বট গোস্বামীর অন্যতম 
কিন! বলা যায় না । গোঁপালভট্টের নামাস্কিত “সংক্রিয়াসারদীপিকা, উক্ত গ্রস্থের 
পরিশিষ্টশ্ব্ূপ; ইহাতে গৃহ্াহষ্ঠানারদি আলোচিত হইয়াছে । গোঁপালদাঁমের 
€ ১৬শ শতক ) 'ভক্তিরত্বীকর/-এ মুক্তিলাভের উপায় স্বরূপ কৃষ্ণতক্কির প্রাধান্ত 
এবং 'ভাগবতেরঃ প্রামাণিকত। প্রতিপাদনের প্রয়াস রহিয়াছে । বলদেব বিষ্কা- 
ভূষণের (১৮শ শতক ) পপ্রমেয়রত্বাবলী" গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে প্রামাণ্য 
্রস্থ। বেদাস্তস্ত্রের বলদেব রচিত ব্যাখ্যার নাম “গোবিন্দভাষ্য" ; ইহাঁরই 
সংক্ষিপ্তসার তাহার রচিত “সিদ্ধাস্তরত্ব* বা “ভাষ্যপীঠক? । “ভগবদগীতা” এবং 
দশোপনিষদের টাকাও বলদেব রচিত। শাস্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী 
ভট্টাচার্যের “ভাগবততত্বসার' বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কৃষ্ণভক্তি- 
হুধার্ণব” 'কৃষ্ণতত্বার্ণব “ভক্তিরহস্ত প্রভৃতি নয়খাঁনি নিবন্ধ ও টীক? রাধামোহন 
রচিত। 


১০। অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশান্ত্র ও বৈষ্বরসশাস্ত্ 
অলঙ্কার, ছন্দ ও নাঁট্যকল1 বিষয়ে বাংলাদেশের দান সামান্য । এই সকল 
শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙালী-রচিত যে কয়থানি গ্রন্থ আছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ 

মৌলিকতা নাই। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বাঙালীর কীন্তি গৌরবের বিষয়। 
কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌত্তত' মন্মটের “কাব্যপ্রকাশ” অন্ুদরণে রচিত। 
বিশেষত্ব এই যে, “অলঙ্কারকৌন্তভে'র অধিকাংশ উদাহরণশ্লোক কৃষ্ণস্ততিবিষয়ক। 
ইহাতে ভক্তি, বাৎসল্য ও প্রেম রসরূপে পরিগণিত হইয়াছে । খ্রীঃ ১৭শ শতকের 
কবিচন্ত্র কাব্যচন্দ্রিক” নামক গ্রন্থে অলঙ্কার শাস্ত্রের মোটামুটি বিষয় এবং নাট্য- 
শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। একই শতকের রামনাঁথ বিস্তাবাচস্পতি “কাব্যরত্বা- . 
বলী" নামক অলঙ্কারগ্রস্থের রচয়িতা । বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
কাব্যকুস্তত' । রাঁমদেব (বা, বামদের ) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের “কাব্যবিলাল” 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ইনি চমৎকারিত্বকে কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন । মায়ারম এবং বৈষ্বগণের বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস তীয় গ্রন্থে 

স্বীকৃত হয় নাই। অলঙ্কারসমূহের উদাহরণক্সোক চিরঞ্জীবের স্বরচিত। 
উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও প্রাচীন অলঙ্কারপ্রস্থাদির, বিশেষতঃ “কাব্যপ্রকাঁশ' 


৩৬৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 
এবং 'সাহিত্যদর্পণে'র কয়েকখানি টীকা বাডালীরচিত। তন্মধো পরমানন্দ 
চক্রবর্তীর £কীব্াপ্রকাশবিস্তারিকা” জয়রামের “কাব্যপ্রকাশ-তিলক* এবং রামচরণ 
তর্কবাগীশের “সা হিত্যদর্পণটাকা” সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ছন্দোমঞ্জরী'র রচয়িতা গঙ্জাদাস বৈজ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ায় তিনি 
বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার গ্রন্থের একটি অবহট্র শ্লোক উদ্ধৃত 
হওয়ায় তাহার জীবনকালের উর্ধ্বসীমারেথ গ্রীপ্ঠীয় চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে 
টাঁনা যায়। ইহাতে সন্গিবিষ্ট উদাহরণঙ্গোকগুলির অধিকাংশই গ্রন্থকারের রচন। 
এবং কৃষ্ণের বুন্দাবনলীলাবিষয়ক । 'বৃত্তমীলা' নামক দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে একখানি 
কবিকর্ণপূরের নামান্কিত এবং অপরটি রামচন্দ্র কবিভারতী প্রণীত। চিরপীব 
ভট্টাচার্ধের “বৃত্তরত্ীবলী' নামক গ্রন্থে উদাহরণন্বরূপ হ্জাউদ্দৌলার সময়ে টাঁকার 
নায়েব দেওয়ান যশোবস্ত সিংহের প্রশস্তিস্চক শ্লোক আছে। চন্দ্রমোহন ঘোষের 
“ছন্দঃসারসংগ্রহ' একখানি সঙ্বলনগ্রস্থ। কাশীনাথ চৌধুরী (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক) 
“পদ্যমুক্তীবলী” নামক ছন্দগ্রন্থের রচয়িত1। 
রূপগোন্বামীর “নাটকচন্দ্রিকা' ছাড়া বাংলাদেশে নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। দশটি রূপকের মধ্যে একমাত্র নাটক ইহাতে 
আলোচিত হইয়াংছ। এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ বৈষ্ঃধ গ্রন্থসমূহ হইতে 
গৃহীত। 
প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত তুলনায় বৈষ্ণব রসশান্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
লক্ষিত হুয়। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে বৈষ্বগণ এ 
শাস্ত্রের ভক্তিনামক ভাবকে রস বলিয়! প্রতিপন্ন করিলেন ; এই রসের স্থয়িভাব 
কৃষ্ণরতি এবং ইহার আস্বাদ করিবেন অলঙ্কারশাস্ত্রের সহ্বদয়ের পরিবর্তে ভক্ত। 
প্রাচীনতর শাস্ত্রের আটটি € শাস্ত সহ নয়টি ) রসের স্থলে বৈষ্ণবগণ পাঁচটি মুখ্য 
ভক্তিরস শ্বীকার করিলেন; যথা-_শাস্ত, প্রীত, প্রেয়, বাৎসল্য ও মধুর । শূঙ্গার- 
রসের নাম ইহার! দিলেন মধুর, উজ্জল বা শৃঙ্গার ভক্তিরস) এই রস ভক্কিরসরাজজ 
এবং ইহার আলম্বন বিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ । উক্ত মুখ্য ভক্তিরন ছাড়াও তাহার৷ সাতটি 
গৌণ ভক্তির ত্বীকার করিয়াছেন ; যথ'--বীর, বীভৎস, রৌদ্র, হান্ত, ভয়ানক, 
করুণ ও অদ্ভুত। 
বৈষ্ণব রলশাস্ত্রে রূপগোশ্বামীর অক্ষয় কীতি “ভক্তিরপাম্বৃত সিন্ধু" ও 'উদ্জননীল- 
'মণি।১ প্রথমোক্ত গ্রন্থে রূপ ভক্তিরদের বিশ্লেষণ করিতে গরিয়। ভাব ও বিভাঁব 


লংস্কত লাহিত্য ৯৬৯ 
প্রভৃতির সংঙ্ঞানির্দেশ ও হুষ্মাতিনূক্ক্ব বিভাগ করিয়াছেন। রসশাস্থে উদ্জলয়সের 
প্রাধাস্তহেতুই, বোধ হয়, রূপগোস্বামী শুধু এই রলের বিশ্লেষণে প্জ্জলনীলমবি' 
রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষণকে 'নায়কচূড়ামণি' এবং রাধাকে তীহার 
“তন্ত্র প্রতিষ্ঠিতা' হলাদিনী শক্তিরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে, নায়িকার শ্রেণীভাগ ও 
সম্ভোগ এবং বিপ্রলত্তশৃঙ্গারের নানা অবস্থার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উক্ত 
্রস্থঘয়ের সংক্ষিত্তনার রচন! করিয়াছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যথাক্রমে “তক্তিরসামৃত্- 
সিন্ুবিদ্দু' এবং উজ্জরসনীলমণিকিরণ' নামক গ্রন্থে । রূপের গ্রন্থতয়ের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন জীবগোস্বামী ) ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছইখানির নাম যথাক্রমে-_ুগ্মসংগমনী" 
এবং “লোচনরোচনী' । রূপের ছুইটি গ্রন্থের পরিশিষ্টন্বরূপ “রসামতশেব* নামক 
গ্রন্থও সম্ভবত জীব রচিত। 


১১। ব্যাকরণ 

টাকাকার স্যগ্রিধরের সাক্ষ্য অনুসারে পুরুষোত্তমদেব লক্ষমণসেনের আদেশে 
'অষ্টাধ্যায়ী'র “ভাষাবৃত্তি' নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন । তাহা ছাড়া, 
পুরুষোতমের গ্রন্থে বর্গায় 'ব' ও অস্ত-স্থ 'ব এর কোন ভেদ দেখা যায় না। একটি 
স্ত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার পদ্মাবতী (*পদ্ম!) নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল 
কারণে তাহাকে বাঙালী মনে করা হয়। বৌদ্ধ বলিয়াই সম্ভবত পুরুষোত্তম 
'অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক অংশ বর্জন করিয়াছেন। “ভাষাবৃত্তি” সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ- 
বোধ্য। হূর্ঘটবৃত্তি-রচয়িতা শরণদেব ও লক্ষ্মণসেনের সভাকবি শরণ, কাহারও 
কাহারও মতে অভিন্ন। যে সকল প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে অপাণিনীয় উহ্নাদের 
শুদ্ধিবিচার এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত। রূপগোন্বামীর (মতাস্তরে সনাতনের বা জীবের) 
“সংক্ষেপ-__বা, লঘু-) হরিনামামৃতব্যাকরণে*র বৈশিষ্ট) এই যে, ইহাতে সংজ্ঞা ও 
উদাহরণগুলি রাধাকৃষ্ণের বা কৃষ্ণলীলার নামাস্কিত। ইহার অধিকাংশ স্থত্রে বিষ্ণর 
ব৷ তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর নাম আছে। জীবগোস্বামীর “হরিনামামূত 
ব্যাকরণ বৃহত্তর গ্রস্থ এবং একই উদ্দেশ্তে রচিত। স্বরচিত ব্যাকরণের পরিশিষ্ট স্বরূপ 
ইনি 'ধাতুসংগ্রহ ব! “ধাতুহ্ত্রমালিকা' (1?) নামক গ্রন্থও রচনা করিয়া" 
ছিলেন। 

'অষ্টাধ্যায়ী'র সংক্ষিরূপ 'সংক্ষিগুসার' নামক ব্যাকরণের প্রণেতা ক্রমদীশ্বর 

২৪ | 


৭৯ বাংল! দেশের ইতিহাস - 
(পঞ্চদশ খতক ?) কাঁহারও কাহারও মতে ছিলেন বাঙালী । পুগুরীকাক্ষ বিদ্যানাগর 
( যোড়শ-শতকের পূর্ববর্তী ? ) ছুর্গসিংহের “কাতসবুতিটাকা'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
কাতনপ্রদীপ' গ্রস্থে। ইহ! ছাড়া, 'ম্যাসটাকা” 'কারককৌমুদী+ 'তত্বচিস্তামণিপ্রকাশ 
ও “কাতন্্রপরিশিষ্টটাকা” পুগুরীকাক্ষ রচিত। বলরাম পধশননের 'প্রবোধপ্রকাশ' 
শৈব সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ ? ইহাতে স্বরবর্ণের নাম “শিব ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ অভিহিত 
হইয়াছে 'শক্তি' নামে । “ধাতুপ্রকাশ” নামক ধাতুপাঠ বলরামের নামের সহিত যুক্ত। 
উল্লিখিত গ্রস্থাবলী ছাড়া বাঙালী পণ্ডিতগণ বহু ক্ষুপ্র ক্ষত গ্রস্থ ও টীকাটিপ্ননী 
রচন৷ করিয়াছিলেন । এই জাতীয় গ্রস্থগুলির মধ্যে উল্লেখঘোগ্য ভরত লেন ব 
'ভরত মল্লিকের 'দ্রুতবৌধব্যাকরণ”, “মুখলেখন' এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতির 
“আশ্তবোধব্যাকরণ' । টাকাটিক্লনীসমূহের মধ্যে ত্রিলৌচন দাসের “কাতন্বৃত্তি- 
পঞ্জিকা? উল্লেখযোগ্য । এই জাতীয় গ্রচ্থের মধ্যে 'কাতন্ত্রব্যাকরণে"র সংঙ্গিপ্তসার 
বা টীকাঁর সংখ্যাই অধিকতর । অনেক বাঁডালী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের নানা বিষয় 
সম্বন্ধে বহু বাদগ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন 


১২। অভিধান 

বাঙালী পণ্তিতগণ শুধু গ্রদিদ্ধ অভিধানের টীক1 রচনা করিয়াই নিবৃত্ত হন 
নাই। তীহান্দের মধ্যে কেহ কেহ অভিধানগ্রস্থও রচন! করিয়াছিলেন। এই 
অভিধানগুলির মধ্যে কতক অভিনব প্রণালীতে রচিত। 

সম্ভবত বৈয়াকরণ পুরুযোত্তমদেবের সহিত অভিন্ন পুরুষোত্বমদেবের এত্রিকাড- 
শেষ” বিখ্যাত অভিধান | “নামলিঙ্গান্ুশাসন” বা “অমরকোষের, অপূর্ণ অংশ পূরণ 
করাই অভিধানকারের উদ্দেশ্ত--ইহা তিনি এই গ্রন্থে (১1১1২) নিজেই বলিয়াছেন। 
পুরুষোত্তমের অপর অভিধানগুলির নাম “হাঁরাবলী” 'বর্ণদেশনা” ও “দ্বিরপকোষ 
প্রথম গ্রন্থটিতে সাধারণত অপ্রচলিত প্রতিশব্দ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিঙ্নার্ঘক 
শব্ধসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে আছে বিভিন্নরূপ বর্ণবিন্যানবিশিষ্ট 
শব্ধসমূহের সংগ্রহ। ইহাতে সংগৃহীত শব্বগুলির বর্ণবিস্তাসপদ্ধতি দ্বিবিধ। 
“একাক্ষরকোধ' নামক অভিধানও ইহার নামাঙ্কিত। চাটুগ্রাম (* চট্টগ্রাম?) 
নিবাসী জটাধর (পঞ্চদশ শতক ?) “অভিধানতন্ত্র নামক গ্রন্থের রচয়িতা । পঞ্চদশ 
শতকের বৃহস্পতি রায়মুকুট রচনা করিয়াছিলেন 'অমরকোষে'র বিস্তৃত টীফ। 


* সস্কেত সাহিত্য ৩৭১ 
'পদচন্ত্রিকা' । বর্তমান গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহার সম্বক্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে। 
ভরতমজিকের (আঃ সপ্তদশ শতক) অভিধান ছুইটি--একবর্ার্ঘসংগ্রহ” ও 
ধদ্ধিরূপধ্বনিসংগ্রহ'। তাহার “মুঞ্ধবোধিনী” 'অমরকোষে'র টীকা । “লিল্লাদিসংগ্রহ" 
নামক গ্রন্থে তিনি "অমরকোষ'-ধূত শব্খগুলির লিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন । 
সপ্তদশ শতকের মথুরেশ বিস্তালঙ্কার 'শবরত্বাবলী, নামক অভিধান রচনা 
করিয়াছিলেন $ 'নানার্থশব” ইহারই অংশ। প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাসের আম্ুকুল্যে 
নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুরু রামানন্দ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রঘুমণি বিদ্যাতৃষণ প্রাণকৃষ- 
শব্াব্ধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন রঘুমণির অপর অভিধানের নাম 'শবমূক্তা- 
মহার্ণব' | 


১৩। বিবিধ 


বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে যেগুলিকে পূর্বোক্ত কোন শ্রেণীর 
অন্ততূক্ত করা যায় না। এইরূপ বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য । 

রামনাথ বিদ্যাবাচম্পতি ব৷ সিদ্ধান্তবাচস্পতি (হীঃ ১৭শ শতক) এবং রামকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্য কতক বৈদিক মন্ত্রের ভান্ত রচনা করিয়াছিলেন। চিরগ্রীব (১৭শ-১৮শ 
শতক) 'বিদ্বম্মোদতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্র শতাবধান-রচিত 
'ন্ত্রীর্ঘদীপ” (মন্ত্রদীপ ?) নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহাতে আছে কতক 
বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত । কাত্যায়নের ছছন্দোগপরিশিষ্টে'র “ছন্দোগ- 
পরিশিষ্ট প্রকাশ' নামক টীকাঁর রচয়িতা নারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রপঙ্গে বলিয়াছেন 
ষে, তাহার পূর্বপুরুষ ছিলেন উত্তর রাঢ়ের অধিবাপী। “ক্ষিতীশবংশাবলীচ্রিত'-এ 
নবদ্ধীপরাঁজ কৃষ্ণচন্ত্রের পূর্বপুরুষগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। অনঙ্গরজ নামক 
গ্রস্থ কল্যাণমল্লরভূুপতির নামের সহিত যুক্ত; এই কল্যাণমল্ল সম্ভবত ভরত" 
মল্লিকের (১৭ণ শতক ?). পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ধমানের অন্তর্গত ভূরশুট নিবাসী 
ছিলেন। গোবিন্দ রায় 'স্বাস্থ্যতত্ব নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা । 

'নাদদীপক" নামক গ্রন্থে জনৈক ভট্টাচার্য শব, নাদ, ও ম্বরাির উৎপত্তি 
বর্ণনা করিয়! রাগরাঁগিণী প্রভৃতি নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। রঘুনন্দন “হরি- 
স্থৃতিন্ধাঙ্থুর-এ রাগরাগিণী নিরূপণপূর্বক হরিবিষয়ক লঙ্গীত নিরূপণ করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছেন । 


তখ২ বাংলা দেশের ইন্ডিহাস 

চম্পাহট্রীয়কুলজাত ঈশানের পুত্র অরুন মিশ্র ( পঞ্চদশ শতক ) মহাভারতের 
“মহাভারতার্থপ্রদীপিকা? বা 'ভারতমংগ্রহ্টীপিকা' নামক টীকার রচয়িতা। ; 

বাংলাদেশে বু কুলপঞ্জী সংস্কতে 'রচিত হইয়াছিল। সর্বক্ষেত্রে কুলপঞ্জীর 
বিবরণ হয়ত নির্ভরযোগ্য নহে; কিন্ত বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে এই 
সকল গ্রন্থের তথ্য একেবারে অগ্রাহ নহে। চন্ত্রকাস্ত ঘটকের 'রাঢ়ীয়কুলকল্পদ্রম” 
এ্বানন্দ মিশ্রের 'মহাঁবংশাবলী+, রামানন্দ শর্মার “কুলদীপিকা') ভরত মল্লিকের 
চন্ত্রপ্রভা” 'রত্বপ্রভা" ও “টবগ্যকুলতত' এবং রামকাস্ত দীসের “নহৈত্ভকুলপঞ্জিকা' 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


ব্বাং। সাহিত্যে 


চর্যাগীতির রচন। দ্বাদশ শতাবীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। জগ়নদেবের 'গীত- 
'গোবিষ্দ' বাংলায় রচিত ন| হইলেও বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কা- 
ম্বিত, তাহাও ১২০০ প্রীঃর মত সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার পর ্রায় আড়াই 
শত বৎমর বাঙালীর সাহিত্যস্থষ্টির বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না। এই সময়টাতে 
বাঙালী সংস্কৃত ভাষাঁতেও উল্লেখযোগ্য কিছু রচন1 করে নাই, বাংলা ভাষাতে তে 
করেই নাই। কেন করে'নাই, তাহ! বল! ছুঃদাধ্য। অনেকে মুসলমান বিজয়কেই 
এ জঙ্য দায়ী করেন। তাহাদের মতে মুমলগান বিজেতাঁদের অত্যাচার ও তাহাদের 
হিন্দুদের গ্রস্থাদি নষ্ট করার প্রবণতার দরুণ এবং লারা দেশে অশাস্তি ও অনিশ্চয়তা] 
বিরাজ করিতে থাঁকাঁর দরুণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য স্থহি সম্ভবপর হয় 
নাই। কিন্তু এই অভিমত স্বীকার করা যায় না। কারণ হিন্দুদের সাহিত্যের 
প্রতি মুপলমানদের আক্রোশের কোন প্রমাণ এ পর্বস্ত পাওয়া যায় নাই। আর 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তির সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া 
থাকে না, তাহার বহু প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া 
যায়। সুতরাং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সাহিত্যন্থির অনাবির্ভাবের কারণ 
এইভাবে ব্যাখ্যা! করা যায় না। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বল! সম্ভব নয়। 
সম্ভবত ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর 
সাহিত্যিক আবিভূ্তি হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, 
তাহাদের 'অকিঞ্চিংকর রচনা ম্বতই লুপ্ধ ও বিশ্বৃত হইয়াছে। 


১। বিষ্ভাপতি 
পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের মধ্যে ছুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
-সচতীদাস ও কৃত্তিবাস। অবশ্য আরও একজন কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত 
হইতে পারে-ইনি মৈথিল কবি বিসষ্তাপতি। বিষ্ভাপতি বাঙালী নহেন, এবং 


৩৭৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাংলা ভাষায় কিছু লেখেন নাই। তাহা সত্বেও তীহাঁর নাম বাংল! সাহিত্যের 
সহিত অচ্ছেছ্ হ্ত্রে জড়িত হইয়! গিয়াছে, কারণ বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তা তীহার . 
মাতৃভূমি মিথিল1 অপেক্ষা বাংলাদেশেই অধিক হইয়াছিল ঃ স্বয়ং চৈতন্যদেবের, 
নিকট বিস্ভাপতির পদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল । বিগ্াপতি যে বাঙালী নহেন, সে কথাই 
এক সময়ে বাংলাদেশের লোৌকে ভূলিয়া গিয়াছিল। বিস্তাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলি 
বাংলাদেশেই সংরক্ষিত হুইয়। কালের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এইগুলি 
এখন যে ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বাঙালীর হাতের ছাপও অনেকখানি 
আছে। তাহ! ভিন্ন বাংলায় প্রচলিত বিস্তাপতি-নামান্কিত পদগুলি যে সমঘ্তই 
মৈথিল বিষ্তাপতির রচনা, তাহাও নহে। ইহাদের মধ্যে পরবর্তী কালের এক বা 
একাধিক বাঙালী বিগ্যাপতির রচনা আছে; আছে সেই সমস্ত অজ্ঞাতনামা কবির 
রচনা, ধাহার1 নিজেদের পদকে অমরত্ব দাঁন করিবার জন্য তাহাতে নিজের ভণিতা 
ন1 দিয়! বিগ্তাপতির ভণিতা বসাইয়া দিয়াছিলেন $ অধিকন্ত ইহাদের মধ্যে আছে 
অন্য অনেক কবির লেখা! পদ, যেগুলির মধ্যে আদিতে মূল কবিরই ভরণিতা ছিল, 
গায়নর! ব1 পুখি-লিপিকররা পদগুলির জনপ্রিয়তা বুদ্ধি করিবাঁর জন্য তাহাদের 
ভণিতা। বদলাইয়া মূল কবিদের নামের স্থলে বিদ্বাপতির নাম প্রবেশ করাইয়া 
দিয়াছেন । সুতরাং বিগ্ভাপতি-নামাক্কিত পদগুলির মধ্যে কেবল মৈথিল বিষ্াপতিরই 
রচন নাই, অনেক বাঙালী কবিরও রচনা আছে । অতএব যে কোন দিক হইতেই 
দেখ যাক না কেন, বিস্তাপতিকে বা তাহার নামাঙ্কিত পদ্গুলিকে বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস হইতে নির্বাসন দেওয়ার কোন উপায় নাই । 

বিস্তাপতি শুধু কবি ছিলেন না, নান! বিষয়ের নানা গ্রস্থও তিনি রচনা করিয়া- 
ছিলেন। তাহার লেখ! গ্রস্থগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি শ্ৃতিগ্রন্থ,_-দানবাঁক্যাবলী, 
বিভাগসার, বর্ষরৃত্য ও ছুর্গীভক্তিতরঙ্গিণী, ছুইটি গল্পের বই--ভূপরিক্রম1 ও পুরুষ- 
পরীক্ষা, একটি পৌরাঁপিক নিবন্ধ--শৈবসর্বস্বসার, একটি পত্রলিখন বিষয়ক গ্রস্থ-- 
লিখনাঁবলী, একটি নাঁটক--গোরক্ষবিজয়, দুইটি সমসাময়িক রাজার কীত্তিগাথা 
সকীত্তিলত! ও কীতিপতাঁক!। বিগ্ভাপতির রচিত পদগুলি নাঁনা ধরণের; লৌকিক 
প্রেমবিষয়ক পদ, রাধাকৃঞ্ণবিষয়ক পদ, হরগোৌরী বিষয়ক পদ, গল্গ! সম্বন্ধীয় পদ, 
অন্তান্ত দেবদেবী বিষয়ক পদ, প্রহেলিকা পদ--প্রভৃতি অনেক ধরনের পদই তিনি 
রচন! করিয়াছিলেন $ তন্মধ্যে লৌকিক প্রেম বিষয়ক পদ ও রাঁধাকৃ্ণ বিষয়ক 
পদগুলিই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । তবে মিথিলায় তাহার হরগৌরী বিষয়ক পদগুলি 


" বাংলা সাহিত্য ৩৭৫ 

সমধিক প্রসিদ্ধ । বিস্তাপতির পদগুলি মৈথিলী ও ব্রজবুলি ভাষায়, “কীতিলতাঃ ও 
'কীতিপতাঁকা" অবহট ভাষায় এবং অন্তান্ত গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায়, রচিত । 
বিস্তাপতির মত বহুমুখী গ্রতিভাসম্পন্ন ও এতগুলি ভাঘায় লেখনী ধারণে সক্ষম 
লেখক সেযুগে বোধহয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। 

বিষ্ভাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই অবগত হওয়া যায় ন!। 
তিনি পণ্ডিত ছিলেন ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত তীহাঁর সম্বন্ধে 
আর বিশেষ কোন কথ প্রামাণিকভাবে জান! যায় না। তবে একটি বিষয় জান! 
যায়--তিনি মিথিলা] 'বা ত্রিছুতের ওইনিবাঁর বংশীয় ত্রাঙ্গণ রাজাদের এবং 
রাঁজপরিবারভূক্ত বিভিন্ন লোকদের পৃষ্ঠপৌষণ লাভ করিয়াছিলেন । এই সমস্ত 
রাজারা স্বাধীন ছিলেন না। জৌনপুরের স্বলতান এই সময় ত্রিস্থতের সার্বভৌম 
অধিপতি ছিলেন; তাঁহার অধীনে এই মব রাজারা সামস্ত ছিলেন । বিগ্যাপতি 
ভোগীশ্বরঃ কীতিসিংহ, দেবপিংহ, শিবসিংহ, পাদ্মসিংহ, নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরব- 
সিংহ প্রভৃতি অনেক রাজা ও রাঁজপুত্রের নিকটে পৃষ্ঠপৌষণ লাভ করিয়াছিলেন, 
তবে ই'হাঁদের মধ্যে শিবসিংহের সহিতই তাহার সম্পর্ক ছিল সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ । 
কালিদাস ও বিক্রমাঁদিত্যের মত বিগ্ভাপতি ও শিবসিংহের নামও এক স্যত্রে গ্রাথিত 
হইয়। আছে। শিবসিংহের রানী লছিমার নামও বিদ্যাঁপতির অনেক পদে উল্লিখিত 
হইয়াছে । তবে বিদ্যাপতি ও লছিমার পরকীয়! প্রেম সম্বন্ধে বাঁংল1 দেশে যে 
কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অমূলক । 

বিদ্যাপতি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রেমের মধুর, সুকুমীর রূপ তাহার 
পদীবলীতে অপরূপভাবে শিল্পকলামণ্ডিত হইয়৷ রূপায়িত হইয়াছে। রূপের 
বর্ণনাতে তাহার জুড়ি নাই) বিশেষভাবে বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের নায়িকার তরুণ 
লাঁবণ্যের বর্ণনায় তিনি অদ্ধিতীয়। বিভ্তাপতির পদের বাণীসৌন্দর্যও : অনন্ত- 
সাধারণ। তাহার ভাষা যেমন মাজিত ও মধুর, ছন্দও তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, 
তাঁহার শব্ধচয়নও ক্রটিহীন। বিদ্যাপতির উপমা ও উতৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারগুলি অত্যন্ত 
মৌলিক ও হৃদয়গ্রাহী। অবশ্ত বিষ্ভাপতির অনেক পদে সৌন্দর্যের তুলনায় 
ভাবগভীরতার অভাব দেখা যায়। কিন্তু তাহার লেখা বিরহ ও ভাবসম্মিলন 
বিষয়ক পদ্গুলিতে আবার ভাবের অতলম্পর্শী গভীরতার নিদর্শন মিলে, বিরহের 
অপরিসীম শূন্যতা! ও বিরহিণীর হৃদয়ের অস্তহীন হাহাকার এই পদগুলির মধ্যে 
অপূর্বভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 


৩প বাংল! দেশের ইতিহাস 


বাংলাদেশের পদ্ারলী-সংকলনগ্রন্থগুলিতে বিস্বাপতির পদগুলিকে অত্যন্ত বিশিষ্ট, 
স্থান দেওয়া! হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈষণব পরকর্তার! শুধু কবি ছিলেন না 
সেই সঙ্গে তক্তও ছিলেন । বিদ্যাপতিও তাহাই ছিলেন বলিয়! অনেকে মনে করেন । 
কিন্তু বিস্তাপতি কেবলমাত্র কবি ছিলেন, নিছক কাব্য-প্রেরণার তাগিদেই তিনি 
পদ লিখিয়়াছিলেন ; তিনি যে ভক্ত ছিলেন অথবা! বৈষ্থবধর্মাবলঘী ছিলেন, তাহার 
কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাঁওয়! যাঁয় নাই। বিষ্ভাপতি নান। ধরনের পদ লিখিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে রাধা কৃষ্ণবিষয়ক পদও অন্যতম ; রাধাকৃঞ্ণবিষয়ক পদ রচনার দিকে 
তাহার ঘষে বিশেষ ধরনের আসক্তি ছিল, তাহ নহে ; তাহার প্রেমবিষয়ক পদ- 
গুলির মধ্যে অধিকাংশই লৌকিক প্রেমের পদ, এগুলিতে রাধারুষের নাম নাই; 
যেগুলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে ভক্তিভাবের 
কোন নিদর্শন মিলে না, পেগুলিও প্রেমবিষয়ক পদ । 

বিদ্যাপতির পদগুলি অপূর্ব হইলেও তাহাদের একটা ক্রটি এই যে, তাহাদের 
মধ্যে অনেক স্থানে অশ্লীল ও রুচিবিগহিত বর্ণনা পাওয়া যায়; অসামাজিক ও 
অশোভন পরকীয়া প্রেমের নগ্ন বর্ণনাও তাহার অনেক পদে দেখ! যায়; তবে 
এগুলির জন্য বিদ্যাপতি ততটা দায়ী নহেন, যতটা দায়ী তাহার সমসাময়িক 
কালের রুচি ও প্রবৃত্তি। 

বিদ্যাপতির রচন! বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন অনেক পদ বর্তমানে প্রচলিত আছে, 
যেগুলি অন্য কবিদের রচনা, যথা__“ভর! বাদর মাহ ভাঁদর, ও “কি পুছসি অস্ভব 
মোয় ; এই ছুইটি পদ ষথাক্রমে শেখর ও কবিবল্লভের রচনা । 

বিদ্যাপতির আবির্ভীবকাল নির্পয়ের প্রশ্ন কিছু জটিল। অনেক সমসাময়িক 
পু.থিতে তাহার নাম পাওয়া যায়ঃ এই সব পু*খির তারিখ লক্ষ্ষণসেন-সংবতে' 
(সংক্ষেপে লি সং) দেওয়া আছে। ল সং-এর আদি বৎসর কোন্‌ খ্রীষ্টাবে 
পড়িয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আঁছে। কীলহর্ন মনে করিয়া- 
ছিলেন, ১১১৯ গ্রীষ্টাবৰই ল লং-এর আদি বমর, কিন্তু এই মত ভিত্তিহীন। 
এ পর্যস্ত যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহ হইতে দেখ! যায় ষে 
মিথিলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ল সং প্রচলিত ছিল এবং খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে 
তাহাদের পার্থক্য ১০৭৯ বৎসর হইতে স্থরু করিয়া ১১২১ বৎসর পর্যস্ত হইত। 

যাহা হউক, ল সং-এ তারিখ দেওয়া পুঁথিগুলি হইতে একটা বিষয় জান! যায় 
ষে, বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং পঞ্চদশ শতাঁবীর প্রথম ও মধ্যভাগে 


বাংলা, সাহিত্য ৩৭৭ 
বর্তমান.ছিলেন। এই পুঁধিগুলির সাক্ষ্য বাদ দিলেও বিস্তাপত্তির আবির্ভাীবকলি 
নির্ণয় করা যায়। বিষ্যাপতির প্রথম দিককার একটি পদে রাজা ভোগীশ্বরের 
নাম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে ; ভোগীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলকের 
( রাঙ্গত্বকাল ১৩৫১-৮৮ প্রীঃ) সমসাময়িক । জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী 
পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিহুতে আসিয়! রাজ!,কীতিনিংহকে তাহার পিতু- 
সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; বিদ্যাপতি এ সময়ে জীবিত ছিলেন, 
কারণ তিনি এই ঘটন! স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার “কীতিলতা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছেন। বিগ্যাপতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও 
দ্বিতীয় দশকে রাজত্ব করেন এবং ১৪১৫ খ্রীষ্টাৰে ইত্রাহিম শকাঁ ও বাংলার রাজ। 
গণেশের সংঘর্ষে গণেশের পক্ষাবলগ্ধন করেন । ছ্বতরাৎ বিষ্ভাপতি নিশ্চয়ই ১৪১৫ 
্ীষ্টাৰ্বেও জীবিত ছিলেন । বিগ্যাপতি রাজা নরসিংহেরও পৃষ্টপোষণ লাভ করিয়া- 
ছিলেন, নরসিংহের একটি শিলালিপির তারিখ ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩ খ্রীঃ । মোটের 
উপর বিগ্ভাপতি আহ্ুমানিকভাবে ১৩৭০ খ্রীঃ হইতে ১৪৬০ খ্রীঃ পর্বস্ত জীবিত 
ছিলেন বলিয়া! সিদ্ধান্ত কর1 যাইতে পারে । এইবপ সিদ্ধাস্ত করিলেই বিগ্ভাপতির 
জীবৎকাঁল সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের এবং তাহার ভোগীশ্বর হইতে নরসিংহ 
পর্যস্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোঁষণ লাভ করার লামগ্তস্ত কর! যাঁয়। 

নরপিংহের এক পুত্র ধীরমিংহ পিতার জীবদ্দশাতেই রাজা হইয়াছিলেন, কিন্ত 
অপর পুত্র ভৈরবপিংহ পিতার পরে রাজ হন। বিদ্যাপতি তাঁহার কোন কোন 
পদ ও গ্রন্থে ভৈরবসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত সর্বত্র তাহাকে তিনি 
“রাজপুত্র বলিয়াছেন, কোথাও “রাজা” বলেন নাই । ভৈরবসিংহ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাবে 
রাজা হন বলিয়া প্রামাণিকভাবে জানা যায়; সুতরাং বিদ্যাপতি যে ১৪৭৩ 
্রীঃর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। 


২। চতীদাস 
চণ্তীদাস একজন শ্রেষ্ঠ ও অবিস্মরণীয় কবি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাহাকে 
লইয়া! এক জটিল সমস্যার স্থঙ্টি হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা এই সমস্যাটি 


সম্বন্ধে আলোচন। করিতেছি । 
চণ্তীদানের নামে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বাংল! রাঁধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ প্রচলিত 


৮. বাংল! দেশের ইতিহাস 


আছে। বিংশ শতাঁবীর প্রথম দিক পর্ধস্ত নকলে এইগুলিকেই কবি চণ্ডীদাসের 
একমান্্ কৃতি বলিয়া! জানিত। চণ্ডীদাস ঘে চৈতন্-পূর্ববর্তী কবি, তাহাডেও 
কাহারগু কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ রুষ্খদাীদ কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামৃত' ও 
অন্থান্ প্রামীণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে লেখা আছে যে চৈতন্তদেব চণ্ডীদাসের লেখা গীত 
শুনিতেন। 

কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে '্্রীকুষ্ণকীর্তনঃ নাঁমে এক- 
খানি নব।বিষ্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমস্যার স্যত্টি হইল। শ্শ্রীরুষ্ককীর্তন' 
একখানি রাধাকষ্ণবিষয়ক আখ্যানকাব্য ; জন্মখণ্ড, তাম্থলখণ্ড, দানথণ্ড, নৌকাখণ্ড 
্-ইত্যার্দি অনেকগুলি খণ্ডে কাব্যখাঁনি বিভক্ত ; ভণিতায় এই কাব্যের রচয়িতা 
নাম পাওয়া] যায় ড়, চণ্তীদাস' | কাব্যধানির ভাষা প্রাচীন ধরনের, রচনার মধ্যে 
লেখকের পাণ্তিত্য ও অলঙ্কারগ্রীতির নিদর্শন আছে, উপরস্ত তাহার মধ্যে স্থূল 
আঁদিরস এবং অশ্লীল বর্ণনার নিদর্শন অনেক স্থানে মিলে ; কাব্যের মধ্যে কবিত্বের 
পরিচয় যথেষ্ট থাঁকিলেও কাব্যটিতে আধ্যাত্মিকতা! বিশেষ নাই, উৎকট লালসার 
কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির 
ভাষ! আধুনিক ভাষার কাছাকাছি, তাহাদের মধ্যে লেখকের পা্ডিত্য প্রদর্শন বা 
কৃত্রিম অলঙ্কারি স্থট্টির কোন নিদর্শন নাই এবং তাহাদের ভাঁব অত্যন্ত পবিত্র ও 
অপাধিব আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ । অবশ্য দুইটি বিষয়ে '্ীকষ্ণকীর্তনে"র সঙ্গে চণ্ডীদাস- 
নামান্কিত পদাবলীর মিল দেখা গেল; উভয় রচনাতেই কবি মাঝে মাঝে 
“বাঁসলী” (ব1 “বাঁশুলী” ) দেবীর বন্দনা! করিয়াছেন আর শ্্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত 
পদাঁবলীতেও অনেক স্থানে কবির ভণিতায় “বড়ু চণ্তীদাস' নাম পাওয়া যাঁয়। ইহ্থার 
পরে 'শ্রীকুষ্ণকীর্তনে*র একটি পদ রূপাস্তরিত আকারে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে 
পাওয়া গেল। চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ধদ সনাতন গোস্বামী তাহার 'বুহৎবৈষ্ণব- 
তোঁষণী নামক ভাগবতের টীকাঁর মধ্যে চণ্ডীদাঁস রচিত প্বানখগু-নৌকাখণ্ড"র 
উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াও আবিষ্কৃত হইল। 

যাহা হউক,শ্রীকষ্কীর্তন? প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এই গ্রস্থ ও চতীদাঁস- 
নামাস্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলি এক লোকের লেখা কিনা, মে সম্বন্ধে বিতর্ক চলিয়া 
আমিতেছে। অপেক্ষারুত পরবর্তীকালে একজন অর্বাচীন চণ্ীদাসের লেখা একটি 
বৃহৎ কৃষ্ণলীল! বিষয়ক আখ্যানকাব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এই বইটির 
মধ্যে কবি অনেকবার “দীন চণ্তীদাস” নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন। এই 


বাংল! সাহিত্য ৩৭৯ 


কাঁব্যটিতে চৈতন্তদেবের পরবর্তাকালের ভাবধারার প্রভাব আছে এবং রূপ 
গোস্বামীর গ্রন্থের নাম 'আছে। পতুর্ীজ শবও আছে। বইটির মধ্যে কবিত্বশক্তি 
বিশেষ কিছুই নাই। এই বইখানি ছাড়াও চণ্ীপাস-নামাঙ্ষিত আরও বছ 
নিকষ্ট পদ পরবর্তাকাঁলে আবিষ্কৃত হুইয়াছে। চণ্তীদাসের ভণিতাঁয় বহু 
সহজিয়া পদও পাওয়া গিয়াছে। 

পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি মিলিয়া চণ্ডীদাস-সমস্যাকে এত ঘোরাল করিয়া 
তুলিয়াছে যে, এ সম্বন্ধে সর্ববাঁদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশ! করা যাইতে 
পারে না। তবে, ষে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত, সেগুলি 
নিম্নে উল্লেখ করা হইল। 

(ক) '্রীরুষ্ককীর্তন? চৈতন্থ-পূর্ববর্তী কালের রচনা । কোন কোন পণ্ডিত 
স্ীকুষ্ণকীর্তন'কে চৈতন্ত-পরবর্তী রচনা! বলিতে চাহেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ককীর্তন'-এর 
ভাষার প্রাচীনতা, আদিরসের স্থুলতা, ইহার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্ত ও প্রাচীন 
ভাবধারার নিদর্শন মেলা এবং সনাতন গোস্বামী কর্তৃক চণ্তীদদাস রচিত “দানখণ্ড- 
নৌকাখণ্ড”র উল্লেখ-_এই সমস্ত কারণের জন্য ইহাকে চৈভন্ত-পূর্ববর্তী রচনা বলাই 
সঙ্গত। 

(খ) ৈতন্দেবের পূর্বে মাত্র একজন চণ্ডীদাঁসই ছিলেন, তিনি 'শ্রীরুষণকীর্তন- 
রচয়িতা বড়ু চতীদাদ। অবশ্ঠ শ্রীকুষ্ণকীর্তন” চৈতন্যদেব আন্বাদন করেন নাই, 
করিলে শ্ীুষ্ণকীর্তন” এমনভাবে বিশ্ৃত ও লুপ্তপ্রায় হইত না1। স্থতরাং বড়ু 
চণ্ডীদাস শ্্রীরুষ্ণকীর্তন? ছাঁড়া কতকগুলি পদও লিখিয়াছিলেন এবং চৈতন্যদ্দেব 
তাহাই আস্বাদন করিয়াছিলেন --এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত । 

(গ) চণ্ডীদাস-নামাস্কিত শ্রেষ্ঠ&পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ু "চণীদাঁসের 
রচনা ; বাঁকীগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্যান্য কবির রচনা, এখন চণ্ডীদাসের নামে 
চলিয়! গিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদগুলি “দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামক একজন চৈতন্য" 
পরবর্তী কবির রচন1। 

(ঘ) চৈততন্ত-পরবর্তা কালের কবি “দীন চণ্ডীদান”--“বড়ু চণ্ডীদাস” ও 
*দ্বিজ চণ্ডীদাস” হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কোন কোন গবেষক মনে করেন, দীন 
চণ্তীদাসই চণ্ডীদাস-নামাক্ষিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা । কিন্তু ইহ! সর্ভব নহে৯ 
কারণ--প্রথমত, দীন চণ্ডীদাসের অসন্দি্ধ রচনাগুলি অত্যন্ত নিরুষ্ট শ্রেণীর; 
দ্বিতীয়ত, তীহার কষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্যে বহু পদ থাকিলেও শ্রেষ্ঠ 


প৬ বাংল দেশের হাতছাস 

-পদগুলির' একটিও তাহার মধ্যে মিলে নাইঃ তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে 
কোথাও “দীন চণ্ডীদাস* ভণিতা মিলে নাই। | 

(ড) চণ্তীদাস-নামাঞ্কিত সহজিয়া! পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই চণ্তীদাসের 
'নাম দিয়! অন্ত সহজিয়। কবির! লিখিয়াছেন ; চণ্তীদাসকে সহঙ্িয়ার নিজেদের 
গুরু মনে করিতেন, তাহাকে তাহারা *রপিক” আখ্য। দিয়াছেন এবং তীহারাই 
তাহার নামে সহজিয়া পদ লিখিয়! নিজেদের কৌলীন্ বুদ্ধি করিয়াছেন। অবশ্য 
সহজিয়াদ্দের মধ্যে চণ্তীদান নামক পৃথক কবিও কেহ কেহ ছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। তরুণীরমণ নামক একজন সহজিয়া কবির নামান্তর ছিল চণ্ীদাস। 

(চ) চণ্তীদাস নামে আরও দুই একজন অর্বাচীন ও নগণ্য কবি ছিলেন। 

'পদ্কল্পতরু'তে সঙ্কলিত দুইটি পদে বল! হইয়াছে যে, চত্তীদাস ও বিদ্যাপতি 
পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন, তাহারা পরস্পরকে গীত লিখিক্মা প্রেরণ 
করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল । আরও দুইটি পদে বল! হইয়াছে 
যে, সাক্ষাতের পর উভয়ের মধ্যে সহজিয়! তত্ব সম্বন্ধে আলোঁচন1 হইয়াছিল । 
কোন কোন গবেষকের মতে প্রথম দুইটি পর্দের উক্তি সত্য, অর্থাৎ বড়ু চণ্তীদান ও 
টমৈথিল বিদ্যাপতির সমসাময়িকত্ব, পরম্পরের সহিত যোগাযোগস্থাপন ও মিলন 
এতিহাঁদিক ঘটনা, কিন্তু শেষ দুইটি পদের উক্তি, অর্থাৎ কবিদের সহজিয়া তত্ব 
লইয়া আলোচন। করার কথ! সত্য নহে। আবার কোন কোন গবেষক মনে করেন, 
চারিটি পদের উক্তিই কবিকল্পনা মাত্র। তৃতীয় একদল গবেষকের মতে 
পদরগুলির কথা সত্য, কিন্তু চৈতন্ত-পূর্ববতী চণ্ডীদাঁস ও বিষ্ভাপতির কথা তাহাদের 
মধ্যে বলা হয় নাই, চৈতন্-পরবর্তী দ্বিতীয় চত্তীদাস ও দ্বিতীয় বিদ্যাপতির কথা 
ইহশদের মধ্যে বল! হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যেই মিলন ঘটিয়াছিল ; কিন্তু এই 
মত সত্য হইতে পারে না, কারণ পদগুলির মধ্যে “লছিমা”র উল্লেখ হইতে বুঝা, 
যায় যে, ইহাদের মধ্যে বিদ্যাপতি* বলিতে চৈতন্য-পূর্ববর্তী বিদ্যাপতিকে বুঝানো 
হইয়াছে । 

রামী নামে চণ্ডীদামের একজন রজকজাতীয়! পরকীয়! প্রেমিক! ছিলেন 
বলিয়া! গ্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অমূলক এবং সহজিয়াদের বানানে! বলিয়া মনে 
হয়। প্রাচীন মহজ-পন্থী সাধকের! আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য অস্থসারে ডোস্বী, 
নটা, রজকী, চগ্ডালী ও ত্রান্মণী-এই পাঁচটি কুলে বিভক্ত হইতেন। চণ্ীদাস 
হয়ত “রজকী” কুলের অস্তভূর্ক্তি ছিলেন, এই ব্যাপারটিই পরে পল্লপবিত হুইয়! তাহার 


বাংলা সাহিত্য ১৩৮১ 
রজকিনী-প্রেমের উপাখ্যানে পর্যবসিত হই্য়াছে--এইরূপ হইতে পারে । চশ্তীদাঁসের 
বাঁসডূমি হিসাবে কোন কোন কিংবদস্তীতে বাঁকুড়া জেলার ছাঁতিনা এবং কোন 
কোন কিংবদস্তীতে বীরভূম জেলার নাশ্ুরের নাঁম পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন পারি- 
পার্টিক বিষয় হইতে মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদ।স বাঁকুড়া অঞ্চলের এবং ছিজ চণ্তীদান 
বীরভূম অঞ্চলের লোক । তবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়! কিছু বল! যায় ন!। 

বড়ু চণ্ডীদাসের '্ীকৃষ্ণকীর্তন” কাব্যে অনেক অশ্লীল ও রুচিবিগহিত উপাদান 
থাঁকিলেও কাব্যটি শক্তিশালী কবির রচন1। কবি সংক্ষিপ্ত ও শাণিত উক্তিপরম্প- 
রাঁর মধ্য দরিয়া এবং লৌকিক জীবনের উপমার মধ্য দিয়া যেরূপে ভাঁব প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহ! বিশেষ প্রশংসনীয় | এই কাব্যের 'বংশীখণ্ড ও 'রাধাবিরহ' নামক 
খণ্ড দুইটি উচ্চস্তরের রচনা, ইহাদের মধ্যে স্থলতা বা অঙ্গীলতা বিশেষ নাই; এই 
দুইটি খণ্ডে গভীর প্রেমের হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়! যায়। শ্রীকৃষণ- 
কীর্তন” কাব্যে তিনটি প্রধান চরিত্র-_রাঁধা, কৃষ্ণ ও বড়াই (বৃদ্ধ! দূতী); তিনটিই 
জীবস্ত, উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্পূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাঁধার চরিত্র একটি হুন্দর 
ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে । শ্রীকুষ্ণকীর্তনের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে, কাঁব্যটি প্রায় আগাগোঁড়াই নাটকীয় রীতিতে, অর্থাৎ বিভিন্ন পাত্র- 
পাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া রচিত; তাহার ফলে ইহার মধ্যে যথেষ্ট 
পরিমীণে নাট্যরস স্থষ্টি হইয়াছে। ্শ্রীকষ্ণকীর্তনে' সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে 
অজন্্র তথ্য পাওয়া যায়; তখনকার লোকদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, খা্- 
পরিধেয়, এমন কি কুসংস্কার--সব কিছুর পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে মিলে । শরীক” 
কীর্তন” কাব্যে স্থল লালসার বর্ণনা হইতে মনে হয়, সে যুগে বাঙালী বিশেষভাবে 
দেহসচেতন ও ভোগাঁসক্ত হইয়। উঠিয়াছিল। 

চণ্ডীদাস-নাঁমাক্কিত রাধাকফ্$বিষয়ক পদগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ। এই পদগুলিতে ভাবের যে গভীরতা! দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলন! 
বিরল। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমের বেদনাকে মর্ষন্পরশী-ভাবে বূপায়িত 
করা হইয়াছে । এই পদগুলিতে একটি অপার্ধব আধ্যাত্মিকতা ব্যঞ্িত হইয়াছে। 
চণ্তীদাসের পদে যে রাধার দেখ! পাওয়া যায়, তিনি বাহৃত প্রেমিক হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে সাধিকা, হ্বদয়ে প্রেমের উন্মেষ তাহাকে জীবনের সমস্ত ভোগ ও সুখের 
মোহ তুলাইয়৷ দিয়া তপন্থিনীতে পরিণত করিয়াছে । চগ্তীদাস-নামাক্কিত পদ- 
গুলিতে গভীরতম ভাব অভিব্যক্ত হইলেও পদগুলির ভাঁষ! অত্যন্ত সরল ? ইছাঁদের, 
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মধ্যে সর্বজনবোধ্য উপমাঁর মধ্য দিয়া ভাব প্রকাশ কর! হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের 
জন্যই অপেক্ষাকৃত পরবর্তাকালের একজন কবি চণ্তীদাসের পদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া": 
ছিলেন, “সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রমাদগুণেতে ভরা” । এই মন্তব্য সম্পূর্ণ 
সার্ঘক। চশ্তীদাস-নামাস্কিত পদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পূর্বরাগ, আক্ষেপাহ্ুরাগ, 
রমোদ্গার, আত্মনিবেদন, বিরহ ও ভাঁবসম্মিলনের পদগুলি উংকুষ্ট। 


৩। কৃত্তিবাস 

রুতিবাস সর্বপ্রথম বাংল! ভাবায় রামায়ণ রচন1 করেন। তীহার মত জনপ্রিয় 
কবি বাংলাদেশে যোধ হয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তীহার আবির্ভাব- 
কাঁলের পরে কত শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে, অথচ তীছার জনপ্রিয়তা এখনও 
অশ্ান। 

কিন্ত এই জনপ্রিয়তা! একদিক দিয়! ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ বিপুল প্রচার লাভ করিবার ফলে লোকমুখে এত পরিবতিত হইয়াছে 
এবং তাহাতে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে ষে কৃত্তিবাস-রচিত মূল 
রাঁমায়ণের বিশেষ কিছুই আজ বর্তমানপ্রচলিত “কৃত্তিবাসী রামায়ণ”এর মধ্যে 
অবশিষ্ট নাই। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বল যাইতে পারে । কারণ-- 
প্রথমত, সমগ্র জাতিই এই কাব্যকে সাদরে বরণ করিয়াছে, কোটিপতির প্রাসাদ 
হইতে দীনদরিদ্রের পর্ণ-কুটির পর্যস্ত, দেশের এ প্রান্ত হইতে ও প্রাস্ত পর্যস্ত এ- 
কাব্যের সমান জনপ্রিয়তা ; দ্বিতীয়ত, কৃত্তিবাসের রাঁমায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাত 
করিয়াছে, তাহ আর ব্যক্তিবিশেষের রচন। নাই, তাহার উপরে সমগ্র জাতির 
হাতের ছাপ আছে; তৃতীয়ত, কৃত্তিবাসের রাঁমায়ণের চরিত্রগুলি ও তাহাদের 
জীবনযাত্র! অবিকল বাঙালীর চরিত্র ও জীবনযাত্রার ছাচে ঢালা; চতুর্থত, 
কৃত্তিবাধী রামায়ণে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর সংরক্ষিত 
হইয়াছে,্যে স্তরে বৈষ্ণবর! প্রাধান্য লাভ করিয়/ছিল, সেই স্তরের স্বাক্ষর 
রহিয়াছে রামচন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাক্ষসদের রামভক্তি প্রদর্শন মূলক অংশ প্রক্ষেপ 
করার মধ্যে ; আবার শাক্তের। যে সুরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহার স্বাক্ষর 
'্হিয়াছে রামচন্দ্র কর্তৃক শক্তিপূজ1 করার অংশ প্রক্ষেপের মধ্যে। 
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কত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে ঞ্বানন্দের '“মহাবংশাবলী” প্রতীত 
কুলজী-গ্রস্থ এবং কৃত্তিবাসী রাঁমায়ণের কষেকটি পুঁথি হইতে কিছু কিছু 
সংবাদ পাওয়! যাঁয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ পাওয়! ঘায় “কত্তিবাঁসের 
আত্মকাহিনী” হইতে । এই আত্মকাহিনী বদনগঞ্জনিবাী হারাঁধন দত্তের 
একটি পু'থিতে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ ঘ্বীঃ) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। হাঁরাধন 
দত্তের যে পুঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়াছিল, সেটি সাধারণের 
দৃ্টিগোচ না হওয়াতে কেহ কেহ এই আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী আর একটি পুঁথিতে 
এই আত্মকাহিনী পাইয়াছেন; আত্মকাহিনীর অনেকগুলি খণ্ডাংশ অন্যান্য কৃত্তিবাসী 
রামায়ণের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মকাহিনীতে প্রদত্ত প্রায় সমস্ত 
সংবাদের সমর্থন অন্য কোন না! কোন সুত্রে মিলিয়াছে। সুতরাং আত্মকাহিনীটি 
যে কৃত্তিবাসের নিজেরই রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রচার বেশী 
না হওয়ার দরুণ ইহীর মূল রূপটি প্রায় অবিরুতভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, তবে 
তাঁষা খানিকটা আধুনিক হইয়া! গিয়াছে। 

কত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতে জানা যাঁয় যে, কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ-স্- 
“বেদানুজ মহারাজা'র পাত্র (পাঁঠাস্তরে-_পুত্র )--নারসিংহ ওঝার আদি নিবাস 
পূর্ববঙ্গ; সেখানে কোন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া 
আসিয়। গঙ্গাতীরে ফুলিয় গ্রামে বসতি স্থাপন করেন £ নারসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর, 
গর্ভেশ্বরের অন্যতম পুত্র মুরারি $ মুরারির অন্যতম পুত্র বনমালী ; বনমালীর ছয় 
পুত্র--তন্মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কৃত্তিবাস। গর্ভেশ্বরের বংশে আরও অনেক বিশিষ্ট ও 
রাজানুগৃহীত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে রবিবারে ( “আদিত্যবাঁর শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস” ) জন্মগ্রহণ করেন। 
বারে। বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া তিনি গুরুগৃহে পড়িতে যাঁন এবং নানা দেশে 
নানা গুরুর কাঁছে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে উত্তরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে পাঠ 
সাক্গ করিয়! সর্বশান্ত্-বিশারদ হইয়া ঘরে ফেরেন। অতঃপর কৃত্তিবাস “গৌড়েশ্বর” 
অর্থাৎ বাংলার রাজার সহিত দেখা করিতে যান। সভাভঙ্গের অল্পক্ষণ পূর্বে 
রাঁজসভায় প্রবেশ করিয়া কবি দেখেন যে গৌড়েশ্বর সভায় বসিয়া আছেন, তাহার 
চতুর্দিকে জগবানিন্দ, নন্দ, কেদার খাঁ কেদার রায়, নারায়ণ, তরণী, গন্ধর্ব রায়, 


৬৮৪. বাংল! দেশের ইতিহাস 


হন্নর, শ্রীবত্্ত, মুকুন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি সভাসদের! বসিয়া আছেন ? ইহ! ভিন্ন আরও 
বহু লোক বসিয়! ও দীড়াইয়া আছে। রাজার প্রাাদ কোলাহল ও নৃত্যগীড়ে 
ভরপুর । কৃত্তিবাসকে রাজ! সন্কেতে আহ্বান করিলে কৃত্তিবাস তাঁহার কাছে 
গিয়। সাতটি শ্লোক পড়িলেন। ইহাতে রাজা খুশী হইয়! কৃত্তিবাসকে ফুলের মালা 
ও পাটের পাছড়া দিলেন এবং রাজসভাপদ কেদার খ|। কবির মাথায় চন্দনের ছড়া 
ঢালিয্স! দিলেন ; রাজা কৃত্তিবাঁসের ইচ্ছামত যে কোন বস্ত দান করিতে চাহিলেন, 
কিন্ত কৃত্তিবাম তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কাহারও নিকট হইতে 
তিনি অর্থ চাহেন না, গৌরব ভিন্ন তাহার আর কিছু কাম্য নাই। অতঃপর 
কত্তিবাস রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। খন প্রাসাদের বাহিরে 
সমবেত বিরাট জনতা! কৃত্তিবাসকে বিপুল সংবর্ধনা জীনাইল এবং কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ রচনার উল্লেখ করিয়া তাহারা বাল্মীকির সহিত কৃত্তিবাঁসের তুলনা করিল। 

কৃত্তিবান কোন্‌ সময়ে আবিস্তি হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থৃত্র হইতে 
কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঞরবানন্দের “মহাবংশাবলী' প্রভৃতি কুলজী-গ্রন্থে 
ক্তিবাস ও তাহার পূর্বপুরুষদের এবং তাহার অনেক আত্মীয়ের নাম পাঁওয়া যায় 
কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে কুলীন ব্রাহ্মণদের “সমীকরণ” 
“মেল-বদ্ধন? প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সব 
সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় সম্বন্ধে মোটামুটি যে আভাস পাঁওয়৷ যায়, তাহা হুইতে 
কত্তিবাসের আবির্ভাবকাঁল সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র অনুমান করা ধায় ষে, কৃত্তিবাস, 
পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন । 

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতেও তাহার আবির্তাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা 
হইয়াছে। আত্মকাহনীর প্রথম ছত্রে উল্লিখিত “বেদাহুজ মহাঁরাঁজা”কে কেহ 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাঁজা দন্থজমাধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা 
দনুজমর্টীনের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন এবং তাহা হইতে কৃত্তিবাসের সময় নির্ধারণের 
চেষ্টা করিয়াছেন । আবার কেহ কেহ কৃত্তিবাসের জন্ম-তিথি “আদিত্যবাঁর শ্রীপঞ্চমী 
পুণ্য মাঘ মান” (এবং তাহার ভ্রান্ত পাঠাস্তর “আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস” 
এর উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং কতক কল্পনা, কতক জ্যোতিষ-গণনা'র আশ্রয় 
লইয়! কৃত্তিবামের একট! “জন্মনাল” স্থির করিয়াছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কল্পনা- 
ভিত্তিক বলিয়া ইহাদের কোন মূল্য নাই। 

কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন, তাহার নাম তিনি উল্লেখ করেন 


বাংল! সাহিত্য ৩৮৫ 


নাই ; না করাই স্বাভাবিক, কারণ আমর] এখনও পর্যস্ত সমলামন্মিক রাজার্দের কথা 
বলিবার সময় তাহার রাজপদবীরই উল্লেখ করি, নামের উল্লেখ করি না। যাহ] 
হউক, পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে কত্তিবাণের সংবর্ধনীকারীর পরিচয় আবিফারের 
অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই গোৌড়েশ্বর.রাঁজ! গণেশ ; 
ইহাদের যুক্তি এই ষে, কুত্তিবান গৌড়েশ্বরের যে সমগ্ত সভাঁসদের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, তাহাদের সকলেই হিন্দু; সুতরাং গৌড়েখ্বরও হিন্দু? যেহেতু চতুর্দশস্পঞ্চণ 
শতকে রাজা! গণেশ ভিন্ন অন্য কোন হিন্বু গৌড়েশ্বরকে পাওয়া যাইতেছে না, 
অতএব ইনি রাজা গণেশ । কিন্তু কৃত্তিবান গৌড়েশ্বরের মাত্র ৮৯ জন সভাসদের 
নাম করিয়াছেন গৌড়েশ্বরের সভায় অন্তত ৬০।৭০ জন নভাপদ উপস্থিত ছিলেন ; 
কৃত্তিবাণ মাত্র কয়েকজন স্বধর্মী রাজসভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া গৌড়ে- 
শ্বরের সমস্ত সভাসদই যে হিন্দু ছিলেন, তাহ! বলার কোন অর্থ হয় না; সুতরাং 
ইহা হইতে গৌড়েশ্বরের হিন্দু হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তাহার পর» কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে কৃত্তিবাস-বণিত গৌড়েশ্বর তাহিরপুরের ভূম্বামী রাজা কংস- 
নারায়ণ; তিনি প্রকৃত গৌড়েশ্বর না৷ হইলেও কৃত্তিবাস তাহাকে স্তাবকতা করিয়া 
গোৌড়েশ্বর বলিয়াছেন । ই"হাদের যুক্তি এই-_কৃন্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত 
সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ--এই 
তিনটি নাম পাওয়া যায় ; এদিকে কুলজীগ্রস্থে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে 
কংসনারায়ণের তিনজন আত্মীয়ের উল্লেখ পাওয়। যাইতেছে; স্থতরাং কংসনারায়ণই 
কতিবাস-উল্লিখিত গৌড়েশ্বর | কিন্ত এই মত সমর্থন কর কঠিন; কারণ, প্রথমত, 
আত্মকাহিনীর মধ্যে কৃত্তিবাসের যে শির্লোভ ও তেজন্বী মনের পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহাতে তিনি একজন সাধারণ ভূম্বামীকে “গৌড়েশ্বর” বলিবেন, ইহা সম্ভব- 
পর বলিয়! মনে হয় না; দ্বিতীয়ত, কংসনারায়ণের সময় সন্বপ্ষে কিছুই জান! নাই / 
তৃতীয়ত, কংসনারায়ণের আত্মীয় মুকুন্দ জগদানন্দের পিতামহ ছিলেন বলিয়। 
কুলজী-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মকাঁহিনীতে উল্লিখিত রাঁজসভাদদ 
মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র (“মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর । জগদীনন্দ রায় 
মহাঁপাত্রের কোর |”)। স্থতরাং আলোচ্য মতের ভিত্তি অত্যন্ত দূর্বল ।, 
কৃত্তিবামের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বরকে হিন্দু বলিবার কোন কারণ নাই। তিনি 
ষে'মুসলমাঁন নহেন, সে কথা জোর করিয়া বলিবারও কোন হেতু নাই। আসলে 
এই গৌড়েশ্বর যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। 
৫ 


৩৮৬ বাংল! দেপের ইতিহাস 
প্রথম শ্রামাণ, কৃ্তিবাদের আঁতুকাহিনীতে গৌড়েস্বরেক কেদাল্স বায় +%৪ নারারিখ 
নামে ছুইজন লর্ভাসঙ্জের উল্লেখ পাওয়া যায় $ রুকনুদ্দীন বার়বক শাহর অধীনে 
এই'টুই মামের ছুইজন রাজপুরুষ ছিলেন; নারায়ণ ছিলেন ব্বারধক শাহের 
চিকিৎসক ? ইনি চৈতন্যান্ধে বের পার্ধদ মুকুনের পিতা; ইহা নাম চুড়ামগিবাষের 
*“গৌরাজবিঞয় ও ভরত মল্লিকের “ন্দ্রগ্রভাতে পাওয়া যাঁয়$ ফেদার বায় ছিলেন 
বারধক শাছের অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাজপুকুষ, ইনি মিথিল] ঘা জিহুতে বাররক শাহের 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; বর্ধমান উপাধ্যায়ের ““ঘগুবিবেক" ও মুল্লা তকিয়ার 
“বয়াজে' ই'হার নাম পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয় প্রমাণ, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল হইতে জান। যায় যে, হরিদাস ঠাকুলস 
খন ফুলিয়া হইতে নীলাচলে যান, তখন মুরারি, ছুর্গাবর ও মনোহরের বংশে 
জাত খুলীননন্দন সুষেণ পণ্ডিত হরিদীসকে বিদায় দিয়াছিলেন ; এই ঘটনা আস্ম- 
মাণিক ১৫১৬ থ্রীষ্টাবষের । এদিকে ঞ্রধানন্দের “মহাবংশাবলী”র মতে কৃতিবালের 
স্বষেণ নামে এক সম্পকিত পৌত্র (কৃত্তিবাসের পিতৃব্য অনিকুদ্ধের প্রপৌন্ত ) 
ছিলেন ? এই স্থষেণের বুদ্ধ প্রপিতামহ, জ্যেষ্টতাত ও পিতার নাম বধাক্রমে মূরারি, 
ছুর্গীবর ও মনোহর ; ইনিও ফুলিয়ানিধাসী কুলীন ত্রাক্ষণ। স্ৃতরাং এই স্থৃষেণ ও 
জয়ীনন্দ-উল্লিখিত সৃষেণ পণ্ডিত যে ক্মভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । স্থযেশ 
পণ্ডিত যখন ১৫১৬ শ্রীঃর মত সময়ে জীবিত ছিলেন, তখন তাহার পিতামহস্বানীয় 
কপ্ভিবাঁদ গড়পড়তা হিসাবে তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৪৬৬ শ্রী মত 
সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধর] যায় ; ১৪৬৬ গ্রীষ্টাব্দে রুকচুদ্দীন বারবক শাহই 
গৌড়েশ্বর 'ছিলেন । ূ 

তৃতীয় প্রমাণ, ক্ষকমুদ্দীন বারবক শাহ বিচ্যা ও সাহিত্যের একজন দিখ্যাত 
পৃষ্ঠপোষক। “শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-কার মালাধর বঙ্গ, অমরকোষটাকা “পদচন্দ্রিক।'র রচয়িতা 
রায়মূকুট বৃহস্পতি মিশ্র, ফার্সী শব্বকোষ 'শর্ফলামা'র সম্বলয়িত! ইত্রাহিম কা ঘুম 
ফারুকী প্রভৃতি ষাহার নিকট পৃষ্টপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। 'হুতরাৎ অন্তু 
গৌত্েশ্বর অপেক্ষা ঙাহারই নিকটে কৃত্তিবাসের সংবর্ধন1 লান্ভ করা বেবী 
স্বাভাবিক। 

অগভএব কতিবাঁস যে রুকছুদ্দীন খারৰক শাহেরই 'সভায় গিয়াছিজেন ও 
তীহার্দই নিট পংবর্ধন! লাভ করিয়াছিলেন, এইক্ষপ সিশ্ধাত্ত খুবই ুক্কিদল.। এ 
গন্ধে গৌণ প্রমাণও করতকস্তুলি আছে,বাহুল্যবোধে দেস্চলি উল্লেখ করা হইল ন1। 


বাংলা ঝাক্ত্য প৭ 


অছাকছি কৃপ্ধিরাঙের নাম কাভার দুল লক্জতি। স্ান্ার রচিত সুল 
রামায়ণ আজ জরিকিতনাবে পাওয়া ঘাইডেছে না, ছা অত সের ভিজয়। 
'কিন্তু আর এক দিক দিয়া ইহা করির পক্ষে অত্যন্ত থৌররের রিয়য়) কারণ 
কৃততিবাসের কাব্যের জনপ্রিয়তা প্রচার যে রত অসাধারণ হইয়াছিল, তাহাঢুইহ! 
হইতেই বুৰা! যাঁয়? সাধারণ কবির বা জনপ্রিয়ত্তাহীন কবির রচল এইভাঁয়ে যুগে 
যুগে লোকহস্তে পরিবর্তন লাভ করে না। অসামান্য জনপ্রিয়তা ভিন কৃত্তিবামের 
পক্ষে আর একটি গর্থের বিষয় এই যে, তিনি গুধু বাংলা রামায়ণের প্রথম রচগ্মিতা 
নহেন, শ্রেষ্ঠ রচয়িতাও। সাধারণত সাহিত্যের কোন ধারার প্রবর্তক এ ধারার 
শ্রেষ্ট অই্টা হন না । কৃত্তিবাঁস ইনার উজ্ঞ্র্ন ব্যতিক্রম 

কৃত্তিবাসের রচিত মূল রামায়ণ কীরকম ছিল, সে অম্বদ্ধে নিষ্চিত করিয়া কিছু 
বলা যায় না। তবে এইটুকু শ্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, তিথি বাল্মীকির 
রামায়ণকে অবিকলভাবে অন্গমরণ করেন নাই। বাল্মীকি-রামায়ণ বহিভূর্ত 
রামলীলা বিষয়ক অনেক কাহিনী বহু পূর্ব হুইতে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, 
কত্তিবাঁ নিঃলন্দেহে তাহাদের অনেকগুলিকে তাহার রাঁমায়ণের মধ্যে স্থান দিয়া 
ছিলেন। কৃত্তিবানী রামায়ণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে রাম, সীতা, লক্ষণ 
প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে যে বাডীলীম্থলত কোমলতা! দেখিতে পাওয়া যায়, কত্তিবাসের 
মূল রচনার মধ্যেও চরিত্রগুলির এই বৈশিষ্ট ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে 
পাঁরে। বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণের তুলনায় কৃত্তিবাধের মূল রচনা! যে কতকটা 
লংক্ষিপ্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার বিভিন্ন সময়ে বিপিকৃত 
পুঁথিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় প্রাচীনতর পুথিগুলির তুলনায় অর্বাচীন 
পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত বিঞ্ুলকলেবর ; যতই দিন গিয়াছে, ততই ইহার 
মধ্যে উত্তরোত্তর প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ণনাগুলি পল্পবিত 


, হইয়াছে । 


৪। মালাধর বস্থু 
মালাধর বস্তু প্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন; কাব্যটির মধ্যে শ্রীমত্তীগবতের অস্থসরণে শ্রীরুষ্ণের বুদ্বাবনলীলা 
বণিত হুইয়াছে। এই কাব্যের অনেক স্থানে" শ্রীমভীগবতের অংশবিশেষের 


৩৮৮: বাংল! দেশের ইতিহাস 


অন্বাদ দেখিতে পাঁওয়া যায়, “হরিবংশে'র প্রভাবও কোখাও কোথাও দেখা যায়। 
কিন্তু কাব্যটির মধ্যে কবির স্বাধীন রচনার নিদর্শনও যথেষ্ট পরিমাঁণে মিলে । 

শ্রীকষ্ণবিজয়'এর প্রাচীন পুঁথিতে ইহার যে রচনাকাঁলবাচক ' ক্লোক পাওয়া 
ঘায়, তাহ! হইতে জানা যায় যে, এই কাব্যের রচনা ১৩৯৫ শকাঁন্দে (১৪৭৩- 
৭9 গ্রীঃ ) আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকাবে (১৪৮০-৮১, শ্রীঃ ) শেষ হয়। মালাধর 
বস্থ গৌড়েশ্বরের নিকট 'গুণরাজ খান" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । স্বনাম অপেক্ষা 
এই উপাধি দ্বারাই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। *্শ্রীরুষ্ণবিজয়ে'র সুরু হইতে 
শেষ পর্যস্ত মালাধর “গুণরাঁজ খান” নামে ভণিত। দিয়াছেন । স্থতরাং কাব্যের রচনা 
আরম্ভ করিবার পূর্যে তিনি “গুণরাজ খান” উপাধি লীভ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। ১৩৯৫ শকাবে (১৪৭৩-৭৪ গ্রীঃ) গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকমুদ্দীন 
বারবক শাহ । অতএব মাঁলাধর বারবক শাহের কাঁছেই যে “গুণরাঁজ খাঁন” উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

মালাধর বস্থুর নিবাস ছিল কাটোয়ার কুলীন গ্রামে । তিনি জাতিতে কায়স্থ 
ছিলেন। তাহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। মালাধর বসুর 
সত্যরাজ খান ও রামানন্দ নামে ছুই পুত্র ছিল। ইহার! পরে চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট 
পার্ধদ হইয়াছিলেন এবং প্রতিবৎসর রথযাত্রা সময় নীলাচলে গিয়া ইহারা চৈত্স্ত- 
দেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন। 

মালাধর বহর '্রীকৃষ্ণবিজয়' অত্যন্ত সরল ও সৃখপাঠ্য রচনা । মালাধর 
শুধু কবি ছিলেন না, ভক্তও ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর অনেক স্থানে তাহার 
ভক্ত হৃদয়ের ছাঁপ পড়িয়াছে। বাংলার চৈতন্তপূর্ববতী যুগের বৈষ্ণব ভক্তির স্বরূপ: 
সম্বন্ধে খানিকট! আভাস ্রীকৃষ্ণবিজয়” হইতে পাওয়া যাঁয়। শ্তীরুষ্ণবিজয়'-এর 
আর একটি প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে অনেক স্থানে ভারতীয় অধ্যাত্ব- 
তত্বের সার কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে সরল ভাষাঁয় বণিত হইয়াছে । 

প্রীকষ্খবিজয়” কাঁব্যে কিছু কিছু অভিনব বিষয়ের নিদর্শন পাঁওয়1 যায়। রাধার 
সখী ও কৃষ্ণের সখাঁদের যে সমস্ত নাম বাংলাদেশে প্রচলিত ( যেমন বুন্দা, ললিতা, 
অন্থুরাঁধা, বিশাখা, শ্রীদাম, ুদীম, সুবল প্রভৃতি ), তাহাদের ছুই একটি ভিন্ব 
অন্তগুলি বাংলার বাহিরে পরিচিত নহে ॥ প্রাচীন পুরাণে বা কাব্যেও সেগুলি মিলে 
না) এই সমস্ত নামের অধিকাঃশেরই উল্লেখ মালাধর বস্থর শ্রীকৃষ্চবিজসে” সর্প গস 
পাওয়া যায় । 


বাংল! সাহিত্য . ৩৮৪ 


টি 

চৈতন্যদেব মালাধর বস্থর শ্রিকুষ্ণবিজয়' কাব্য আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ.হইয়া” 
ছিলেন। নীলাঁচলে তিনি মাঁলাধর বন্থুর পুত্র সত্যরাজ খান ও রামানন্দের কাছে 
প্রীকষ্ণবিজয়ে'র একটি চরণ ( “নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ* ) আবৃত্তি করিয়া! 
বলেন যে এই বাক্যটি রচনাঁর জন্য তিনি গুণরাঁজ খাঁনের বংশের কাছে বিক্রীত 
হইয়া থাঁকিবেন ; তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মালাধর বন্থুর গ্রামের কুকুরও 
তাঁহার নিকট অন্য লোকের অপেক্ষা প্রিয় । চৈতন্যদেবের এই প্রশংসার জন্যই 
মালাধর বাংলার বৈষ্ণবদের স্বপ্নে আন্ধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । 


৫ চৈতন্যদেব 


চৈতন্যদেব ১৪৮৬ থ্রী্টাব্বের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নবদ্ীপে জন্ম গ্রহণ 
করেন । তাহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী । চৈতন্যদেবের 
পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল শ্রীহট্ে। চৈতন্যদেবের পূর্বনাম বিশ্বস্তর, ডাক-নাম 
নিমাই। | 

টশৈশষে নিমাই অত্যন্ত ছুরস্ত প্রকৃতির ছিলেন । ছাত্র হিসাঁবে তিনি অত্যন্ত 
মেধাবী ছিলেন। অল্প বগ্মসেই পণ্ডিত হইয়া তিনি নবদ্বীপে টোল খুলিয়া বসেন 
এবং সেখানে ব্যাকরণ পড়াইতে থাঁকেন। তিনি প্রথমে লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ 
করেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি 
বিধুওপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

তেইশ বত্মর বয়সে গয়ায় পিতার পিও দিতে গিয়া নিমাই পণ্ডিত বিষুর 
পাদপদ্ম দর্শন করেন এবং তাঁহাঁতেই তাহার ভাঁবাস্তর উপস্থিত হয়। এখন হইতে 
তিনি হরিতক্তিতে বিভোর হইয়1 পড়েন। ইহাঁর পর নবদ্বীপে ফিরিয়া তিনি এক 
বর বন্ধু ও ভক্তদের লইয়া হরিনাম লক্বীর্তন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার 
পার্ধদশ্রেণীভূক্ত হন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শীস্তিপুরনিবাধী প্রবীণ বৈষ্ণব 
আচার্য অন্বৈত, বীরভূমের একচাকা গ্রামের হাড়াই ওঝার পুত্র অবধূত নিত্যানন্দ, 
বৈঞ্চবধর্মাস্তরিত মুসঙ্সমান হরিদাস ঠাকুর, নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী ও চরি তকার 
মুরারি গু প্রভৃতি । এইসব ভক্তরা নিমাইকে ঈশ্বর বলিয়! গ্রহণ করেন। 

এক বংসর সঙ্থীর্ভন করার পর নিমাই স্ম্যাস গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ- 
চৈতন্য" ( সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্থ বা চৈতত্ঘদেব) নাম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি 


৩৪ বাংল? দেশের ইন্তিহাস 
নাগাল ঝা পুরীতে চলিয়া গেলেন । পরবর্তী ছয় বংসর তিমি তীর্ঘভ্রণ করেন 
এবং তাহা পর একাঁদিক্রমে আঠীরো বং নীলটিলে শ্রীরীকের ধ্যান করিয়া 
অত্তিবাঁহ্িত'ঝরিধার পর সাঁতচল্লিশ বৎসর ছয় মাঁস বয়সে--১৫৩৩ জাকের ১০৯ 
আগস্ট তারিখে তিনি পরলোধগমম করেম। তীহার্‌ জীবৎকালে সইন্র গহন 
লেকি তাহার ভক্তশ্রেণীতৃক্ত ইইয়াছিলেন ; প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে ভক্তের! 
নীপলীচলে যাঁইতেন তীহাঁকে দর্শন করিবার জন্য । 

চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ষকে এক নৃতন রূপ দেন 7 এই নূতন বৈষ্ণব ধর্ম 'গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত । এই ধর্মের মূল কথা সংক্ষেপে এই । শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 
ঈশ্বর ও আরাধ্য ঃ কিন্তু তিনি প্রেমময় ; তীহাকে লাভ করিতে হইলে তিনি ষে 
ঈশ্বর, সে কথা ভুলিয়া! তাহাকে ভালবাসিতে হইবে । এই ভালবাসাঁর প্রাথমিক 
স্তর ভক্তি, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট দাশ্তপ্রেম, তাহার অপেক্ষাঁও উৎকৃষ্ট সখ্যপ্রেম, 
তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বাঁসল্যপ্রেম এবং সবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাস্তাপ্রেম। কাস্তা 
প্রেমের মধ্যে আবার স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেম শেষ্ট, কারণ পরকীয়া 
প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা ও চিরনবীনতা৷ রহিয়াছে, স্বকীয়া প্রেষে তাহা নাই। 
এই কারণে কৃষ্ণের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে পরকীয়া! প্রেমের নায়িকা গোপীদের স্থান 
সর্ষোচ্চে, গোপীদের মধ্যে আবার রাঁধাই শ্রেষ্ঠা, কারণ কৃষ্ণ তাহার প্রতি বিশেষ- 
ভাবে আকৃ্ট। তত্বের দিক দিয়া_রাঁধা সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের হল!দিনী অর্থাৎ 
আনন্দদায়িনী শক্তি ; শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, স্থতরাং রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্প, 
কিন্তু লীলারস আন্বাদনের জন্য ছুই রূপ ধারণ করিয়াছেন । রাধা-কৃষ্ণের লীল। 
নিত্য, ভক্তের! এই লীল! শ্রবণ-কীর্তন-ম্মরণ-বন্দন করিবে, ইহাই তাহাদের সাধনার 
মুখ্য অঙ্গ। 

গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ত্ব্বের পরিকল্পনা €চতত্যদেবের, অবশ্য উপরে বণ্িত 
তত্বগুলির সবটাই ঠেতন্যদেবের দান বলিয়া মনে হয় না। “চৈতন্তভাগবত 
প্রভৃতি প্রাচীন চৈতন্তচরিতগ্রন্থে রাধার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, এই 
ধর্মকে বিস্তৃত ভায্তের মধ্য দিয় চূড়াস্ত রূপ দান করিয়াছেন বুন্দাবনের গোস্বামীর! ; 
ইহাদের মধ্যে রূপ-সনাতন ভ্রাতৃুগল ও তাহাদের ভ্রাতুণ্ুত্র জীব প্রধান । 

টচতগ্দেব কর্তৃক প্রবত্তিত ও-বুন্দাবনের গোঁস্বামিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত বৈষ্ঃবধ্ম 
অচিরেই বাঁংলাঁদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিল । ইহার ফলে বাংল! সাহিত্যও 
বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গৌড়ীয় বৈষ্কবধর্মে 


ভক্তের সাধনার মৃখ্য অঙ্গ রাঁধাঁক-লীলা আবণ-কীর্তন-্মরগ-নজন, এট শ্রযখ 
কীর্তন-স্মরণ-বন্দন-্-গানের মধ্য দিয়া যতটা সুটভাবে করা সব, অভ কোদ ভাঙে 
ততখানি করা সম্ভব নহে; তাই বৈষ্ণব তক্তদের মধ্যে ধাহারা ককি ছিলেন, 
তাহারা কৃষ্ণলীঙ্গা! অবলম্বনে অসংখ্য গান বৰ! পদ লিখিতে লাগিলেন; বহু পরই 
খুব উতরুষ্ট হইল; এইভাবে বাংলার বিশাল ও সমৃদ্ধ পদীখলী-সাহিত্য গড়িহণ 
উঠিল। চৈতগ্যদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনেও অনেকগুলি বৃহৎ ও সুন্দর গ্র্থ 
রচিত হইল $ এইভাবে বাংল! সাহিত্যের এক নৃতন শাখা--চরিত-সাহিত্য সৃষ্ট 
হইল। ইহা? ভিন্ন কৃষ্ণলীল! অবলম্বনে অনেক আধখ্যানকাব্য রচিত হইল এবং 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ষের তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া, বৈষ্ণব ভক্তদের গুরু-শিস্ক-পরম্পরা বর্ণনা 
করিয়া অনেকগুলি ক্ষুপ্র বুহৎ গ্রন্থ লিখিত হইল । টততন্তদেব আবিভূ্তি না হইলে 
এইসব রচনাগুলির কোনটিই রচিত হইত না। অথচ এইসব রচনাগুলিই প্রাচীন 
বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পৰ এবং ইহাদের পরিমাণও স্থবিশাল। সুতরাং দেখ৷ 
যাইতেছে যে, চৈতন্যদেব স্বয়ং বাংল! ভাষায় কিছু না লিখিলেও তিনি বাংল! 
সাহিত্যের স্বর্ণযুগ স্যপ্টি করিয়া গিয়াছেন। 

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাংল! সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকেও প্রভাবিত 
করিয়াছিল, তাই এ সমস্ত শাখাতেও চৈতন্য-পরবর্তী কালে উন্নততর স্থ্টির অন 
ফসল ফলিয়াছিল। 

মোটের উপর, ষোঁড়শ শতাবী হইতে বাংল! সাহিত্যে ঘে স্থষ্টির বান ডাকিয়া- 
ছিল, চৈতন্যদেবই তাহার প্রধান কারণ। এই কারণে সাহিত্যন্ত্রষ্টা না হইয়াও 
চৈতন্তদেব বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট আসন অর্ধকার করিয়া 
আছেন। 


৬। পদাবলী-সাহিত্য 


পদাবলী-সাহিত্য প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের ষ্ঠ সম্পদ। বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে 
প্রেমের যে অপূর্ব মধুর ভক্তিরসমগ্ডিত রূপায়ণ দেখা যায়, তাহার তুলনা বিরল । 
এ কথা সত্য ঘে, চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলা দেশে কষ্ণলীল! বিষয়ক 
পদ রচিত হইয়াছে । কিন্তু চৈতন্-পূর্ধবর্তী কবিরা পর্ন লিখিয়াছেন নিজেদের 
ত্বাধীন কবি-প্রেরণার বশবভী হইক্মা এবং তাঁহাদের রচিত পদের সংখ্যা খুব বেদী 


৩৯২ বাংলা দেশের ইতিহাস 
নছে।. কিন্ত, চৈতন্-পরবর্তী পদকর্তাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব" সাঁধক ছিলেন 
তাহাদের পদের উপরে তাহাদের সাধনার প্রভাব পড়াতে তাহ! একটি অভিনব 
বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং পদ-রচনাও তাহাদের সাধনার অঙ্গশ্বরূপ বলিয়! 
তাহার! স্বতই ' অনেক বেশী পদ রচন। করিয়াছেন। এই জন্য বাংলার চৈতন্ত- 
পরবর্তী যুগের পদাবলী-সাহিত্য অনন্যসাধারণ বিশালতা! লাভ করিয়াছে। 

বিষয়বন্ত ও রসের দিক দিয়া পদাবলী-সাহিত্যে বৈচিত্র্য অপরিমীম। শীস্ত, 
দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অসংখ্য পদাবলী বাংলাদেশে রচিত 
হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মধুর রসের ও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদই সংখ্যায় 
সর্বাধিক | রাধাঁরুষ্খবিষয়ক পদগুলির মধ্যে সম্ভোগ ও বিপ্রলস্ত উভয় পর্যায়ের 
রছ্ন। পাওয়া! যায়। সম্ভোগ পর্যায়ের পদগুলিতে অভিসার, মিলন, মান প্রভৃতি 
এবং বিপ্রলম্ত পর্যায়ের পদ গুলিতে পূর্বরাগ, বিরহ, মাথুর প্রভৃতি স্তর বণিত 
হইয়াছে। , 
বাঁডালী কবিদের লেখা বৈষ্ণব প্দগুলির সমস্তই অবিমিশ্র বাংল! ভাষায় রচিত 
নহে। অনেক পদ “ব্রজবুলী” নামে পরিচিত এক কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় 
লেখ!। বিছ্যাপতির পদের, বিশেষভাবে তাহার যে সব পদ বাংলাদেশে প্রচলিত, 
তাহাঁদের ভাষার সহিত এই ত্রজবুলী ভাষার মিল খুব বেশী। ব্রজবুলী ভাষার 
উদ্ভব কীভাবে হইয়াছিল, সে প্রশ্ন রহস্তাবৃত। অনেকের মতে বি্ভাপতিই এই 
ব্রজবুলী ভাষার স্বষ্টিকর্তা। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ, প্রথমত, 
পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এরকম দৃষ্টান্ত দেখা যায় না যে একজন মাত্র লোক 
এক একটি ভাষা স্যস্টি করিলেন এবং সেই ভাষায় শত শত লোক পরবর্তী কালে 
সাহিত্য স্থষ্টি করিল; দ্বিতীয়ত, বিদ্তাপতির পূর্বেও কোন কোন কবি ব্রজবুলী 
ভাষায় পদ লিখিয়াছিলেন মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। আবার কেহ 
কেহ মনে করেন বিছ্যাাপতির খাঁটি মৈথিল ভাঁষায় লেখা পদগুলির ভাষা বিকৃত 
করিয়া মিথিলা হইতে প্রত্যাগত বাঙালী ছাত্রের] বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন 
এবং এই বিকৃত ভাষাই ব্রজবুলী ; কিন্তু এই মতও গ্রহণ কর! যায় না; কারণ-_ 
প্রথমত, বাংলাদেশের শ্রেষ্ট কবির। একটি বিকৃত ভাষায় পদ লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে; দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে একই সঙ্গে বাংলা, 
আসাম, ত্রিপুরা ও উড়িস্তায় ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনার নিদর্শন পাওয়া! ধাইতেছে। 
সব ভায়গাতেই মিথিলা হইতে প্রত্যাগত ছাত্রের একই ভাবে বিষ্তাপতির পদের 


“বাংলা সাহিত্য ৩৯৩ 


, ভাষাকে বিকৃত করিয়াছে বলিয়া কল্পন' করা যায় না। ব্রজবুলীর উদ্তব স্বন্ধে 
তৃতীয় মত এই যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ উদ্ভূত হইবার পরেও কেবল 
সাহিত্যন্ষ্টির মাধ্যম হিসাঁবে থে «অর্বাচীন অপভ্রংশ” ভাষার প্রচলন ছিল, সেই 
ভাষাই ক্রমবিব্তনের ফলে অবহটু ভাষায় এবং অবহট ভাষা আবার ক্রমবিবর্তনের 
ফলে ব্রজবুলী ভাঁষায় পরিণত হইয়াছে । এই মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 

চৈতন্যপরবর্তী যুগের পদকর্তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাঁম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ ইহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়! দিয় গ্রথম হইতেছেন যশোরাজ 
খান, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাস্ৃদেব ঘোষ ও কবিশেখর | যশোরাজ খান 
হোসেন শাহের অন্ততম কর্মচারী ছলেন এবং এ স্থলতানের নাম উল্লেখ করিয়া 
ব্রজবূলী ভাষায় একটি পদ লিখিয়াছিলেন; বাংলাদেশে প্রাপ্ত শ্রজবুলী ভাষায় লেখা 
প্রাচীনতম পদ এইটিই। মুরাঁরি গুপ্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে 
তাহার ভক্ত হন, তাহার লেখ! কয়েকটি উতরুষ্ট পদ পাওয়া গিয়াছে । নরহরি 
সরকাঁর চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ধদ ছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে ব্রজলীল1 অবলম্বনে 
পদ রচনা করিতেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের অভ্াদয়ের পরে তিনি কেবল চৈতন্যদ্ব 
সন্বদ্ষেই পদ রচন1 কবিয়া অবশিষ্ট ভীবন অতিবাহিত করেন। বাস্থদেব ঘোষও 
চৈতন্যদেবের অন্যতম পারদ ছিলেন, তিনি ' চৈতন্যদেবের লীলা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক 
পদ রচনা করিয়াছিলেন। 

কবিশেখর সম্থদ্ধে তাহার লেখা পদ ও গ্রন্থ হইতে যেটুকু তথ্য পাওয়া 
যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাহার প্রকৃত নাম দৈববীনন্দন সিংহ, 
তাহার পিতার নাম চতুভূজ, মাতার নাম হীবাঁবতী; কবিশেখর, শেখর, 
রাঁয়শেখর, কবিরগ্জন, বিদ্যাপতি প্রভৃতি নানা ভণিতায় ইনি পদ রচনা 
করিতেন ; পদ রচনায় ইহার উতৎকর্ষের জন্য সকলে ইহাকে “ছাট বিদ্যাপতি 
বলিত। কবিশেখর প্রথম জীবনে হোসেন শাহ, নসবৎ শাহ, গিয়ানদ্দীন 
মাহমুদ শাহ প্রভৃতি সুলতানের কর্মচারী ছিলেন; এ সমস্ত স্থলতানের নাম 
উল্লেখ করিয়া তিনি কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি বৈষ্ৰ হন 
এবং শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি “গোপালের 
কীর্তন অস্ত” ও “গোপীনাথবিজয় নাটক" নামে দুইখানি গ্রন্থ 'রচন! করিয়াছিলেন, 
এই ছুইটি গ্রন্থ পাঁওয়৷ যায় নাই। ইহা ভিন্ন তিনি কুষ্ণলীল| বিষয়ক একটি বুহৎ 
আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম “গোঁপালবিজয়' ; শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন 


৪৪ বাংলা দেল্শেক্স ইতিহাস 


নীলা কানা করিল “দগডাত্বিকা পক্জাঘলী' নাষে একটি পদসম্তি-গরন্থও তিনি, 
রন! কবিদ্বণছিলেন') এই দুইটি গ্রন্থ পাও! গিয়াছে । কবিশেখর বাংল? ও 
ক্রবুলী উতয় ভাবায় বহু সংখ্যক পদ রচন! করিয়াছিলেন । তন্সধ্যে ব্রজবুলী 
তাঁষায় রচিত পদগুলিই উতকৃষ্ট। কতকগুলি পদে কবিশেখর বর্ষার রাত্রির এবং 
রাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণন1 দিয়াছেন। এই পদগুলি খুব উচ্চাঙ্গের রচন1। 
কবিশেখরের কোন কোন পদ ( যেমন “ভর! বাদর মাহ ভাদর+ ) ভ্রমবশত মৈথিল 
বিষ্ভাঁপত্ির রচনা! বলিয়! মনে করা হইয়। থাকে । 

পদ্দাবলী-দাহিত্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাপ। ইনি ১৫২০ গ্ীঃর 
মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের গোঠীভুক্র,। “ক্কিরত্বাকর' 
নামক গ্রন্থের মতে জ্ঞানধাস নিভ্যানন্দের স্ত্রী জাহুব! দেবীর শিষ্য ছিলেন, তাঁহার 
নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কীদড়া গ্রামে এবং ত্বাহার 
আরও দুইটি নাম ছিল--মঙ্গল' ও “মনোহর? । জ্ঞানদান বাংলা ও ব্রজবুলী 
দুই ভাষাতেই পদ লিখিয়াছিলেন, তবে তাঁহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্টতর। 
জ্ঞানদাস বিশেষভাবে “পূর্বরাঁগ” ও “আক্ষেপান্থুরাগ' বিষয়ক পদ রচনাতেই 
ঘক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বরাগের পদে তিনি প্রেমাম্পদের জন্ম 
রাধার অন্তরের তীত্র আতি ও ব্যাকুলতা অপরূপভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
আক্ষেপান্থরাগের পদে প্রেমের কণ্টাকাঁকীর্ণ পথে পদার্পণ করার দরুণ রাধার 
আক্ষেপকে জ্ঞানদাস হন্দরভাবে বূপায়িত করিয়াছেন । জ্ঞানদামের পদগুলি 
রচনা-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া চত্তীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির সমধমী ; ইহাদের ভাব 
অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষা! অত্যন্ত সরল ও প্রসাদগুণমণ্ডিত। জ্ঞানদান নারীর 
হবদয়ের কথাকে নারীর বাচনভঙ্গীর মধ্য ধিয়া নিখু'তভাবে বূপায়িত করিয়াছেন । 
জ্ঞানদাঁপ একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ছিলেন, চৈতন্যদেব ছিলেন তীহাঁর উপাস্য 
দেবতা । এইজন্য তন্যদেবের প্রভাব তাহার রচনার মধ্যে খুব বেশী পড়িয়াছে। 
জ্ানদাস তাহার পদের মধ্যে রাধার যে চিত্র আকিয়াছেন, তাঁহার উপরে বহু 
স্থানেই চৈতন্বাদেবের মৃতির ছায়া পড়িয়াছে। জ্ঞানদাসের বহু উতরুষ্ট পদ পরবর্তী 
কালে চত্তীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। 

আর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা--অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা--গোবিন্দদাস 
কবিরাঁজ। ইঞার জীবৎকাঁল আচছুমানিক ১৫৩০-১৬২০ খ্রীঃ । ইনি শ্রীধণ্ডের 
খৈচ্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা চিরঞ্জীব সেন হোলেন শাছের “অধিপান্র” 


এবং চৈতভাদেবের, অন্তত পার্যদ ছিলেেন। খা বলে পিড়ৃবিগোগ হওয়ার ফলে 
গ্োধিদ্দদলঁল এবং তাহার জোষ্ঠ জা রাম শাতর্দাবলম্বী মাতাসহের আজাস্ছে 
মাহুধ হন এবং মাঁতাযহের প্রভাবে দিজেয়াও শান্ত গ্রন্থ করেন। ফিস্তু পরিগত, 
বল্ননে শ্রীনিবান আচার্ষের কাছে তাঁহারা বৈষ্ঃধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর 
গোঁবিন্বদাস পদাবলী রচনায় ব্রতী হন। তীহার অপূর্ব সুন্দর পদ আশ্বাদন করিয়া 
বুদ্দাবনের মহাস্তরণ তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি দেন। জীব গোম্বামীও তীহাক্স 
পদের প্রশংসা! করিয়! তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। 

গোবিন্দদান কবিরাজ প্রধানত ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনা করিয়! গ্রিয়াছেন। 
তাহার পদগুলির কীঁব্যমাধূর্য অতুলনীয়। পূর্বরাগ এবং অস্রাগের বর্ণনায় তিনি 
প্রেমের স্থক্ক্ম ভাববৈচিত্র্য অপূর্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্ত গোবিনদাস 
সর্বাপেক্ষা! দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন অভিসার বিষয়ক পদে। বিশেষত তাহার 
বর্ধীভিসার নম্বন্ধীয় পদগুলির তুলন! হয় না, এই সব পদের শব্বঙ্কারের মধ্য দিয়া 
বর্ধার ছন্দ আশ্র্যভাঁবে বস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দদাস অভিসারের বু 
নৃতন নৃত্রন পরিবেশ স্থষ্টি করিয়া মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। গোঁবিন্বদাঁস “গৌর- 
চন্দ্রিকা” পদ রচনাতেও অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন ; বিভিন্ন পর্যায়ের পদাবলী 
গাহিবার পূর্বে গাঁয়কেরা চৈতন্যদেবের এঁ পর্যায়ের ভাবে ভাঁবিত হওয়1 বিষয়ক 
একটি পদ গাহিয়! লন; এই পদগুলিকেই “গৌরচক্জ্রিকা" বল! হয়; ণগৌর- 
চন্দ্িক” পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদান। গোবিন্দদাস ভাষা, শব্বপ্রয়োগ, ছন্দ ও 
অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন ; বাণী-সৌষ্টব ও আঙ্গিক- 
পারিপাট্যের দিক দিয়া তাহার পদগুলি তুলনারহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার গুণগ্রাহী ছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে অন্যতম উড়িষ্যারাজের সেনাপতি রায় চম্পতি, যশোহরের রাজা 
প্রতাপাদিত্য এবং পর্কপল্লীর ( পাইকপাড়া ) রাজ! হরিনারায়ণ। 

গোবিন্দধীসের সমসাময়িক আর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নরোত্রম দাস । ইনি 
উত্তরবঙ্গের জনৈক ধনী ভূম্বামীর পুত্র । যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়। ইনি বুন্াবনে 
গিয়া লোকনাথ গোশ্বামীর শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীনিবাস আঁচার্ষের, 
সঙ্গে বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে 
থাঁকেন। নরোভ্তম বাঙালীর একাস্ত পরিচিত্ত ঘরোয়। ভাধায় পদ রচনা করিতেন ; 
পদগুলি অনাড়ম্বর সৌনর্যের জন্য আমাদের মনোহীরণ করে। প্রার্থন? বিষদ্বক 


৬৯৬ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


গদে নরোতম সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । এই পদ্গুলির মধ্যে ভক্ত- 
হৃদয়ের আকুতি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । নরোত্বম কয়েকটি গ্রস্থও 
রচন] করিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' সবাপেক্ষ! বিখ্যাত । 

ষোঁড়শ শতকের আর একজন বিখ্যাত পদকর্তা বলরাম দাঁ। ইনি ব্রজ্ববুলী 
ও বাংল! উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিতেন, কিন্তু ইহার বাংল! পদগুলিই 
উতকষ্ট। বলরাম দান বিশেষভাবে বাখসল্য রসাত্মক পদ রচনায় দক্ষতার পরিচয় 
দিয়াছেন। এই পদগুলিতে শিশু কৃষ্ণের জন্য যশোঁদার মাতৃথ্ববয়ের আতিকে 
বলরাম দাঁদ অপূর্বভাবে বূপায়িত করিয়াছেন। 

সপ্তদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে রামগোপালদান বা গোপালদাসের নাম 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহার পদগুলি ভাষার সাঁরল্য ও ভাবের গভীরতার 
দিক দিয়া চণ্ডীদীসের পদকে ম্মবণ করার । গোপাঁলদাসের কোন কোন পদ 
চণ্তীদাসের নামেই চলিয়! গিয়াছে । গোঁপাঁলদীণ 'রসকল্পবল্লী” নামে একটি বৈষ্ণব 
রসতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং বৈষ্ণনদের “শাখানির্ণয় অর্থাৎ গুরুশিষ্য পরম্পরা-বর্ণন- 
গ্রন্থ৪ রচন। করিয়াছিলেন । 

অষ্টাদশ শতকের পদকর্তাদবের মধ্যে ছুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য-নরহরি 
চক্রবর্তী এবং জগদানন্দ । মরহরি চক্রবর্তীর নামাস্তর ঘনশ্ঠাম। ইনি ভক্তিরত্বাকর' 
প্রভৃতি বিখ্যাত চরিতগ্রস্থের রচয়িতা । নরহরির পদে ভাষা ও ছন্দের বঙ্কার 
প্রাধান্য লাভ করিলেও ভাঁবগভীরতার পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়ঃ। 
জগদানন্দ একজন অসাধারণ শব্দকুশলী কবি। ইহার পদগুলি শব্দের ঝঙ্কার এবং 
অন্ুপ্রাসের চমৎ্কাঁরিত্বের জন্য মনৌহরণ করে। জগদানন্দের অধিকাংশ পদই 
ব্রজবুলী ভাষায় রচিত। 

ধাহার্দের কথা বল! হইল, ইহারা ভিন্ন আঁরও অপংখ্য কবি পদাবলী রচনা 
করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনন্তদাস, বংশীবদন, যাঁদবেন্দ্র, দীনবন্ধুদাস, 
ধছুন্দনদাস, গোবিন্দদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। রঃ 

সপ্তদণ শতকের শেষভাঁগ হইতে পদাবলী চয়ন-গ্রন্থের মধ্যে সঙ্কলিত হইতে 
থাকে । চারিটি পদ সঙ্কলন-গ্রস্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য--€১) বিশ্বনাথ 
কবিরাজের ক্ষণরাগীতচিস্তামণি, (সঙ্কলনকাল সধচদশ শতাব্দীর শেষ দশক), (২) 
মরহরি চক্রবর্তার গীতচন্দ্রোদয় ( সম্ধলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাঁধ ), 


বাংল। সাহিত্য ৩৯৭ 


(৩) রাধামোহন ঠীঁকুরের «পদসমূদ্র' এবং (৪) বৈষুবদাস অর্থাৎ গোকুলানন্ব সেনের 
পদকল্পতরু (সন্কলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ )। ইহাদের মধ্যে পদকল্পতর' 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সম্কলনগ্রন্থ। | 

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই পদাবলী-সাহিত্যের অবনতি দেখ! দেয়। ভাব এবং 
আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতে থাঁকাঁয় এই শতকের শেষে 
পদাবলী-পাহিত্য একেবারে নিশ্রাণ ও কৃত্রিম হইয়া পড়ে। 

পদাবলী-সাহিত্য বাংল! সাহিত্যের অপূর্ব গৌরবের সামগ্রী । ইহার মধ্যে 
মানবজীবনের প্রেম ও বেদনার সুক্ষ সুক্ষ বৈশিষ্ট্যগুলি অপাঁধিব আধ্যাত্মিকতায় 
মণ্ডিত হইয়া যেভাবে অপূর্ব শিল্পন্থষমার মধ্য দিয়া অভিব্যক্কি লাভ করিয়াছে, 
তাহার তুলন! বিরল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া! গিয়াছে, কিন্তু এই অমৃত- 
নিঃস্তন্দী পদগুলির আকর্ষণ প্রথম রচনার সময়ে ষেমন ছিল, আজও প্রায় তেমনই 
আছে। 


৭। চরিত-সাহিত্য 

চৈতন্যদ্বের জীবন-চরিত বর্ণনা করিয়া সংস্কৃত ও বাংল! ভাষায় অনেকগুলি 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থগুলি এদেশের সাহিত্যে এক নূন দিগন্ত উদ্ঘাটন 
করিল। কেবল দেবদেবীকে লইয়া নহে, মানুষের বাস্তব জীবনকাহিনী লইয়াও 
যে গ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারে, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহাই প্রমাণিত হইল। 
অবশ্য জীবন-চরিত হিসাবে এই গ্রন্থগুলি আদশস্থানীয় নহে । কারণ ইহাদের 
লেখকের৷ সকলেই ভক্ত ছিলেন, চৈতন্যদেবকে তাহার! মানুষ হিসাঁবে দেখেন নাই, 
দেখিয়াছেন ভগবান হিসাবে । তাহার ফলে ঠচতন্যদেবের মানবত1 ইহাদের মধ্যে 
পরিপূর্ণভাবে ফোটে নাই। এই সব গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে অলৌকিক বর্ণনার 
নিদর্শন পাঁওয়। যায়, তাহার ফলে বাস্তবতার মর্যাদ' ক্ষুপ্ন হইয়া! পড়িয়াছে। তবে 
সে যুগের কবিদের রচনায়, বিশেষত ভক্ত কবিদের রচর্নায্স এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাক 
অপরিহার্য । এগুলি উপেক্ষা করিয়। বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া! অগ্রসর হইলে ইহাঁদের 
মধ্যে হইতে অকৃত্রিম তথ্য আবিষ্কার কর! দুরহ নয়। 

চৈতন্তদেবের সর্বপ্রথম জীবনচরিত-গ্রন্থ মুরারি গুপ্ত রচিত “শরীকুষ্ণচৈতন্ত- 
চরিতামৃতম্ঠ সংস্কৃততাঁষাঁয় লেখা এই বইটি সাধারণের কাছে “মুরাঁরি গুপ্ডের কড়চা? 


উ বাংল! মেলার উ্চিহাস 


“নামে পর্িচিত। মৃরারি গুধ্য শ্রাধম জীয়নে £চচ্থন্তদেবের অহপাঠী ছিলেল, খরে 
তীঁহায় পার্ধদ হম। স্থতরাং ভাঙার লেখা এই ঠৈতন্তঞ্জীবনী-গ্রথটির মূল্য ন্যাা- 
'বিকভাবেই খুব বেশী। মুরারি গুপ্তের পরে যিনি চৈতগ্যচর়িত অবলম্বনে গ্রন্থ 

জেখেন-তীহার নাম পরমানম্দ সেন, উপাধি “কবিকর্ণপূর' ; কবিকর্ণপূরের প্রথম 
গ্রন্থ চৈতন্তচরিতাম্ৃত মহাঁকাব্যে' প্রধানত মৃরারি গুপ্তের প্রস্থ অঙ্গদরণ কৰিষ্া 

টচতন্ত-জীবনী (শেষ কয়েক বতমর বাদে অবশিষ্টাংশ ) বধিত হইয়াছে ; এই 
গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৪২ শ্রী; | দ্বিতীয় গ্রস্থের নাম “চৈভন্তচন্দ্রোদয় নাটক'--এই 
গ্রন্থে নাটকের আকারে চৈতন্তদেবের জীবনের একাংশ বণিত হইয্াছে ; ইহার 

রচনাক।ল ১৫৭২-৭৩ শ্রী: | তৃতীয় গ্রন্থটির নাম “গৌরগণোদ্দেশদীপিক1”--এই গ্রন্থে 
দ্বাপর যুগে কষ্ণলীলা'র সময়ে চৈতন্তদেবের (ধিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন ) পার্ধদর! 

কে কী ছিলেন, সেই “তত্ব নিরূপণ” করা হইয়াছে। 

বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্তদ্দেবের সর্বপ্রথম জীবনচরিতগ্রন্থের নাম “চতত্ত- 

ভাগবত" | ইহার লেখক বুন্দাবনদাঁল নিত্যানন্দের শিষ্য; তিনি ঠৈতম্যদেবের 

কপাঁধন্া! নারী নারায়ণীর পুত্র ছিলেন। বুন্দীবনদাঁস ১৫৩৮ হইতে ১৫৫০ গ্রীঃর মধ্যে 

“চৈততন্তভাগবত' রচন| করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থের উপকরণ তিনি অধিকাংশই 
নিত্যানন্দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। “চৈতন্তভাগবত' তিনটি খণ্ডে 
বিভক্ত- আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও অন্ত্যথণ্ড। আদিখণ্ডে চৈতন্তদেবের প্রথম 

জীবন-__গয়াগমন পর্যস্ত বণিত হইয়াছে, মধ্যথণ্ডে চৈতত্যদেবের গয়! হইতে প্রত্যা- 

বর্তন ও লল্ন্যাসগ্রহণের মধ্যবত্াঁ ঘটনা'রলী বণিত হইয়াছে, অস্ত্যথণ্ডে চৈতন্যদেবের 

সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তাঁ কয় বৎসর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর আকম্মিকভাবে গ্রস্থ 

অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হইয়াছে । “চৈতন্যভাগবতে” ঠৈতন্তদেবের জীবনের অজ 

থু'ঁটিনাঁটি তথ) বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মানুষ চৈতন্যের একটি জীবন্ত মৃত্তি 

'ফুটিয়া উঠিদ্মাছে। “চৈতন্তভাগবতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, লে যুগের 

সমাজ সম্বন্ধে জন্র তথ্য ইহার মধ্যে পাওয়া! যায়। তবে ইহার মধ্যে লেখক 

বিরুদ্ধমন্তাবলঘ্বী লোকদের প্রতি রিছু অদহিষ্ক মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ 

এক্ধপ শুওয়া খুব স্বাভাবিক, ফাঁরপ এই গ্রন্থ রচনার সময়ে কুদ্দাবনদাস যুবক 

ছিলেন। ভক্ত বৈষ্বদের কাছে “ত্তর্ভাগব্ধ' লরিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী এবং এই 

'পাস্থ রচনার জন্য তাহার! কৃদ্দাবনদশসর়ে “মেদব্যাঁ' আখ্যা দিল্লাছেন। ূ 

ইহার পন্রবস্তা "বাংল! চৈত্চচরিতগ্রস্থ জয়ানন্দের “ইচতম্মজল' | জায়াল। 


'ধাহল' লাহিক্লায ৪১৯ 


১৫১০ শ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আতি শৈশবে টৈতন্তদেবের 
ঘর্শন ও আদীর্ধাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 'জয়ানন্দ' নাথ 'চৈভন্দেষের 
দ্বেশয়]! | ১৫৪৮ হইতে ১৫৬০ থ্রী:ঃর মধ্যে জয়ামন্দ “চৈভন্যমজল' রচনা ফরেন। 
জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গলে' চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক নৃতন নৃতন তথ্য পাওয়া বযায়। 
চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে অন্য চরিতগ্রস্থগুলি হয় নীরব ন। হয় অলৌকিক 
উত্তিতে পূর্ণ ঃ কেবল জয়ানন্দই এ সম্বন্ধে বিশ্বাসগ্রাহ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; 
তিনি লিখিয়াছেন ঘে টৈতন্যদেবের মৃত্যুর মূল কারণ কীর্তনের সময় পায়ে ইট 
লাগিয়া আহত হওয়া । অবশ্ঠ জয়ানন্দ যে তাহার গ্রন্থে চৈতগ্যদেব লম্বদ্ধে অমেক 
ভূল সংবাদ দিয়াছেন, তাহাও অন্বীকার কর] চলে ন1। জয়ানন্দের “চৈতন্যমজলে”€ 
সেযুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পায়] যায়। 

জয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক কালেই লোচনদাম নামে জনৈক গ্রন্থকার “চৈতত্তু- 
মঙ্গল" নামে আর একটি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা! করেন। লোচন্দাস ছিলেন 
চৈতন্যদেবের পার্ধদ নরহরি সরকারের 'শিল্ত। নরহরি সরকার “গৌরনাগরবা' 
নামে একটি নৃতন মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এই মতবাদ অনুসারে ঠতত্যদেব 
শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্ত ভাবের মত নাগরভাবেও ভাবিত হইতেন। লোচনদাসের 
“চৈতন্যমঙ্জলে” এই গৌরনাগরবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। লোচনদাস প্রধানত 
মুরারি গুণ্ডের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া চৈতন্তচরিত বর্ণনা করিয়াছেন । অুরারি 
গুপ্তের গ্রন্থের বহিভূত যে সমস্ত সংবাদ লোচনদাস তাহার গ্রন্থে দিয়াছেন, সে- 
গুলির এতিহাসিক মূল্য সম্বদ্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। লোচনদাস প্রথম 
শ্রেণীর কবি ছিলেন, সেই জন্য তাহার “টচতগ্যমঙ্গলে'র কাব্যমূল্য অসামান্ত। 

ষোড়শ শতাব্দীতে চূড়ামপিদাস নামে আর একজন গ্রস্থকার “গোরা বিজয়' 
নামে একখানি বাংল! চরিতগ্রস্থ রচন! করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থে তথ্যের তুলনায় 
কল্পন! গ্রাধান্ত লাভ করিয্াছে। বইটির মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার খুব বেশী নিদর্শন 
পাওয়! ধায়। ্‌ 

এইসব শ্রস্থকারের পরে কৃষ্তদান কবিরাজ “চৈতগ্যচর়িতাম্ত' নামক বিখ্যাত 
বাংল! চরিতগ্রস্থ রচনা করেন। কৃষ্ণদান কবিরাজের নিবাস ছিল কাটোয়ার 
নিকটবর্তী ঝামটপ্রুর গ্রামে । যোৌধনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কৃন্দাবনে চলিয়া 
যান এবং ছয় গোত্বামী--অর্থাৎ কূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুন্দাথ ভট্ট 'ও 
গোপাপ ভট্ের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ক্বষ্দাস সংস্কৃত ভাষাম্ব কৃষল্পীল! 


৪০৩ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অবলম্বনে “গোবিন্দলীলামৃত” নামক মহাকাব্য এবং বিবমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণাম্বতে'র 
টীকা “সারঙ্গরঙ্গনা' রচনা করেন। বুদ্ধ বয়দে তিনি বুন্দাবনের মহাস্তদের 
অন্থরোধে “চৈতন্যচরিতামৃত” রচনা করেন। “ঠচতন্যচরিতামৃত তিনটি খণ্ডে 
বিভক্ত--আদিলীল!, মধ্যলীল1 ও অস্ত্যলীলা) ইহার মধ্যে 'আদিলীলা"য় চৈতন্ত- . 
দেবের সন্ন্যাসগ্রহণ অবধি জীবনকাহিনী, “মধ্যলীলা'য় সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্তা 
ছয় বৎসরের তীর্থপর্ষটন এবং “অস্ত্যলীলা*য় অবশিষ্ট জীবন বণিত হইয়াছে, তবে 
চৈতন্যদেবের মৃত্যুর বর্ণনা ইহাতে নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারি গুপ্চের কড়চা, 
ত্বরূপদাীমোদরের কড়চ! € বর্তমানে পাওয়া যায় না) এবং বুন্দাবনদামের “চৈতন্ত- 
ভাগবত” হইতে তীহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদামের 
“চৈতন্তভাঁগবতে” যে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বণিত হইয়াছে, তাহাদের 
অধিকাংশই রুষ্দীন সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছেন | অন্য 
বিষয়গুলি তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। “টচতন্তচরিতামুতে'র আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সমস্ত মূল তত্ব ইহার মধ্যে সংক্ষেপে বর্ধিত 
হইয়াছে । এইজন্য এই গ্রন্থ শুধু চৈতন্যদেবের জীবনচরিত-গ্রন্থ হিসাবেই 
উল্লেখযোগ্য নহে, দর্শন-গ্রস্থ হিসাবেও ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই 
গ্রন্থের কাব্যমূল্যগ অপরিসীম ; নীলাচলে বাসের সময়ে চৈতন্যদেবের “দিব্যোন্মাদ, 
অবস্থার যে বর্ণনা! কুষ্দাস দিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য। “চৈতন্ত- 
চরিতীমুত” গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে লেখক অত্যন্ত সহজ 
সরল ভাষায় অত্যন্ত জটিল দার্শনিক তত্বকে অবলীলাক্রমে বর্ণন। করিয়াছেন । ইহা 
তাহার অপামান্য কৃতিত্বের পরিচয় । “চৈতন্যচরিতামূৃতে'র ভাষায় স্থানে স্থানে 
হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখা যায়, লেখক দীর্ঘকাল বুন্দাবনে বাঁস করিয়াছিলেন 
বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে । কুষ্দাম কবিরাজ অসাধারণ বিনয়ী লোক ছিলেন, 
“চৈতন্যচরিতামৃত+ গ্রন্থে নানাভাবে তিনি নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে “চৈতন্যচরিতামৃত নান।৷ দিক দিয়াই অ্রেষ্ত্ব দাবী 
করিতে পারে । তবে ইহাঁর একমাত্র ক্রটি এই যে, ইহাঁর মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার 
কিছু আধিক্য দেখ! যাঁয়। 

“চৈতন্যচরিতাঁমুতে'র পরেও আরও কয়েকটি চৈতন্যচরিতগ্রন্থ রচিত হইয়া- 
ছিল, কিন্তু সেগুলি তেন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে নিত্যামন্দদাসের “প্রেম- 
বিলাঁ, মনোহর দাসের “অন্রাগবলী', নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্বাকর? ও 


বাংল। সাহিত্য ৪০১ 


“নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যাইতে পারে। এই 
বইগুলির মধ্যে অনেক বৈষব মহান্তের জীবনী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস 
বণিত হইয়াছে । “প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দদাস ছিলেন নিত্যানন্দের স্ত্রী 
'জাহ্নবা দেবীর শি্ত ; এই বইটি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই রচিত হইয়াছিল, 
তবে ইহার মধ্যে পরবর্তাঁ কালে অনেক প্ররক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে ! 
মনোহর দাসের “অন্রাগবল্লী” ১৬৯৬ খ্রীষ্টাকে রচিত হয়; ইহার মধ্যে মুখ্যত 
শ্রীনিবা আঁচার্ধের জীবনী বণিত হইয়াছে । নরহরি চক্রবর্তার “ভক্তিরত্বাক রঃ 
স্থবিশাল গ্রন্থ; ইহার মধ্যে প্রমাণ লহযোগে শ্রীনিবান আচার্ধ প্রমুখ বৈষুব 
আচার্যদের জীবনী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাঁস বণিত হইয়াছে, অধুনালুগ্ত 
কয়েকটি গ্রন্থ সমেত বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়! হইয়াছে, জীব গোস্বামী ও 
নিত্যানন্দের পুত্র বীরভত্র গোস্বামীর লেখা কয়েকটি পত্র অবিকলভাবে উদ্ধত 
কর! হইয়াছে এবং নবদ্বীপ ও বুন্দাবনের বিশদ ও উজ্জ্বল বর্ণনা দেওয়! হইয়াছে । 
এই সমস্ত কারণে “ভক্তিরত্বীকর'-এর মুল্য অপরিসীম ; নরহরি চক্রবর্তীর অপর 
গ্রস্থ “নরোত্মবিলাস' ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ, ইহাঁর মধ্যে নরোত্তম দাসের জীবনী বণিত 
হইয়াছে । নরহরি চক্রবতাঁর ছুইটি গ্রন্থই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত 
হইম্বাছিল। তিনি 'প্রীনিবাসচরিত্র' নামে অধুনালুপ্ত আর একটি গ্রন্থও লিখিয়া- 
ছিলেন। 


৮। বৈষ্ণব নিবন্ধ-সাহিত্য 

বাংলার টৈঞ্চব সাহিত্যের একটি গৌণ শাখা নিবন্ধ-সাঁহিত্য | বৈষণবদের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা বিষয় আলোচন করিয়! ছোট বড় অনেকগুলি নিবন্ধ-গ্রন্থ 
বাংলায় রচিত হইয়াছিল। 

ইহাঁদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় 
বিভিন্ন তত্ব আলোচিত হইয়াছে । এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বৃন্দাবনের গো্বামীদের রচনাবলী ও “চৈতন্তচরিতামৃত'কে অন্ুদরণ করিয়াছে, 
মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রচয়িতারা নিজেদের স্বাতন্ত্য দেখাইয়াছেন। এই 
শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রস্থের মধ্যে প্রধান কবিবল্লভের “রসকদস্ব' ( রচনাকাল ১৫৯৯ খ্রীঃ ), 
রামগোপাঁল দাসের “রসকল্পবল্লী” (রচনাকাল ১৬৭৩ খ্রীঃ) এবং রামগোঁপাল দাসের 

২৬ ্ 


৪০২ বাংল দেশের ইতিহাস 


পুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমগ্জরী ও “অষ্টরসব্যাখ্যা” ( রচনাকাল সপ্তদশ শতকের 
শেষ ভাগ )। 

আর এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব তক্তদের নাঁমের তালিকা এবং গুরুশিষ্া- 
পরম্পরা বণিত হইয়াছে । এই জাতীয় রচনার মধ্যে দৈবকীনন্দনের “বৈষণব- 
বন্দনা' (রচনাকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)এবং রামগোপালদান ও রমিকদাসের 
'শাখানির্ণয়' (রচনাকাল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) উল্লেখ করা যাইতে 


পারে। 


৭৯ | কুষ্ণচমঙগল 


রুষ্ণলীল1 অবলম্বনে যে সমস্ত আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলিও বৈষ্ণব 
সাহিত্যের অন্তর্গত । এই আখ্যানকাব্যগুলিকে “কৃষ্ণমন্বল” বল! হয়। 

চৈতন্ত-প রবর্তাঁ যুগের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কষ্ণমঙ্গল কাব্যের 
রচয্িতা মাঁধবাচার্য। ইনি সম্ভবত চৈতন্তদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কাহারও 
কাহারও মতে ইনি চৈতন্যদেবের শ্তালক ছিলেন; কিন্ত এই মতের সত্যতা 
সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। 

মাধবাচার্যের শিষ্ত কৃষ্দদাসও একখানি “কুষ্ণমঙ্গল” রচনা করিয়াছিলেন । 
ইহার মধ্যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি ভাগবতবহিভূত লীল! বণিত হইয়াছে। 
কষ্গাঁপ বলিয়াছেন যে তিনি “হরিবংশ হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্ত 
“হরিবংশ"-পুরাণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে এগুলি পাওয়া যাঁয় না। সম্ভবত 
সেযুগে “হরিবংশ' নামে অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল এবং তাহার মধ্যে দানখণ্ড 
প্রভৃতি লীলা বর্ণিত ছিল। 

কবিশেখরের “গোপালবিজয়'-ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই বইটি ১৬০০ গ্রীঃর 
কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। “গোপালবিজয়' বুহদায়তন গ্রস্থ এবং 
শক্তিশালী রচনা । 

সঞ্ডদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভবাঁনন্দ নামক জনৈক পূর্ববঙ্গীয় কবি 'হরিবংশ' 
নামে একখানি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন । এই কাব্যটিতেও দানখণ্ড। 
নৌকাখগ্ড প্রভৃতি বণিত হইয়াছে এবং কৃষ্দ্াসের মত ভবানন্দও বলিয়াছেন 
যে তিনি ব্যাসের “হরিবংশ" হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্যটি 


বাংল। সাহিত্য ৪০৩ 


রচনা হিপাবে প্রশংসনীয়, তবে ইহাতে আদিরসের কিছু আধিক্য দেখা 
যায়। 

এইসব 'কষ্ণমঙ্জল' ব্যতীত গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ এবং ছু শ্যামদাস 
রচিত “কুষ্ণমলল? গ্রস্থগুলিও উল্লেখযোগা । এই বইগুলি ষোড়শ শতাব্দীর রচন1। 
সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পরশুরাম চক্রবর্তা রচিত “কৃষ্ণমঙ্গল' 
ও পরশ্তরাম রায় রচিত “মাধবসঙ্গীত'-এর নামও উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্টতম কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা হইতেছেন “কবিচন্ত্র* উপাধিধারী 
শহ্কর চক্রবর্তী; ইনি বিষুপুরের মল্লবংশীয় রাঁজা গোপাঁলসিংহের (রাজত্বকাল 
১৭১২-৪৮ গ্রীঃ ) সভাঁকবি ছিলেন; ইহার কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি 'খণ্ডে 
বিভক্ত; প্রতি খণ্ডের অজন্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; শঙ্কর চক্রবত্তী কবিচন্ত্ 
রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মমঙ্জল ও শিবাঁয়নও রচনা করিয়াছিলেন; ইহার লেখা 
কাব্যগুলির যত পুঁথি এ পর্যস্ত পাওয়া গিয়াছে, তত পুঁথি আর কোন 
বাংল! গ্রন্থের মিলে নাই। 


১০। সহজিয়! সাহিত্য 


“লহুজিয়া” নামে (নামটি আধুনিক কালের স্থস্টি) পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বাহৃত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ইহাদের দার্শনিক মত ও সাঁধন-পদ্ধতি ছুইই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবদের তুলনায় স্বতন্ত্র। ইহারা বিশ্বাস করিতেন যাহা কিছু তত্ব ও দর্শন সবই 
মানুষের দেহে আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের! পরকীয়! প্রেমকে সাধনার রূপক হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন, বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সহজিয়৷ সাধকেরা 
বাস্তব জীবনেও পরকীয়! প্রেমের চর্চ করিতেন, ইহাদের বিশ্বা ছিল যে ইহারই 
মধ্য দিয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। সহজিয়ার! মনে করিতেন যে, বিন্ব- 
মঙ্গল, জয়দেব, বিগ্ভাপতি, চণ্তীদাঁদ, রূপ, সনাতন, কৃষ্*দাস কবিরাজ প্রভৃতি 
প্রাচীন সাধক ও কবির! সকলেই পরকীয়া-সাঁধন করিতেন । 

সহজিয়াদেরও একটি নিজন্ব সাহিত্য ছিল এবং তাহার পরিমাণ সুবিশাল । 
সহজিয়-সা ছিত্যকে ছুইভাগে ভাঁগ কর! যাইতে পারে--পদাঁবলী ও নিবন্ধ-সাহিত্য। 
এ প্যস্ত বু সহজিয়! পদ ও সহজিয়! নিবন্ধ পাঁওয়| গিয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে কিছু 
উৎকৃষ্ট রচনা থাকিলেও অধিকাংশই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচন1। অনেক রচনায় 


৪০৪. বাংলা দেশের ইতিহাস 


অঙ্গীল ও রুচিবিগহিত উপার্দানও দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। সহজিয়া লেখকেরা 
নিজেদের রচনায় প্রায়ই রচয়িতা হিসাবে নিজেদের নাম ন! দিয়! বিষ্যাপতি, 
চত্ীদদীস, নরহরি সরকার, রঘুনীথ দাস, কৃষ্দ্াস কবিরাজ, নরোত্বম দাঁস প্রভৃতি 
প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকাঁরদের নাম দিতেন। নিজেদের নামে ধাহারা সহজিয়া! পদ 
ও নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মুকুন্দদাঁস, তরুণীরমণ, বংশীদাস প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করা যাঁইতে পারে। 


১১। অনুবাদ-সাহিত্য 
রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত 
হইয়াছিল। কিছু কিছু ফাঁসী এবং হিন্দী বইও অনূদ্দিত হইয়াছিল। তবে এই 
অন্গবাদ প্রায়ই আক্ষরিক অন্থবাঁর নয়, ভাঁবান্বাদ। ইহাদের মধ্যে কবির স্বাধীন 
রচনা এবং বাংল! দ্বেশের এঁতিহা-অন্থলাঁরী মুলাতিরিক্ত বিষয় প্রায়ই দেখিতে 
পাঁওয়] যায়। 


(ক) রামায়ণ 


বাংলার অন্ধবাদ-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রামায়ণের কথাই প্রথমে 
বলিতে হয়। প্রথম বাংল] রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা 
কর! হইয়াছে । ইহার পরে ষোডশ শতকে রচিত শঙ্করদেব ও মাধব কন্দলীর 
রামাঁয়ণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । শঙ্করদেব আসামের বিখ্যাত বৈষ্র 
ধর্মপ্রচারক। শূড্র হইয়াও তিনি ব্রাহ্মণদের দীক্ষা দিতেন, এই অপরাধে তাহাকে 
স্বদেশে নিগৃহীত হইতে হয়। তখন তিনি কামতা (কোচবিহার) রাজ্যে পলাইয়' 
আসেন এবং কাঁমতাঁরাজের আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া পরলোঁকগমন 
করেন। মাধব কন্দলী শস্করদেবের পূর্ববর্তী কবি। *শ্রীমহীমাঁণিক্য বরাহ রাজার 
অনুরোধে” ইনি ছয় কাণ্ড রামায়ণ রচনা! করেন । উত্তরকাগ্টি লেখেন শঙ্করদেব । 
প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অসমীয়৷ ভাষার মধ্যে প্রায় কিছুই পার্থক্য ছিল ন.। 
এই কারণে, মাধব কন্দলী ও শঙ্করদেব আসামের অধিবাসী হইলেও ইহাদের 
রচিত রামায়ণকে প্রাগীন বাংল! সাহিত্যের অস্তভূক্ত করা যাইতে পারে। 


বাংল। সাহিত্য ৪*৫ 


সপ্তদশ শতাব্দীর বাংল! রামায়ণ-রচয্িতাদের মধ্যে “অদ্ভূত আচার্য" নামে 
পরিচিত জনৈক কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহার প্রকৃত নাঁম 
নিত্যানন্দ। প্রবাদ এই যে, সাত বৎসর বয়সে অক্ষরপরিচয়হীন অবস্থায় ইনি 
মুখে মুখে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন; এই অদ্ভূত কাজ. করিয়াছিলেন 
বলিয়া ইনি “অন্তুত আচার্ষ” নাম পাইয়াঁছিলেন $ মতীস্তরে, ইনি সংস্কৃত অদ্ভুত- 
রাঁমাঁয়ণ অবলম্বনে বাংলা রামায়ণ লিখিয়াছিলেন বলিয়! ইহাঁর নাম “অদ্ভুত-আচার্য” 
হইয়াছিল ; আর একটি মত এই যে, ইহার নাম “অদ্ভুত-আচার্ধ* আদপে ছিল না, 
লিপিকর-প্রমাদে “অদ্ভূত আশ্চর্য রামায়ণ” কথাটিই “অদ্ভুত আচার্য রামায়ণ'-এ 
পরিণত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই সকলে ধরিয়া লইয়াছে যে কবির নাম 
“অদ্ভূত আচার্য” । সে যাহা হউক, “অদ্ভুত আচাঁধ” রচিত রামায়ণটি বেশ 
প্রশংসনীয় রচনা । ইহাতে সপত্বী স্মিত্রার সমব্যঘিনী স্সেহময়ী কৌশল্যার চরিত্রটি 
যেরূপ জীবন্ত হইয়াছে, তাহার তুলন1 বিরল। “অদ্ভুত আচার্ষ*র রাঁমীয়ণ এক 
সময়ে উত্তরবঙ্গের খুব জনপ্রিয় ছিল, এঁ অঞ্চলে তখন কৃত্তিবাসী রাঁমায়ণের তেমন 
প্রচার ছিল না। বর্তমানে “অদ্ভুত আচার্য" রামায়ণ তাহার জনপ্রিয়তা 
হারাইয়াছে বটে, তবে ইহার অনেক অংশ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
এখন কৃত্তিবাসেরই নাঁমে চলিয়। যাইতেছে । 

ইহারা ভিন্ন আরও অনেক বাঙালী কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। 
কয়েকজনের নাম এখানে উল্লিখিত হইল--দিজ লক্ষণ, কৈলাস বন্থ, ভবানী দাস, 
কবিচন্ত্র চক্রবর্তী, মহানন্দ চক্রবর্তী, গঙ্গারাম দত্ত, কৃষ্দাম। ১৭৬২ গ্রীষ্টাবে 
রচিত রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ॥ এই রামায়ণে রামানন্দ 
নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়াছেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি বাংল! 
রামায়ণের রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল । এটি বাকুড়া-নিবাসী জগতরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও তাহার পুত্র রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধায় দুইজনে মিলিয়। রচনা করেন। 


(খ) মহাভারত---কাশীরাম দাস 
বাংলা মহাভারত রচনা স্থরু হয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে 
€১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) | হোসেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাঁগল 
খাঁন মহাভারত শুনিতে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের মর্ম ভাঁল- 


৪০৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাই তিনি তাহার সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে 
দিয়া একখানি বাংলা মহাভারত রচনা করান। এইটিই প্রথম বাংলা! মহাভারত 
এবং সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখ প্রথম 
মহাভারত । কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাঁভারতখানি স্থখপাঠ্য, তবে সংক্ষিপ্ত । 

পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান (প্রকৃত নাম নসরৎ খাঁন) ত্রিপুরার বিরুদ্ধে 
অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে হোসেন শাহের 
অধিকৃত অঞ্চলবিশেষের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জৈমিনি রচিত 
মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । তাই তিনি তাহার সভাকবি 
শ্রীকর নন্দীকে দিয়া জৈমিনির অশ্বমেধ-পর্বকে বাংলায় ভাবাহ্থবাদ করান। 
শ্রীকর নন্দীর এই মহাভারত হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ দিকে অথবা নসরৎ 
শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। 

পূর্ববঙ্গের যে মহাভারতটির প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, সেটির প্রায় আগা- 
গোড়ায়ই সগ্তয়ের ভণিতা পাওয়া যাঁয়। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন এই 
মহাভারতের রচয়িতার নাম সঞ্জয়। কিন্তু অন্ঠান্ পণ্ডিতদের মতে এই সঞ্জয় 
মহাভারতের অন্যতম চরিঞ্র সঞ্জয় ভিন্ন আর কেহুই নহে, তাহারই নামে ইহাতে 
কবি ভণিত। দিয়াছেন। শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া] মনে হয়। কোন কোন 
পুঁথিতে লেখা আছে যে, হরিনারাঁয়ণ দেব নামে জনৈক ভরদ্বাজ-বংশীয় ব্রাহ্মণ 
“সয় নামের অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখিয়া এই মহাভারত রচন1 করিয়া- 
ছিলেন । দীনেশচন্দ্র সেনের মতে সঞ্জয়ের মহাঁভারত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহা- 
ভারতের পূর্বে রচিত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংলা মহাভারত। কিন্তু এই মতের 
সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই । কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে উহার রচনার 
যে ইতিহাঁস পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায় যে উহার পূর্বে 
অস্তত পূর্ববঙ্গ কোন বাঁংল! মহাভারত রচিত হয় নাই । 

আব একজন বিশিষ্ট মহাভারত-রচয়িতা নিত্যানন্দ ঘোষ । ইনি সম্ভবত 
ষোড়শ শতাব্দীর লোক । ইহার মহাভারত আকারে বুহৎ এবং ইহার প্রচার 
পশ্চিম বঙ্গেই সমধিক ছিল। 

যোড়শ শতাঁবীতে রচিত অন্তান্চ বাংল1 মহাভারতের মধ্যে উড়িস্যার শেষ। 
স্বাধীন হিন্দু রাজ। মুকুন্দদেবের বাঙালী সভাকবি দ্বিজ রঘুনাঁথ রচিত “অশ্বমেধপর্ব” 
উত্তর রাঁটের কবি রামচন্দ্র খান রচিত “অশ্বমেধপর্ব' এবং কোচবিহারের রাজসভার, 


বাংল। সাহিত্য ৪০৭ 


আশ্রিত ছুইজন কবির রচনা--রামসরম্বতীর “বনপর্ ও পীতাগ্বর দাসের “নল- 
ঘময়স্তী-উপাখ্যান*এর উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
.. ইহাদের পরে কাণীরাম দাস আবিভূর্ত হন। কাশীরামের পুরা নাম 
কাশীরামদাস দেব। তাহার পিতার নাম কমলাকাস্ত দেব। তাহার তিন পুত্র 
জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম কাশীরামদাম, কনিষ্ঠ গদাধরদান। ইহাদের আদি নিবাস 
ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী বা ইন্দ্রাণী পরগনার 
কোন এক গ্রামে । গ্রামটির নাম কোন পুিতে “সিঙ্গি, কোন পুঁথিতে “সিদ্ধি” 
পাওয়া যায়। তবে কমলাকাস্ত দেব দেশত্যাগ করিয়! উড়িস্তায় বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন । সেখানেই কাশীরামদীসের মহাভারত রচিত হয়। 

বর্তমানে যে অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত, তাহার 
সবখানিই কাশীরামদাসের রচনা নহে। ইহার সমগ্র আদিপর্ব, সুভাঁপর্ব ও বিরাট- 
পর্ব এবং বনপর্বের কিয়দংশ কাশীরামের লেখনীনিঃস্থত। এই সাড়ে তিনটি পর্ব 
রচন1 করিয়া কাশীরামপাস পরলোৌকগমন করেন, মৃত্যুকালে তাহার সম্পঞ্কিত 
ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামদীসকে তিনি অন্থরোধ জানান তাঁহার আরন্ধ কার্য শেষ করিবার 
জন্য । নন্দরাম ইহার পর আর কয়েকটি পর্ব রচনা করেন, কিন্তু তিনিও 
মহাভারত শেষ করিতে পারেন নাই। অন্ত বহু কৰি মিলিয়া! কিছু কিছু লিখিয়া 
এই মহাভারত শেষ করেন । যে সমস্ত পর্ব কাশীরামদাস লিখেন নাই, সেগুলিতে 
তাহাদের প্রকৃত রচয়িতাদেরই ভণিতা আদিতে ছিল, কিন্তু পরবর্তাঁকাঁলে এই 
মহাভারতের লিপিকর, গায়ন ও প্রকাশকরা এঁসব কবির ভণিতা তুলিয়া দিয়া 
সর্বত্র কাশীরামদাসের ভণিতা বসাইয়া দিয়াছেন। ফলে এখন সমগ্র মহাভানত- 
খানিই কাশীরামদামের নামে চলিয়া যাইতেছে । 

কাশীরামদাসের মহাভারতের বিরাটপর্বের কোন কোন পু'ঘিতে যে রচনাঁকাল- 
বাঁচক শ্লোক পাওয়! যায়, তাহা হইতে জানা যায় ষে এ পর্বের রচনা ১৬০৪-০৫ 
্ীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। কাশীরামদীসের লেখ! অন্যান্য পর্বগুলি ইহার কিছু আগে 
বা পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাশীরামদাসের 
অনুজ গদাধরদাস ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'জগন্নাথমঙ্গল' নামে একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, 
এই কাব্যে তিনি কাশীরামদাসের মহাভারত রচনার উল্লেখ করিয়াছেন । স্থৃতরাং 
কাশীরামদীসের রচিত পর্বগুলির রচনাঁকাঁলেব অধস্তন লীমা ১৬৪২ খ্রীঃ । 

কামীরামদাসের রচিত পর্বগুলি হইতে বুঝা! যাঁয় যে, কাশীরাম একজন শ্রেষ্ঠ 
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কবি ছিলেন। বির, মোহিনী-রূপ ধারণ, দ্রৌপদীর দ্বয়ংবর-সভা। প্রভৃতি বিষয়ের 
বর্ণনায় কামীরাম অতুলনীয় দক্ষতাঁর পরিচয় দিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারত 
বাংলাদেশে অপামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, এক কৃত্তিবাস ছাড়া আর কোন. 
কবির রচনা অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের 
মত কাশীরামদাসের মহাভারতও বাঙালীর জাতীয় কাব্য। কিন্তু কৃত্তিবাস শুধু 
বাংল! রামায়ণের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা নহেন, সেই সঙ্গে আদি রচয়িতাও। পক্ষান্তরে 
কাশীরামদাসের পূর্বেই অনেক কবি বাংল মহাভারত রচন করিয়া কাশীরামকে 
পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণে কাশীরামদাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাদের 
কৃতিত্ব অধিক। 

কাশীরামদাসের মহাভারত অভূতপূর্বব জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে তাঁহার 
পূর্ববর্তী কবিদের.রচিত বাংল! মহাভারতগুলি অচিরে বিশ্বৃতির জগতে চলিয়া 
গেল। কাশীরামদাসের পরে সপ্তদশ শতকে ঘনশ্ঠাম দাস, অনস্ত মিশ্র, রাঁজেন্জ দাস, 
রামনারায়ণ দত্ত, রামকৃষ্ণ কবিশেখর, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কবিগণ এবং অষ্টাদশ 
শতকে কবিচন্ত্র চক্রবততাঁ, ষ্ঠীবর সেন, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, “জ্যোতিষ ব্রাঙ্ণ” 
বাস্থদেব, ভ্রিলোচন চক্রবর্তা, দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাঁম, রাঁমনারায়ণ ঘোষ, লোকনাথ 
দত্ত প্রভৃতি কবিরা বাংলা মহাভারত রচনা করেন। অবশ্ঠ সম্পূর্ণ মহাভারত খুব 
কম কবিই রচন। করিয়াছিলেন, অধিকাংশই মহাভারতের অংশবিশেষকে বাংল! 
রূপ দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাদের কাহারও রচনা বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে 
নাই। 


(গ) ভাগবত 

রামায়ণ ও মহাভারতের মত ভীগবতেরও বাংলা অন্ুবাদ হইয়াছিল, তবে খুব 
বেশী হয় নাই। চৈত্তন্যদেবের সমসাময়িক এবং ঠৈতন্যদেবের দ্বারা “ভাগবতাচার্য* 
উপাধিতে ভূষিত বরাহনগর-নিবাসী কবি রঘুনাথ পণ্ডিত “কুষ্গপ্রেমতরঙজিণী' নাম 
দিয়া ভাগবতের অনুবাদ করেন ; কিন্তু ভাগবতের বারটি স্কদ্ধের মধ্যে প্রথম নয়টি 
স্বন্ধের তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবান্ুবাঁদ করিয়াছিলেন এবং শেষ তিনটি স্বন্ধের আক্ষরিক 
অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর আসামের ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেব কামতারাঁজের 
আশ্রয়ে থাকিয়! ভাগবতের কয়েকটি স্বদ্ধের অন্বাদ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ 
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শতকের মধ্যভাগে সনাতন চক্রবর্তী নামে একজন কবি সমগ্র ভাগবতের বঙ্গাহবাদ 
করেন-- ১৬৫৯ খ্রীষ্টাবে তীহার অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে 
সনাতন ঘোষাঁল বিষ্যাবাগীশ নামে আর একজন কবি কটকে বসিয়! ভাগবতের 
প্রথম নয়টি স্বদ্ধের আক্ষরিক অশ্নবাদ করেন; ইনি ছিলেন “কলিকাতা ঘোষাল 
বংশের” সস্তান। 


(ঘ) অন্ান্ত অনুবাদ-গ্রস্থ 
রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত ভিন্ন অন্যান্য কোন কোন সংস্কৃত গ্রস্থও 
বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল। তবে সেগুলি সাহিত্যস্থষ্টি হিসাবে উল্লেখযোগ্য 
কিছু হয় নাই। হিন্দী এবং ফার্সী ভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল, 
তাহাদের অধিকাঁংশেরই অন্গবাদক মুসলমান। পরবর্তী প্রসঙ্গে সেগুলি সম্বন্ধ 
আলোচনা করা হইতেছে । 


১২। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান 

বাংল! সাহিত্যের মুনলমান লেখকেরা হিন্দু লেখকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
পরে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কারণ, বাঙীলী মুসলমানদের মাতৃভাষ৷ 
যে আরবী বা ফারসী নহে-_বাংলা, ইহা উপলব্ধি করিতে তাহাদের কয়েক শতাব্দী 
লাগিয়াছিল। 

বাংলা সাহিত্যে মুদলমান লেখকেরা এমন একটি নৃতন বস্ত দিয়াছেন, যাহা 
হিন্দু লেখকেরা দিতে পারেন নাই । ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ 
প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তীহীরাই প্রবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুরা 
প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের ষে সমন্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
প্রায় সবই ধর্মমূলক, কারণ হিন্দুরা সাহিত্যকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার 
করিতেন। কিন্তু মুসলমানর! সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়া ধর্মচর্চার কোন প্রয়োজন 
অনুভব করেন নাই; এইজন্য তাহারা ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক বিষয় 
অবলম্বনে বু কাব্য রচনা করিয়াছেন। অবশ্ঠ ধর্মমূলক বিষয় অবলদ্বনেও তাহারা 
লিখিয়াছেন। 


৪১০ : বাংল দেশের ইতিহাস 


ষোড়শ শতাব্দী হইতে মুসলমান লেখকদের ঘাংল' রচনার সাক্ষাৎ পাই। এই 
শতাব্দীতে সাবিরিদ খান নামে একজন মৃনলমান কবি একখানি “বিষ্াস্থম্দর” কাব্য 
রচনা করেন । ইহার ভাষ! বেশ প্রাটীন। কবিকল্পনাতেও স্থানে স্থানে অভি- 
নবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয়ও কাব্যের মধ্যে 
মিলে। 

ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন .বিশিষ্ট বাডীলী মুসলমান কবি টট্টগ্রামের 
পরাগলপুর-নিবাঁসী কবি সৈয়দ সুলতাঁন। ইনি 'জ্ঞানপ্রদীপ”, 'নবীবংশ? এবং শবে 
মেয়েরাজ' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন ; প্রথম গ্রস্থটিতে যৌগসাধনার 
তত্ব, দ্বিতীয়টিতে বারজন নবীর জীবনকাহিনী এবং তৃতীয়টিতে হজরৎ মুহম্মদের 
জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । “নবীবংশ” বইথানি আঁ়তনে খুব বিরাট । 

জৈহুদ্দীন নামে আর একজন কবি 'রস্থলবিজয়? নাঁম দিয়া হজরৎ মৃহম্মদের 
জীবনকাহিনী বর্ণন1 করিয়া একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইনি সম্ভবত ষোড়শ 
শতাঁবীর লোক। “ইছপ খান” অর্থাৎ যুক্ছফ খান নামে একজন ব্যক্তি জৈনু- 
দ্বীনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 

সৈয়দ সুলতানের শিষ্য মোহাম্মদ খান একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইনি ১০৫৩ 
হিজরা বা ১৬৪৫ শ্রীষ্টাব্ে “মক্তুল হোসেন” নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন । 
এই কাব্যটিতে কারবালার করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়ছে । মোহাম্মদ খান সংস্কৃত 
ভাষা যে খুব ভাল জানিতেন এবং হিন্দু পুরাণসমূহ যে তাহার ভাল করিয়া পড়া 
ছিল, তাহার পরিচয় তাহার এই কাব্য হইতে পাঁওয়! যায়। তাহার রচনা-রীতি 
অত্যন্ত পরিশুদ্ধ। মোহাম্মদ খাঁন “সত্য-কলি-বিবাঁদ-সংবাঁদ' বা! 'যুগ-সংবাদ' নামে আর 
একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন ; ইহাতে সত্যযুগ ও কলিষুগের কাল্পনিক বিবাদের 
বর্ণনা দেওয়। হইয়াছে । 'ন্তু,ল-হোসেন? কাব্যে মোহাম্মদ খান নিজের মাতৃকুল ও 
পিতৃকুলের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখ! যাঁয় যে, উভয় কুলেই অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহার পিতৃকুলের লোকেরা বহু পুরুষ 
ধরিয়! টট্টগ্রামের শাঁসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিত্বয়-_-দৌলত কাজী 
ও আলাওল আবিভূতি হন। ইহার! আরাকানের রাজধানী রোলাঙ্গ নগরে বসতি 
স্বপন করিয়াছিলেন এবং আরাকানরাজের অমাত্যদের কাছে পৃষ্টপোধণ লাভ 
করিয়া কাব্য রচন! করিয়াছিলেন । দৌলত কাজী আরাঁকানরাজ শ্রীস্থধর্মার 


বাংল! সাহিত্য ৪১১ 


(রাজত্বকাঁল ১৬২২-৩৮ খ্রীঃ) সেনাঁপতি লস্কর-উজীর আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষণ 
লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার আদেশে 'দতী ময়নামতী” নামে একথাঁনি কাব্য. 
রচন] করিয়াছিলেন । কাব্যটি সাধন নামে একজন উত্তর-ভাঁরতীয় কবির লেখা 
“মৈনা সৎ নামে একটি ছোট হিন্দী কাব্যের আধারে রচিত। এই কাব্যের নায়িকা 
সতী ময়নামতী স্বামী লোর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়! যে বিরহ-নত্রণা ভোগ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার বর্ণনায় দৌলত কাজী অপরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সংহত 
্বপ্পপরিমিত ভাঁবঘন উক্তিসমূহের মধ্য দিয়া কাব্যরন স্থ্টি কর! দৌলত কাজীর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই কাব্যে ময়নামতীর বাঁরমাস্থা অত্যন্ত মর্মস্পর্শা ও কাব্যরস- 
পূর্ণ রচনা। তবে দৌলত কাঁজীর আকন্িক মৃত্যু হওয়ার ফলে “সতী ময়নামতী' 
কাব্য অসম্পূর্ণ থাঁকিয় যাঁয়। দীর্ঘকাল পরে আলাল এই কাব্যকে সম্পূর্ণ 
করেন। 

আলাঁওল তাহার বিভিন্ন কাব্যে নিজের জীবনকাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ 
করিয়! গিয়াছেন। তিনি ১৬০০ শ্বীঃর কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাছার 
পিতা ফতেহাবাদের (আধুনিক ফরিদপুর অঞ্চল) স্বাধীন ভূম্বামী মজলিস কুতুবের 
অমাত্য ছিলেন। একদিন জলপথ দিয়! যাঁইবাঁর সময় আলাঁওল ও তাঁহার পিতা 
পতৃতিজ জলদন্থ্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। আলাওলের পিতা পতুগিজদের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন। আলাওল কোনক্রমে অব্যাহতি লাভ করিয়া 
ঈ্াতরাইয়। আরাকানের কুলে আসিয়া উঠেন। ইহার পর আলাওল আরাকান- 
রাঁজ্যের অশ্বারোহী-বাহিনীতে নিযুক্ত লইলেন । 'আলাওলের উচ্চ কুল, পাত্তিত্য 
ও সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য তাহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল। রাজ্যের প্রধান 
কর্তা মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুর আলাওলকে নিজের গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া 
তাহার পৃষ্ঠপোষণ করিতে লাঁগিলেন। মাঁগনের অনুরোধে আলাওল পদ্মাবতী? 
নামে একটি কাব্য লিখিলেন ; কাঁব্যটি জায়সী নামক উত্তর ভারতীয় স্ফী মুনল- 
মান কবির লেখ] “পদমাঁবৎ' নামক কাঁব্যের' (রচনাকাল ষোঁড়শ শতকের মধ্যভাগ) 
স্বাধীন অন্গবাদ। “পন্মাবতী” আরাঁকানরাজ থদো-মিনতাঁরের রাজত্বকালে 
( ১৬৪৫-৫২ শ্রীঃ ) রচিত হয়। “পদ্াবতী'র মধ্যে রোমাঁ্টিক উপাদান এবং 
অধ্যাত্ম-অন্ৃভূতির আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হওয়ায় কাব্যটি অভিনবত্ব ও উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে । হিন্দু পুরাঁণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলাওলের প্রগাঢ় 
জ্ঞানের নিদর্শনও এই কাব্যে পাই। বৈষ্ণব পদাঁবলীর প্রভাবও এই কাব্যে দেখা 


-৪১২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


যার়। মোটের উপর 'পদ্মাবতী' কাব্য হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক এবং 'এইটিই 
আলাগলের শ্রেষ্ঠ রচনা । 

'পদ্মাবতী'র পরে আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে “নৈফুলমুল্কৃবদি- 
উজ্জামাল* নামে একটি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। এটি এ নামের একটি 
ফার্সী কাব্যের বঙ্গা্থবাদ। মাগন ঠাকুরের আকম্মিক মৃত্যুর ফলে এই কাব্যের 
রচনায় ছেদ পড়ে। কয়েক বৎসর পরে সৈয়দ মুনা নামে একজন সদাশয় ব্যক্তির 
আজ্ঞায় আলাওল কাব্যটি শেষ করেন। আলাওল আরাঁকাঁনরাজের মহাঁপাজ্ 
সোলেমানেরও পৃষ্ঠপৌষণ লাভ করিয়াছিলেন । সোলেমানের অস্থরোধে আলাওল 
দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য “সতী ময়নামতী, সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কৰি 
হিসাবে দৌলত কাজী আলাওলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; তাহার উপর করমায়েসী 
রচনার মধ্যে আলাঁওলের নিজন্ব কবিত্বশক্তিও তেমন স্ফৃতি পায় নাই; সেইজন্য 
এই কাব্যে আলাওল-রচিত অংশ দৌলত কাজীর রচনার তুলনায় নিকৃষ্ট হইয়াছে। 
সৌলেমানের অন্থুরোধে আলাওল ঘুস্তফ গদাঁর আরবী গ্রস্থ “তোহ-ফা'র বঙ্গান্থবাদ 
করেন ; এই বইটি ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠান ও কৃত্য বিষয়ক নিবদ্ধ। আলাওলের 
“তোহ.ফা'র রচনা ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্ত ও ১৬৬৫ খ্রীষ্টাবে শেষ হয়। 

কিন্তু ঘটনাচক্রে আলাওল এক বিপদে পড়েন; শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র 
শুজা ওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হইয়। আরাকানরাঁজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরাকানরাজ শ্রীচন্রন্ধর্ার সহিত বিবাদ 

করিতে গিয়া আরাকানরাজের আজ্ঞায় মপরিজনে নিহত হন। শুজার সহিত 
আলাওলের মেলামেশা ছিল। তাই আলাওলের জনৈক শক্র আলাঁওলের নামে 
রাজার মন বিষাক্ত করিয়া দিয়! আলাওলকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করাইল । পঞ্চাশ 
দিন পরে রাজা আলাওলের নির্দোধিতার প্রমাণ পাইয়৷ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন 
এবং তীহার শক্রর প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন । কিন্তু মুক্তি পাইয়া! আলাঁওল অপরি- 
সীম দারিদ্র্য ও ছুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইলেন। এগারে! বনর এইভাবে কাটিবার 
পর আলাওল মজলিস নবরাজ নামে একজন রাজ-অমাত্যের পৃষ্ঠপোষণ লাভ 
করিলেন। ইহার আদেশে আলাওল “সেকেন্দারনামা? নামে একটি কাব্য রচন! 
করিলেন ; এটি নিজামীর লেখা ফার্সী কাব্য “সেকেন্দারনামা'র বঙ্গাম্থবাদ । 
আলাঁওল আরাঁকানরাঁজের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপৌঁষণও লাভ করিয়া- 
ছিলেন এবং তীহার অন্থরোধে “সঞ্চপয়কর নামে একটি কাব্য লেখেন; 


বাংলা সাহিত্য ৪৩৬. 


বইটি নিজামীর “হপ্তপয়কর' নামক সগ্ু-কাহিনী বর্ণনামূলক ফাঁসাঁ কাব্যের 
অন্ুবাদ। 

আলাওল 'রাগনাধা* নামা একটি সঙ্গীতশান্্ব বিষয়ক গ্রস্থও লিখিয়াছিলেন। 
কিছু রাঁধারৃষ্-বিষয়ক পদও তিনি রচনা করিয়াছিলেন । 

পল্মাব হী? ভিন্ন অন্য কোন রচনায় আলাওল উল্লেখষোগ্য দক্ষতার পরিচয় 
দিতে পারেন নাই। 

অন্যান্য মুসলমান কবিরা নান! ধারা অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । 
এখানে কয়েকটি প্রধান ধারা এবং এ সব ধারার প্রধান প্রধান কবিদের নাম 
উল্লিখিত হইল । 


(ক) হিন্দী রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ 

অস্তত ছুইটি হিন্দী রোমািক কাব্য বাংলায় একাধিক কবি কর্তৃক অনুদিত বা 
অন্ুষ্থত হইয়াছিল। প্রথম--কুত্বনের 'মৃগাবতী' (রচনাকাল ৯০৯ হিজরা বা 
১৫০৩ শ্ীঃ)) এই কাব্য অবলম্বনে কয়েকজন মুসলমান কবি বাংলা কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন; তীহাদের মধ্যে মুহম্মদ খাতের ও করিমুল্লার নাম উল্লেখযোগ্য । 
তারপর, মনোহর ও মধুমালতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে হিন্দীতে কয়েকটি কাব্য 
রচিত হইয়াছিল। এই সব কাব্য অবলম্বনে বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন 
মুহম্মণ কবীর, সৈয়দ হামজা ও সাঁকের মামুর। 


(খ) ফাসী রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ 


ফামী ভাষায় রচিত রোমান্টিক কাব্যগুলির এক বৃহদংশই *লায়লি-মজঙ্ছ” এবং 
'ইউন্থুফ-জোলেখা'র প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। কয়েকজন 
মুদলমান কবি এইসব কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ করিয়া বাংল কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। বাংল! 'লায়লি-বজন্ু'-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চট্টগ্রাম-নিবাসী 
কবি বাহরাম খান। ইনি “নিজাম শাহ” উপাঁধিধারী আরাকান ও চট্টগ্রামের 
অধিপতি শ্রীচন্ত্রহধর্মীর “দৌলত-উজীর” ছিলেন এবং গুরঙ্গজেবের রাঁজত্বকাঁলে 
( ১৬৫৮-১৭০৭ গ্রীঃ) কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন। বাংল! “ইউহ্ৃফ-জোলেখা'র 
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রচয়িতাদের মধ্যে সর্যশ্রেষ্ঠ শাহ মোহাম্মদ সগীর ( ব1 “সগিরি* )। ইহাঁর কাব্যের 
ভাষা হইতে এবং কাব্যের উপর জামীর (€ ১৪১৪-৯২ খ্রীঃ) ফারসী “ইউনুফ- 
জোলেখা'র প্রভাব হইতে মনে হয়, ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেযার্ধের লোক । কেহ 
কেহ শাহ মোহাম্মদ সগীরকে বাংলার স্থলতান গিয়াঙ্ছদ্দীন আজম শাহের ( রাজন্ব- 
কাল ১৩১*-১৪১০ খ্রীঃ) সমসাময়িক মনে করেন, কিন্তু এই মত কোনমতেই 
সমর্থন করা যায় না। 


(গ) নবীবংশ, রস্থুলবিজয় ও জঙ্গনাম। 


'নবীবংশ" পয়গম্ধরদের কাহিনী, 'রস্থুলবিজয়' হজরত মুহম্মদের কাহিনী ও 
'জন্গনামা” যুদ্ধের (বিশেষত ইসলাম-ধ্ম-প্রচারকদের ধর্মযুদ্ধের ) কাহিনী অবলম্বনে 
লেখা কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যগুলি হরিবংশ ও মহাভারতের অনুসরণে রচিত। 
ধীহীরা এই জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা৷ 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। অন্তান্ রচয়িতাঁদের মধ্যে হায়াৎ মামু, শাহ! বদিউদ্দীন, 
শেখ চাদ, নসক্ুল্লা খান ও মনস্থরের নাম উল্লেখ করা৷ যাইতে পাঁরে। ইহাদের 
মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হায়াৎ মামুর্দই শ্রেষ্ঠ । ইনি “মহরমপর্ব নামে 
যে বইটি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল 
দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে । ইহা! ভিন্ন হায়াৎ মামু “চিত-উথ্থান'ঃ “হিতজ্ঞান 
বাণী' ও 'আদ্দিয়!-বাঁণী' নাঁমে তিনটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে “চিত্ত- 
উখান" কাব্য হিতৌপদেশের ফাপী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। 


(ঘ) পীর ও গাজীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাহিনী 

'গীর' অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মগুরু এবং গাজী” অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের 
যোদ্ধাদের লইয়া! বঙ্গীয় মৃসলমাঁন কির! অনেক কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই 
শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে “গরীব ফকীর"”-এর “মাঁণিকপীরের গীত" এবং ফরয়জুল্লার 
“গাজীবিজয়” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

গীর-মাহাত্মযমূলক কাব্যগুলির মধ্যে “সত্যপীরের পাচালী'র নাঁম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তবে ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া পরবর্তী প্রসঙ্গে 
ইহার সম্বন্ধে স্বতগ্রভাবে আলোচনা কর! হইবে । 


বাংল! সাহিত্য ৪১৫ 


(ড) পদাবলী ৃ 
বাংলার মুলমান কবির হিন্দু কবিদের অনুসরণে কৃষ্ণলীল! বিষয়ক অনেক 
পদ রচন। করিয়াছেন 1 তন্মধ্যে বল! বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধীয় পদই 
সংখ্যায় অধিক। রাধাকৃষণের প্রেমের মাধুর্য ইহাদের কবি-অঙ্ৃভৃতিকে দোলা 
দিয়াছিল বলিয়াই ইহারা এই সমস্ত পদ রচনা। করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। অবশ্য ছুই একজনের পদে ভাবের যে আন্তরিকতা দেখা যায়, তাহ! 
হইতে মনে হয় ইহাদের অন্তরে প্রকৃত ভক্তিও ছিল। যে সমস্ত মুনলমান কবি* 
পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সৈয়দ মূর্তজার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ- 
যোগ্য। ইহাঁর একটি পদে (শ্যাম বধু আমার পরাণ তুমি') ভাবের যে গভীরতা 
দেখা যায়, তাহ। চণ্তীদান ও জ্ঞানদাসের পদকে ম্মরণ করায়। অন্যান্ত মুসলমান 
পদকর্তাদের মধ্যে নাসির মামুদ, শাহা আকবর, গরীবুল্লা» গরীব খাঁ, আলী রাজা 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । চৈতন্যদেবের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণন! করিয়াও কোন 
কোন বাঁডালী মুসলমান কবি পদ রচনা! করিয়াছিলেন 


(৮) গাথা 
বাংলার মুললমান কবিদের লেখা গাথাকাব্য বেশ কয়েকখানি পাওয়া 
গিয়াছে। এই গাথা-কাব্যগুলির অধিকাংশই প্রণয়বিষয়ক। ইহার্দের মধ্যে 
সরূফের “দামিনী-চরিত্র” কোরেশী মাগনের “চন্দ্রাবতী” এবং খলিলের “চন্দ্রমুখী- 
পুঁথি'র উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই মব গাথা-কাব্যের কাহিনী এ দেশে 
লোকমুখে প্রচলিত ছিল বলিয়৷ মনে হয়। 


(ছ) সাধনতত্ব-সন্বন্ধীয় নিবন্ধ 
কোন কোন বঙ্গীয় মুললমান কবি সাধনতত্ব বিষয়ক নিবন্ধও রচনা করিয়াঁ 
ছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বাউল-দরবেণী সাধনতত্ব সম্বন্ধীয় 
গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ; যেমন, আলী রাজা বিরচিত 'জ্ঞানসাগর' ও “সিরাজকুলুপ; | 


১৩। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পাঁচালী 
বহু শতাব্দী ধরিয়া বাংলার হিন্দু,ও মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করিয়া 
'আসিলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়! উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সেতু রচনার প্রচেষ্টা 
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খুব বেশী হয় নাই। সত্যনারায়ণ বা! সভ্যপীরের উপাসনা! উভয় লম্প্রনায়ের মধ্যে 
প্রচলিত হুওয়া এ দিক দিয়া একটি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। “সত্যপীর' ও 
“সত্যনারায়ণ' আসলে একই উপান্তের দুইটি রূপ । এই দুইটি রূপের মধ্যে কোন্টি 
প্রাচীনতর, তাহ! বলা ছুবহ। “সত্যনারায়ণ” প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে 
হিন্দু দেবতা পরবর্তাঁ কালে মুসলমানী প্রভাবে “পীর-এ পরিণত হইয়াছেন, 
'সত্যপীর' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে “পীর” হিন্দু প্রভাবে দেবত। বনিয়াছেন। 
যাহা হউক, 'সত্যনারা়ণ-এর পূজা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্য প্রচলিত, “সত্যপীর” 
এর উপাসনা! হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রনায়ের মধ্যেই প্রচলিত । *“সত্যপীরে'র 
উপাসনার সময়ে মুসলমানী রীতি অনুযায়ী “সিরুনি' নিবেদন করা হইয়া থাকে । 
“সত্যনারায়ণ-এর হিন্দুমতে পূজার সময়েও “সির্নি' নিবেদন করা হয়। 

“সত্যনারায়ণের “পাঁচালী” ব্রতকথা এবং পূজার সময়ে ইহা পঠিত হয়। ইহাঁর 
কাহিনী ছুইটি-_ প্রথমটি ধর্মমঙ্জলের ধর্মঠাকুরের আবির্ভাবের কাহিনীর মত, 
দ্বিতীয়টি চণ্তীমগ্ডলের ধনপতির কাহিনীর মত। '“সত্যনারায়ণের পাঁচালী”- 
রচয়িতাদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর, রায়গুণাঁকর ভাবতচন্দ্র, কবিবল্লভ, 
জয়নারায়ণ সেন, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম প্রভৃতি কবির নাঁম উল্লেখযোগ্য । আরও 
বু কবি এই পাঁচালী লিখিয়াছিলেন । 

“সত্যপীরের পাঁচালী'-ও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন পাঁচালীতে 
বিভিন্ন ধরনের কাহিনী দেখা যায় । কোন কাহিনীতে দেখা যায় যে, সত্যপীর 
“আল বাদশাহ” নামক জনৈক নৃপতির কন্যার কাশীন-পুত্ররূপে অবতীর্ণ, কোঁন 
কাহিনীতে দেখি তিনি নারীরূপে “হাসেন শাহ] বাঁদশা”্র কামনা নিবুত্ত করিতে- 
ছেন, আবার কোন কাহিনীতে অন্ত কিছু । সবগুলি কাহিনীতেই দেখ' যায় সত্যপীর 
তাহার কপাঁভাজন ব্যক্তিদের দিয়া পৃথিবীতে তাহার উপাসন! প্রবর্তন করাইতে- 
ছেন। “সত্যপীরের পাঁচালী*রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণহরি দাস, শঙ্কর, কবি কর্ণ, 
নায়েক ময়াজ গাজী, আরিফ, ফয়জুল্ল। প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

এখানে উল্লেখযোগ্য, “সত্যপীর* ভিন্ন আরও কয়েকটি উপাস্তের উপাসনা হিন্দু 
ও মুনলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। হিন্দুর! বনছুর্গা, ঠাকুর 
গোরাচাদ, কালু রায় (কুমীরের দেবতা), দিদ্ধা! মংস্তেন্দ্রনাথের পুজা! করে, এই সব 
দেবতাই মুসলমানদের কাছে যথাক্রমে বনবিবি, পীর গোরা, কালু শাহ এবং 
মোছরা পীর রূপে উপাসিত হইয়াছেন । এই সব উপাস্তের প্রশস্তি-বর্ণনামূলক 
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পাচালীও উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই রচনা করিয়াছেন। তবে সেগুলির 
সাহিত্যিক মূল্য বেনী নয়। 


১৪। নাথ-সাহিত্য 

বাংলার নাথ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সাধনতত্ব এবং এ সম্প্রদায়ের আদি গুরুদের 
কাহিনী অবলম্বনে বাংল! ভাঁষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । নাথ সম্প্রদায়ের 
সাধন-প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র । অন্য সমস্ত সম্প্রদায় সাধন করেন মৃত্যুর পরে যুক্তি 
লাভের জন্য; আর নাথদের সাধনার লক্ষ্য নরদেহের অমরত্ব অর্জন করিয়। 
জীবদ্দশাতেই মুক্তিলাঁভ করা; এই সাধনার মূল অঙ্গ সংযম, ব্রহ্ষচর্য এবং “কায়া- 
সাধন” নামক যৌগিক প্রক্রিয়া ; নাথদের মতে প্রতি মানুষের মস্তকে অমৃতক্ষরণ- 
কারী চন্দ্র এবং নাভিদেশে অম্ৃতগ্রাপী সুর্য থাকে ; “কায়া-সাধন” নামক যৌগিক 
প্রক্রিয়ার দ্বারা চন্দ্রের অমুতকে ক্ষরিত হইতে না দিয়া সুর্যের গ্রাম হইতে রক্ষা 
কর! যায় এবং তাহা করিলেই অমরত্ব লাভ করা যাঁয়। নাথদের আদি গুরু ব1 
আদি সিদ্ধা চাঁরজন---মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাঁড়িপা ও কান্ুপা। গোরক্ষনাথ 
মীননাথের শিষ্ত এবং কানুপ। হাঁড়িপার শিষ্য । ইহাঁর1 সকলেই এ্রতিহাসিক 
ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়ঃ তবে ইহাঁদের সম্বন্ধে যে কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে, 
সেগুলির মধ্যে অলৌকিক উপাদান এত অধিক যে, তাহ] হইতে সত্য নির্ধারণের 
কোন উপায় নাই । | 

বাংলার নাথ-সাহিত্যের কাহিনী মূলত ছুইটি--গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনী 
এবং হাঁড়িপা-কানুপা-ময়নামতী-গোগী্টাদ্ের কাহিনী । প্রথম কাহিনীতে দেবী 
গৌরীর ছলনায় গোরক্ষনাঁথ ব্যতীত আর তিনজন আদি সিদ্ধা অর্থাৎ মীননাথ, 
হাঁড়িপা ও কানুপার প্রবঞ্চিত ও শাপগ্রস্ত হওয়া, শাপগ্রন্ত মীননাথের কদলী 
দেশে নারীদের রাঁজ্যে রাজা হওয়া এবং গোরক্ষনাথের নর্তকী-বেশে মীননাথের 
সভায় গমন করিয়া তত্বোপদেশ দ্বার! তাহার চৈতন্য-সম্পাদন বণিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় কাহিনীতে শাপগ্রস্ত হাঁড়িপার হাড়ি ( মেথর ) হইয়! রানী ময়নামতীর 
রাজ্যে যাওয়া, তাহার পরিচয় পাইয়! রানী ময়নামতীর নিজ পুত্র 
গোবিন্মচন্ত্র বা গোপীঠাদকে তাহার নিক দীক্ষ। লওনাইবাঃ চেষ্টা, 
গোপীচাদের দীক্ষা লইতে অনিচ্ছা, তাহাকে ঘরে রাখিতে তাহার রানীদের 
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প্রয়াস, গোপীর্টাদ কর্তৃক হাড়িপাকে মাটির নীচে পু'তিয়। রাখা, কাছপা 
কর্তৃক হাঁড়িপার উদ্ধার সাধন এবং শেষ পর্যন্ত হাড়িপার কাছে গোপী- 
চাঁদের দীক্ষাগ্রহণ বণিত হইয়াছে। এই ছুইটি কাহিনী অবলম্বনে যেসব 
লেখক গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের সকলেই নাথ সম্প্রদায়ের লোক 
নহেন, এমনকি সকলে হিন্দুও নহেন। কেহ কেহ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। 
তবে ইহাদের রচনাগুলি নাঁথ- সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে পঠিত ও আদৃত 
হইত। প্রথম কাহিনী লইয়! একটিমাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 
“গোরক্ষবিজয়” । “শোরক্ষবিজয়' কাব্যের বিভিন্ন পু থিতে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র দাস, 
শ্যামদাঁস সেন, ভীমদাঁস, ভীমসেন রায় প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায়। তবে 
অধিকাংশ পুঁথিতেই ফয়জুল্লার ভণিত1 পাওয়া যায় বলিয়া এবং আরও কয়েকটি 
বিষয় হইতে মনে হয়, ফয়জুললাই “গোরক্ষবিজয়* কাব্যের রচয়িতা । “গোরক্ষবিজয় 
কাব্যের রচনাকাল ১৭০০ শ্রীঃর কাছাকাছি বলিয়া! মনে হয়। অবশ্ঠ, এই কাব্যের 
কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে কোন কোন প্রাচীনতর বাংল! রচনার মধ্যে পাওয়া 
যায়। মিথিলাতে বহু পূর্বে--পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে-_বিগ্যাঁপতি এই কাহিনী 
অবলম্বনে “গোরক্ষবিজয়' নাটক রচন1 করিয়াছিলেন । “গোরক্ষবিজয়* কাব্যের 
মধ্যে নাথ ধর্মের সাধনতত্ব সম্বন্ধীয় কথ! প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার কাব্যরস 
কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে । তবে এই কাব্যে গোরক্ষনাথ তাহার উন্নত চরিজ্র, 
দৃপ্ত পুরুষকাঁর, অটল অধ্যবসায় ও অবিচলিত গুরুভক্তির মধ্য দিয়া এবং 
মীননাথ ভোগলিপ্সা ও কুদ্ছুসাধন-বিমুখতাঁর মধ্য দিয়া জীবন্ত চরিত্র হইয়া 
উঠিয়াছেন। কাব্যটির মধ্যে শিষ্ত কর্তৃক গুরুর উদ্ধার বণিত হইয়াঁছে-_বিষয়বস্ত 
হিসাবে ইহা খুবই অভিনব ও মধুর। এই কাব্যের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে 
একটা প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। “গোঁরক্ষবিজয়ে” নারী জাতিকে 
খুব হেয় করিয়! দেখানো হইয়াছে। 

নাথ সাহিত্যের দ্বিতীয় কাহিনীটি অর্থাৎ গোপী্টাদ-ময়নামতীর কাহিনী 
লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেপালে এই 
কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক রচিত হয়, তাহার সংলাঁপ নেওয়ারী ভাষায় রচিত 
হইলেও গানগুলি বাংলায় রচিত ; রচনা হিসাবে ইহার অভিনবত্ব থাঁকিলেও ইহার 
সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নয়। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত তিনটি বাংলা 
কাব্য পাওয়া গিয়াছে - ইহাদের রচয়িতাঁদের নাম ছুূর্লত “মল্লিক, ভবানী দাস ও 
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শুকুর মুহদ্মন। দুর্লভ মল্লিকের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রচনা ভবানী- 
'দান ও স্থুকুরের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মনে হয়। তিনটি 
-কাবোর মধ্যে ছূর্লভ মঙ্লিকের রচনাটিই শ্রেষ্ঠ ) ভবানীদাঁসের রচনা কতকটা বৈধব- 
'পদাবলী-প্রভাবিত ও মধ্যে মধ্যে কৌতুকরসোদ্ধীপক-) স্থকুরের রচনা স্থানে স্থানে 
বেশ স্থখপাঠ্য, তবে ইহাতে ময়নামতী, হাড়িপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে 
কতকটা হেয় করিয়! দেখানে। হইয়াছে । ইহা! ভিন্ন গোগীঠাদ-ময়নামতীর কাহিনী 
'লইয়! একটি ছড়াও রচিত হইয়াছিল, সেটি রংপুর অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে 
প্রচলিত ছিল; এই ছড়াটির সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় রূপই পাওয়া গিয়াছে; 
ছড়াটি বাংলার লোক-দাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন ; এটির পরিণতি মিলনাস্ত। 
গোগীঠাদ-ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত সমস্ত রচনাঁতেই মানবিক রমের 
আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গোপীর্টাদের সন্গ্যাসে তাহার রানীদের বিরহ- 
বেদনা সব রচনাতেই মর্মম্পধিরূপে বণিত হইয়াছে । গোগীঠাদ-ময়নামতীর 
কাহিনীর উদ্ভব সম্ভবত বাংলাদেশেই, কারণ সর্বত্রই গোপী্টাদকে বঙ্গের রাজা 
বল! হইয়াছে । কিন্তু এই কাহিনী বঙ্গের বাহিরেও তভাঁরতের বিভিন্ন রাঁজ্যে-_ 
বিহার, উড়িস্তা, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, এমন কি সুদূর মহারাষ্ট্রেও প্রচলিত ছিল 
ও আছে, এইসব রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটিতে বাংলা দেশের 'রচনাগুলির 
তুলনায় প্রাচীনতর গোগীটাদি-বিষয়ক রচনা পাওয়া গিয়াছে, এখনও এইসব স্থানে 
যোগী সন্নাঁসীরা গোপীচাদের গাথা গান গাহিয়া ভিক্ষা করে; কিন্তু বাংলা 
দেশে এক উত্তর বঙ্গ ভিন্ন আর কোথাও জনসমাজে এই কাহিনীর প্রচলন 
নাই । গোগীটাদ-ময়নামতীর কাহিনীর মত বাংলার আর কোন কাহিনীই 
'বাংলার বাহিরে এতখানি ব্যাপ্তি লীভ করিতে পারে নাই। 


১৫। মঙ্গলকাব্য 
“মঙ্গলকাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা । “মঙ্গলকাব্য' 
বলিতে দেবদেবীর মাহাত্মাবর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য বুঝায় । বাংলাদেশে অসংখ্য 
লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পুজা! প্রচলিত ছিল। মুমলমান আমলে 
হিন্দুদের মধ্যে এইসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা সবিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছিল। বিধর্মী 
'রাজশক্তি হিন্দুদের উপর অনেক সময় উৎগীড়ন করিত) ইহ। ভিন্ন সর্প, ব্যাস্ত 


২০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বন্তা, ছুতিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপদও সে যুগে খুব বেশী মাত্রায় ছিল। এই সমস্তঃ 
সন্কট হইতে পরিস্ত্রাণ পাইবাঁর অন্ত কোন উপায় ন1 দেখিয়া! বাঙালী হিন্দুরা দেব- 
দেবীদের শরণাপন্ন হইত। এইভাবে যেমন এসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা! বাড়িতে 
থাকে, তেমনি কবির তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা! করিয়। মঙ্কলকাব্যও রচন। করিতে. 
থাকেন। 

মঙ্গলকাব্যের ধারায় তিন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যকে প্রধান বলা যাইতে পারে- 
মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। ইহ! ব্যতীত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কাঁলিকা- 
মঙ্গল, রায়মঙ্গল, .শীতলামঙগল, যণীমঙ্গল, লম্ষ্রীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, হূর্যমঙ্গল, গঙ্গা- 
মঙ্গল প্রভৃতি অন্যান্য বছু মর্গলকাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল । 

মঙ্গলকাব্যগুলি বিপুল জনপ্রিয়ত! অর্জন করিয়াছিল। সবলাধারণের মধ্যে 
এগুলি সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সেযুগের বাঁডালী সমাজের 
আঁলেখ্য লাভ কর। যাঁয় এবং বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখিতে 
পাওয়া! যাঁয়। এইজন্য মঙ্গলকাব্যগুলিকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে 
পারে। ৃ 
প্রতি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অবতারণা দেখা 
যাঁয়। যেমন, কাব্যের স্থচনায় বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, শাপভরষ্ট দেবদেবীর 
কাব্যের নায়ক-নায়িকা রূপে জন্মগ্রহণ করা, নারীদের পতিনিন্দা, অন্তঃসত্বা রমণীদের, 
গর্ভের বর্ণনা, খাছ্যের বর্ণনা, বিবাহের বর্ণনা, চিত্রলিখিত কাচুলীর বর্ণনা, 
'বারমান্তা, অর্থাৎ বার মাসের সখ বা ছুঃখের বর্ণনা । মঙ্গলকা ব্যগুলির গান 
এক মঙ্গলবার রাত্রিতে স্থরু হইয়া পরের মঙ্গলবার রাত্রিতে শেষ হইত। 


(ক) মনসামঙল 
সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের ধারাতেই এ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
রচনার নিদর্শন মিলিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্টাত্রী দেবী মনসার 
মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে । মনসার পূজা করিলে সর্পের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া 
যায় বলিয়! লোকের বিশ্বাস। এই মনস] দেবীর এঁতিহ খুব প্রাচীন। কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে খথেদে মনপার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। লৌকিক এ্রতিহ- 
মতে মনসা শিবের কন্যা, চণ্ডী ইহার বিমাতা ; ঈর্ষযার বশে চণ্ডী ইহার এক চক্ষু 


বাংল! সাহিত্য ৪২১ 


নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; এইজন্য ইহাকে অভক্তেরা “কাণী* বলিয়া অভিহিত 
করিত। ইহা! ভিন্ন লৌকিক এ্রতিহো মনস! আস্তিক-জননী জরৎকাঁরুর সহিত 
অভিক্না। 

মননামঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই । মনসা বণিক চন্দ্রধর বা 
চাঁদ সদাগরকে দিয়! তীহার পৃজ| করাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করেন, কিন্ত 
চাদ সদাগর শিবের ভক্ত বলিয়া তাহাতে রাজী হন নাই; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়! 
মনসা চাদ সদীগরের ছয় পুত্রের জীবন নাশ করেন। টাদের হতাঁবশিষ্ট একমাত্র 
পুত্র লখিন্দরের বিবাহের রাত্রে মনসার প্রেরিতা সপিণী কালনাগিনী লখিন্দরকে 
নংশন করিয়া সংহার করে। লখিন্বরের স্ঠোপরিণীতা স্ত্রী ব্ছেল! ম্বামীর শব 
লইয়া! একটি ভেলায় চড়িয়! ভাসিয় যায় এবং স্বর্গে পৌছিয়া নৃত্যগীত প্রভৃতির 
দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করিয়া--শেষ পর্যস্ত মনসারও ক্রোধ শাস্ত করিয়! স্বামীর ও 
মৃত ভাশুরদের প্রাণ ফিরাইয়! আনে । অতঃপর দেশে ফিরিয়। বেহুল! চাদলদাগরকে 
সনির্বন্ধ অন্থরোঁধ করিয়া তাহাকে দিয়! মনলার পৃজা করাঁয়। 

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কাঁনা হরি দত্ত। ইহার কাব্য অনেকদিন 
বিলুপ্ত হইয়াছে, তবে সেই কাব্যের ছুই একটি পদ পরবর্তী কোন কোন কবির 
কাব্যের মধ্যে দেখা যায় । 

*  ধাহাঁদের লেখা 'মনসাঁমঙ্গল পাওয়! গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কৰি 
বৈচ্যজাতীয় বিজয় গুপ্ত। ইহার নিবাস ছিল বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত 
ফুললশ্রী গ্রামে । “খাতু শুন্ত বেদ শশী” অর্থাৎ ১৪০৬ শকে (১৪৮৪-৮৫ খ্রীঃ) 
“হোসেন শাহ” অর্থাৎ জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহের (ইহার দ্বিতীয় নাম ছিল “হোসেন 
'শীহ') রাজত্বকালে বিজয় গু মনসামঙ্গল রচনা করেন--এই কথা তাহার 
'মনসামঙ্গলে'র উপক্রম হইতে জানা যাঁয়। বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন যে দেবী 
মনসার কাছে হরি দত্তের “মনপামঙ্গল' গ্রীতিকর না হওয়াতে এবং এ 'মনসামঙ্গল' 
লুপ্তপ্রায় হওয়াতে তিনি বিজয় গুপ্ুকে হ্বপ্লে দেখা দিয়া “মনসামঙ্গল' রচনা করিতে * 
বলিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তের “মনসামঙ্গল' শক্তিশালী হাতের রচনা । চাদসদাঁগরের 
পত্বী সনকাঁর মমতা-করুণ মাতৃমৃন্তিটি ইহাতে খুব উজ্জ্রমভাবে ফুটিয়াছে। বিজয় 
গুপ্তের রচনা খুব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই কারণে তাহাতে 
'অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ভাষাও আধুনিকতাপ্রাপ্ত 


'হইয়াছে। 


৪২২ বাংল৷ দেশের ইতিহাস' 


বিজয় গুপ্তের পরে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অস্তরগতি বাছুড়িয়া গ্রাম। 
নিবাধী ত্রাক্গণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঞ্গল রচনা করেন--“সিচ্ধু ন্দু বেদ 
মহী শক” অর্থাৎ ১৪১৭ শ্রকাব্ে (১৪৯৫-৯৬ শ্রীঃ)। বিপ্রদ্দাসের “মনসামঙ্লে” 
কাহিনী খুব বিস্তৃত আকারে মিলিতেছে। এই গ্রন্থে মনসার পুজ্জাপদ্ধতির খুব 
বিশদ বর্ণনা পাঁওয়া যায়। তবে বিপ্রদাসের 'নসামঙ্গলে অনেকগুলি আধুনিক 
স্থানের উল্লেখ থাক1র জন্য কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে এই কাব্যের সবটাই প্রাচীন, 
বা! অকৃত্রিম নয়। 

“মনসামঙলে'র আর একজন প্রাচীন কবি কায়স্থজাতীয় নারায়ণদেব | ইহার 
নিবাম ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বোরগ্রামে। নারায়ণদেব 
“স্ুকবি বা “ম্ুকবিবল্লভ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কাব্যের ভাষা 
বেশ প্রাচীন ; রচনাকাল সঠিকভাবে জাঁন1 যাঁয় না; ভাষা দেখিয়া কাব্যটিকে 
যোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়] মনে হয় । নারায়ণদেবের “মনসামঙ্গলে' চাদসদাগরের 
চরিত্রটি অত্যন্ত জীবস্ত। চাদের ছুর্জয় ব্যক্তিত্ব ও আদম্য পুরুষক+র নারায়ণদেব 
অত্যন্ত চমৎকারভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। নারায়ণদেবের চাদসদাগর শেষ 
প্যস্ত মনসার নিকট নতি স্বীকার করেন নাই-_বেহুলাঁর ও ইঠ্টদেবতা শিবের 
অনুরোধ ঠেলিতে ন। পারিয়া তিনি পিছন ফিরিয়া বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্যে 
একটি ফুল ফেলিয় ধিয়াছেন মাত্র । নারায়ণদেবের “মনসামঙ্গল' প্রতিবেশী রাজ্য + 
আসামে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল, সেখানে তাহার ভাবা লোকমুখে পরিবতিত 
হইয়] অসমীয়া হইয়া গিয়াছে । আসামে নারায়ণদেব “হুকনান্সি” ( “স্থুকবি 
নারায়ণ”-এর অপভ্রংশ) নামে পরিচিত। 

অপ্র একজন প্রাচীন ও জনপ্রিয় মনসামঙ্গল-রচয়িতা বংশীদাঁদ। ইহার 
নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাটপাড়ী (বা পাতুয়ারী) গ্রামে । 
ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের লোক । বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল পূর্ববঙ্গে অতান্ত' 
জনপ্রিয় হইয়াছিল। সেখানে নারীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই 'মনসামঙ্গল” গাওয়া 
হইত। পূর্ববঙ্গের বহু লোকে এই 'মনসাম্ল আগ্যন্ত কস্থ করিয়া রাখিয়াছে। 
বংশীবদনের কন্তা চন্দ্রাবতীও কবি ছিলেন। তিনি একটি বাংলা রামায়ণ এবং 
কিছু কিছু ছড়া রচন৷ করিয়াছিলেন। তাহার ব্যর্থ প্রণয় নন্বন্ধে একটি কাহিনী 
“ময়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে পাওয়া যায় । 

মনসামঙলের শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদান ক্ষেমানন্দ। ইহার আত্মকাহিনী 


বাংল। সাহিত্য ৪২৩, 


হইতে জানা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের সেলিমাবাদ পরগণার অস্তর্গত কীখড়া গ্রামে 
ইহার নিবাস ছিল। সেখানে স্থানীয় শাদনকর্তার মৃত্যুর পরে অরাজকতা দেখ 
দিলে কবির পিতা! তিন পুত্রকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন এবং রাজা বিধুদ্বাসের 
ভাই ভরামলের কাছে আশ্রয় ও সম্পত্তি লাভ করেন। নূতন বাঁসভূমিতে একদিন 
বর্ধাকালে মাছ ধরিয়! ফিরিবার পথে কেতকাদাণ ক্ষেমানন্দ বন্সবিক্রপ্পিণী মুচিনীর 
মৃঠিধারিণী মনলার দেখা পাইলেন। মনন কবিকে মনপামজগল রচনা করিতে; 
বলিয়৷ অস্তহিত হইলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কেতকাদান ক্ষেমানন্দ 
মনসামঙ্গল রচন! করেন। সম্ভবত ইহার প্রকৃত নাম “ক্ষেমানন্দ', “কেতকাদাপ' 
(অর্থ “মনলার দাস”) উপাধি। ক্ষেমানন্দের “মনসামঙ্গল+ পশ্চিমবঙ্গে বিপুল 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। সে জনপ্রিয়তা! এখনও অক্ষুপ্ন আছে। ক্ষেমানন্দের 
“মনসামঙ্গলে'র বেহুলা একটি অপূর্ব চরিত্র; কবিত্বপ্রতিভার দিক্‌ দিয়া 
বাল্ীকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা 
বাম্ধীকির সীতার মতই করুণ ও মর্মম্পর্শী | 
কেতকাদীস ক্ষেমানন্দ ব্যতীত ক্ষেমানন্দ নামক আরও দুইজন পশ্চিমবঙ্গীয় কবি 
মনস।মঙগল রচন। করিয়াছিলেন । পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মনসা মঙ্গলরচয়িতাদের মধ্যে 
সীতারাম দা, দ্বিজ রপিক, দ্বিজ বাণেশ্বর, কবিচন্দ্র, কালিদাস ও বিষু্পালের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে কেহ সপ্তদশ শতকের, কেহ অষ্টাদশ শতকের লোক₹। 
উত্তরবঙ্গের অনেক কবিও মনসামঙ্গুল রচন। করিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে 
দুর্গাবর, বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃঞ্চ মৈত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য 
দুর্গাবর ষোড়শ শতাব্দীর, অন্তেরা সপ্তরশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোৌক। ইহাদের 
ধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যই শ্রেষ্ঠ-যদিও এই কাব্যে মাঝে মাঝে 
গ্রাম্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 


(খ) চণ্তীমঙ্গল কাব্য__মুকুন্দরাম চক্রবতা 


মনসার মত চণ্তীর এ্রতিহও খুব প্রাচীন। অস্ত্রে ও পুরাণে চত্ীদেবীর উল্লেখ 
পাওয়। যাঁয়। তবে বাংলাদেশের চতীমঙ্গলে ষে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য বণিত 
হুইয়াছে, তীহার পৌরাণিক দ্বরূপটি সম্পূর্ণ অক্ষুপ্ন নাই, তাহার সহিত লৌকিক 
প্রতিহ মিলিয় দ্বেবীকে এক নৃতন বূপ দিয়াছে। 


৪২৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


চণ্তীমঙ্গলগুলির মধ্যে দুইটি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি ব্যাধ- 
দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী ; কালকেতু অপূর্ব শক্কিধর পুরুষ এবং তাহার 
স্ত্রী ফুল্পরা সাধবী নাবী 5 ইহারা চত্তীর ক্কপা লাভ করে এবং চগ্ডীর দেওয়1 অর্থে 
বন কাটাইয়া এক নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ; ইহার পর কলিঙ্গরাজের আক্রমণের 
ফলে তাহার্দের সৌভাগ্য-সূর্য পাময়িক ভাবে রাহ্গ্রন্ত হয়, কিন্তু চণ্ডীর কৃপায় 
অচিরেই বিপদ কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়টি এক বণিক-পরিবারের--ধনপতি-লহনা- 
খুল্লনা-শ্রীমত্তর কাহিনী । প্রথমা স্ত্রী লহনা থাকা সত্বেও বণিক ধনপতি খুব্পনাকে 
বিবাহ করিয়াছিল; এই খুল্লনা সপতীর হাতে নানারূপ নির্যাতন সহ করিয়া 
অবশেষে চণ্ডীর কৃপা লাভ করে; কিস্ত শিবভক্ত ধনপতি চণ্ডীর অমর্যাদা করিয়া- 
ছিল বলিয়। তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়; সিংহলে যাইবার সময় সে পদ্ম 
ফুলের উপর দণ্ডায়মান! নারীর হস্তী গলাধঃকরণ করার এক অলৌকিক দৃষ্ত 
দেখিতে পায়, কিন্তু সিংহলের রাজাকে তাহা দেখাইতে ন] পারায় তাহাকে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়; খুল্পনার পুত্র শ্রীমস্ত বড় হইয়া পিতার 
সন্ধানে সিংহলে যায়, সেও সেই একই দৃশ্ত দেখে এবং পিংহলরাজকে তাহা 
দেখাইতে না পারায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, অবশেষে চণ্ীর কৃপায় সমস্ত 
বিপদ কাটিয়! যায়ঃ ধনপতি মুক্ত হয়, শ্রীমস্ত সিংহলের রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়া 
স্ত্রী ও পিতাঁকে লইয়! দেশে ফিরে। 

মনসামঙ্গলের মত চণ্তীমঙ্গলের রচনাও চৈতন্ত-পূর্ববর্তী যুগেই আরম্ভ হইয়া 
ছিল,-কারণ 'চঠৈতন্যভাগবতেঃ “মঙ্গলচণ্ডীর গীত (যাহা চণ্তীমঙ্গলের 
নামান্তর )-এর উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে রচিত কোন 
চণ্ডীমঙ্গলের এপর্যস্ত নিদর্শন পাঁওয়। যায় নাই। 

প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন মাণিক দত্ত। ইহার রচিত কাব্য এ পর্যস্ত.মিলে 
নাই, পরবর্তী কবিদের উক্তি হইতে তাহার অস্তিত্বের কথা মাত্র জানিতে পারা 
যাঁয়। এক মাঁণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙগল পাওয়। গিয়াছে, কিন্তু ইনি দ্বিতীয় 
মাঁণিক দত্ব--পরব্তী কালের লোক । 

ষোড়শ শতাব্দীতে ধাহাঁরা চণ্তীমঙ্জল রচন! করিয়াছিলেন (বা অন্তত 
করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়), তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজ মুকুন্ন কবিচন্দ্র, বলরাম 
কবিকঙ্কণ এবং ছ্বিজ মাধব বা মাঁধবাচার্ষের নাম উল্লেখযোগ্য । দ্বিজ মুকুন্দের 
কাব্যের বিশিষ্ট নাম “বাশুলীমঙ্গল', ইহা “শাকে রস রস বেদ" অর্থাৎ 


বাংলা সাহিত্য ৰ ৪২৫ 


১৪৬৬ শকাঁষে ( ১৫৪৪-৪৫ গ্রীঃ) রচিত হয় বলিয়া! গ্রস্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। 
কিন্ত এই কাব্যের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। বলরাম কবিকন্কণের কাব্য 
যে যোড়শ শতাব্বীতে রচিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাগ নাই, তবে 
মুকুম্দরামের চণ্তীমঙ্গলে কবির “গীতের গুরু শ্রীকবিকস্কণ"-এর উল্লেখ আছে, 
অনেকে মনে করেন বলরামই এই শ্রীকবিকন্ধণ। বলরাম মেদিনীপুর অঞ্চলের 
লোক ছিলেন, তীহার কাব্য উড়িস্যায় জনপ্রিয় হইয়াছিল ও উড়িয়া 
রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। দ্বিজ মাঁধব বা মাঁধবাচার্য “ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা৷ শক” 
অর্থাৎ ১৫০১ শকাবে (১৫৭১-৮০ খ্রীঃ) তাহার কাব্য রচনা! করেন। কাব্যের 
সুচনায় কবি “পঞ্চগৌড়”এর রাজা “একাঁব্বর” অর্থাৎ ভারতসম্রাটি আকবরের 
মাম উল্লেখ করিয়াছেন । দ্বিজ মীধবের নিবাঁস ছিল সপ্তগ্রামে, ইহার পিতার নাম 
পরাশর। দ্বিজ মাধবের “চণ্ডীমঙ্গলে' অল্পন্বল্প গ্রাম্যতা৷ থাঁকিলেও কাব্যটি স্থলিখিত, 
ভাড়ু দত্তের চরিত্র অস্কনে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তীহার ভাষা ও বর্ণনী- 
ভঙ্গী অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। দ্বিজ মাঁধবের কাব্যে কালকেতু ও ফুল্লরার 
উপাখ্যানটি বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে, অপর উপাখ্যানটির বর্ণন৷ খুবই সংক্ষিপ্ত । 
আশ্চর্ধের বিষয়, দ্বিজ মাধব পশ্চিমবঙ্গীয় কবি হইলেও টট্টগ্রাম ব্যতীত বাংলার অন্য 
কোন অঞ্চলে তাহার কাব্যের প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যাঁয় না, সম্ভবত 
মুকুন্দরামের কাব্যের অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে অন্য নব অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের 
কাব্যের প্রচার লোপ পাইয়াছিল। দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল ব্যতীত কৃষ্ণমঙ্ল ও 
গঙ্গামঙ্গল কাব্যও রচন। করিয়াছিলেন । 

চণ্তীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
কবি কবিকঙ্কণ মূকুন্দরাম চক্রবতী ষোডশ শতকের শেষভাগে আবিভূ্ত হন। 
তিনি যে সুন্দর আত্মুকাহিনীটি লিখিয়! গিয়াছেন, তাহ] হইতে জান! যায় যে, 
তাহার নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্া বা দামিন্তা গ্রামে, 
এখানকার ডিহিদাঁর মীমুদ (বা মুহম্মদ) সরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার 
করিতে থাকেন এবং মুকুন্দরামের প্রভূ ভূম্বামী গোঁপীনাথ নন্দীকে বন্দী 
করেনঃ তখন মুকুন্দরাম হিতৈষীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ 
করেন ; অনেক ছুঃখকষ্ট সহ করিয়া এবং ঠিকমত ন্সানাহার করিতে না পাইয়া 
তাহাকে পথ চলিতে হয়; পথে এক জায়গায় চণ্ডী তীহাকে স্বপ্নে দেখা 
দিয়া চতীমঙ্গল রচন1 করিতে বলেন; ইহার পর মুকুন্দরাম বর্তমান মেদিনীপুর 


৪২৬ ... বাংলা দেশের ইতিহাস 


জেলার অন্তর্গত আরড়্যা গ্রামে উপনীত হন; সেখানে ব্রাক্মণভূমির রাজা 
বাকুড়া রায় বাম করিতেন? বাঁকুড়া রায় কবির সকল ছুঃখ দূর করিয়৷ দিয়া নিজের 
পুত্রকে পড়াইবার কাজে কবিকে নিযুক্ত করেন ? বীকুড়া রায়ের মৃত্যুর পরে--তাহার 
পুত্র রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা] করেন এবং রঘুনাথের 
কাছে তিনি পুরস্কার লাভ করেন । মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী হইতে জান! 
যায় যে মানসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের শাসনকর্তা ( ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীঃ ১, 
তখন মুকুন্দরাঁম জীবিত ছিলেন । 
মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের। ইহার মধ্যে যে মানবিক 
রস আছে, তাহা তুলনারহিত। এই কাঁব্যের মধ্যে মান্থৃষের জীবন, মাষের 
সথছুঃখ, মান্ষের হৃদয়ের কথা যেমন নিখু'তভাবে রূপাঁয়িত হইয়াছে, তেম্নি 
ইহার চরিব্রগুলি পরিপূর্ণভাবে রক্তমাঁংসের মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠ্িয়াছে। 
মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্জলের ভাষা সরল, বর্ণনা অনাড়ম্বর, কিন্তু তাহারই মধ্যে 
অপূর্ব কবিত্বশক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কাব্যে নারীচরিব্র--+বিশেষভাবে 
ফুলপরা ও খুল্লনার চরিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাঁম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন । কুটিল 
্বার্থাম্বেধী প্রতারকের চরিত্র স্থ্িতে মুকুন্দরাম এই কাব্যে অপরূপ দক্ষতা 
দেখাইয়াছেন। মুরাঁরি শীল, ভীড়ু দত্ত ও তুর্বলা দাসী এই শ্রেণীর চরিত্র । 
ইহাদের মধ্যে ভীড়ু দত্তের চরিত্রটি অতুলনীয় । .শঠতার এমন জীবন্ত প্রতিমৃতি 
প্রাচীন বাংল সাহিত্যে আর দ্বিতীয় একটিও মিলে না। 
জীবন সম্বন্ধে মুকুন্দরামের যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা ছিল, তাহারই 
রূপায়ণ এই কাব্যে দেখা যায় । মুকুন্দরাঁম বিশেষভাবে দুঃখের অভিজ্ঞতাই লাভ 
করিয়াছিলেন, তাই এই কাব্যে দুঃখের চিত্রগুলিই জীবস্ত ও উজ্জল হইয়া ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। কবির আত্মকাহিনী হইতে স্বর করিয়া কালকেতুর শরে জর্জর 
পশুদের থেদোক্তি, ফুল্পরার বারমাস্া, খুল্লনার ক্রিষ্ট জীবনযাত্রা প্রভৃতি বর্ণনাগুলিতে 
সর্বত্রই দুঃখের তীব্র নগ্ন রূপ দেখিতে পাই। এই জন্য কেহ কেহ মুকুন্দরামকে 
“€ুঃখবাদী কবি” বলিয়া অতি্থিত করেন। কিন্তু ইহাদের মত লমর্থন করা যায় 
না। কারণ মুকুন্দরাম ছুঃখকেই জীবনের দার কথা বলেন নাই, ছুঃখের পিছনে ষে 
আশ! আছে, দে কথাও তিনি শুনাইয়াছেন। 
মুকুন্দরামের চতীমঙ্জলের আর একটি বৈশিষ্ট) এই যে, কাব্যটি নাটকীয় 
নীতিতে রচিত। কনির নিজের উক্তি ইছাতে খুব কমই আছে, বেশীর ভাগই 


বাংল। সাহিত্য ৪২ 


বিভিন্ন পাত্রপান্রীর উদ্ডিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত। এই কাব্যের জাগরণ-পালার 
মধ্যে নাটকীয় সক্কট-মুহূর্ত অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স কির প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। এই 
কারণে মুকুন্দরামের চণ্ডীমরঙ্জলকে নাট্যধর্মী কাব্যও বলা যায়। 

আর একটি কারণে মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল বিশেষভাবে মৃল্যবান। এই কাব্য, 
হইতে সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজন্র তথ্য পাঁওয়| যায়। বিশেষত, কালকেতুর 
নগরপত্বন-সংক্রাস্ত অংশটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ। এই গ্রন্থ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর 
সন্ধিক্ষণের বাডালী-দমাজের দর্পণম্বরূপ | 

মুকুন্দরামের পরেও আরও অনেক কবি চণ্ীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। 
সপ্তদশ শতাঁবীর কবিদের মধ্যে রামদেব, ছ্বিজ জনার্দন ও দ্বিজ কমললোচন এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মুক্তারাম সেন, জয়নারায়ণ সেন ও রামানন্দ" 
যতির নাম উল্লেখযোগ্য । রামানন্দ যৃতির চণ্ীমঙ্গলে'র মধ্যে কিছু অভিনবস্ব 
আছে; এই কাব্যে তিনি অলৌকিক ব্যাপারে নিজের অনাস্থার পরিচয় দিয়াছেন 
এবং *মুকুন্দরামের চণ্তীমল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 


(গ) ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপুরাণ 

চণ্ডী ও মনসার মত ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়াও বাংলাদেশে এক বিরাট 
সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা । তবে ইহার 
পরিকল্পনার উপরে বুদ্ধ, সুর্য, বরুণ, যম প্রভৃতির পরিকল্পনার প্রভাব আছে বলিয়। 
কেহ কেহ মনে করেন। ধর্মঠাকুরের পুজা কেবলমাত্র রাঁট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । 
হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম়শ্রেণীর লোকেরা ডোম, বাগব্দী, হাড়ি প্রভৃতি 
জাতির লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্মঠাকুরের উপাঁনক। এইজন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যও 
রাঢ় ভিন্ন অন্য কোঁন অঞ্চলের লোকেরা রচন। করেন নাই এবং ধর্মমর্জল কাব্যের 
জনপ্রিয়তা পূর্বোক্ত জাতিসমূহের লৌকদের মধ্যেই অধিক ছিল। ইহাদের রচয়িতা 
অবশ্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাই হইতেন ; কিন্তু ধর্মমঙ্গল রচনার “অপরাধে 
(বিশেষ করিয়। আঁসরে গান করার “অপরাধে ইহারা অনেক সময়ে নিজেদের 
সমাজে পতিত হইতেন। 

ধর্মমজল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই ৷ জনৈক নি (ইনি ধর্মপালের; 
পুত্র বলিয়া অভিহিত, ইহার নাম কোথাও উন্নিখিত নাই) তাহার শ্তালক মহাঁপাত্র, 


৪২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মহামদকে ন! জানাইয়া তরুণী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত ময়নাঁগড়ের বুদ্ধ 
সামন্তরাজ কর্ণসেনের বিবাহ দেন। মহামদ পরে এ কথা জানিয়! খুব ক্রু 
হয়। এদিকে রঞ্াবতী ধর্মঠাকুরের পূজা এবং তছুপলক্ষে কঠোর ক্মাত্মনিপীড়ন 
করার পরে ধর্মের অনুগ্রহে লাঁউসেন নামক পুত্রকে লাভ করে। মহামদ শিশু 
লাঁউসেনকে বধ করিবার চেষ্ট! করিয়া ব্যর্থ হয়। বড় হইয়া লাউসেন মহাবীর হয় 
এবং পিতামাতার আপত্তি সত্বেও কর্পুরধবল (রঞ্জাবতীর পালিত পুত্র)কে সঙ্গে 
লইয়া গৌড়েশ্বরের নিকটে যাঁয়। ইহার পর লাউসেন বহুবার অলৌকিক বীরত্ব 
দেখায়, অনেকবার বিপদেও পড়ে, কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় প্রতিবার রক্ষা পায়। 
শেষ পর্যস্ত লাউসেন কঠিন তপস্তাঁর দ্বারা! ধর্মঠাঁকুরকে সন্তুষ্ট করিয়া পশ্চিমদ্দিকে 
হুর্যোদয় দেখাইতেও সমর্থ হয়। মহামদ লাউসেনকে বিনষ্ট করিবার জন্য অনেক 
ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই ; অবশেষে একবার লাঁউসেনের 
অনুপস্থিতির স্থযোগ লইয়া মহাঁমদ ময়নাগড় আক্রমণ করিম এবং লাউসেনের স্ত্রী 
কলিঙ্গা ও অনেক অনুচরকে বধ করিল; লাউসেন ফিরিয়া আসিয়া ধর্মের ্তব 
করিল এবং ধর্মের কপায় সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া! ময়নায় নিরুদ্ধেগে রাজত্ব 
করিতে লাগিল; ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ কুষ্টরোগগ্রন্ত হইল। 

ধর্মমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। সবগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ 
সমান নয় । তবে চরিত্রগুলি (এক নায়ক. লাঁউসেন ছাড়া) প্রায় সব ধর্মমঙ্গলেই 
জীবস্ত হইয়াছে । রগ্তাবতী পুত্রঙ্গেহে অন্ধ) কর্ণসেন ভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির ; 
গৌড়েশ্বর ব্যক্তিত্বহীন ; মহামদ খল ও জিঘাঁংসথ ; কর্পুরধবল কাপুরুষ ও ভীড় 
লাঁউসেনের ছুই স্ত্রী কলিঙ্গা ও কাঁনড়া মহীয়সী বীরাঙ্গনা) কাঁলুভোম, কালুর স্ত্রী, 
ধুমসী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি ন্যায়ের জন্য আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়! 
আমাদের হ্থদয়ে স্থান লাভ করে। এই সব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সব ধর্মমন্গলেই 
জীবন্ত হইয়াছে ; ধর্মমঙ্গলগুলিতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের চাইতে নিম্ন- 
বর্ণের লোকদের চরিজ্রগুলিই বেশী জীবন্ত হইয়াছে। সে যুগের যোদ্ধীজাতি 
ভোমদের বীরত্বও ধর্মমঙ্গলে হুন্দরভাঁবে বণিত হইয়াছে । তবে নায়ক লাউসেনের 
চরিজ্র- তাহার বীরত্ব বাস্তবতার সীমা ছাঁড়াইয়া যাওয়ার জন্য এবং প্রতিপদেই 
তাঁহার ধর্মঠাকুরের উপর নির্ভর কর! ও ধর্মঠাকুরের রুপায় বিপন্মক্ত হওয়ার ফলে 
জীবন্ত হইতে পারে নাই। ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলিতে রাঁঢ়ের লোকদের জীবনযাত্রার 
পরিচয় বেশ স্থপরিষ্ফুট হুইয়াছে। 


বাংল সাহিত্য ৪২৯৮ 


প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন ময়ুরভট্র; পরবর্তী ধর্মমঙ্গল-কাব্য- 
রচয়িতাঁর! ইছার নাম করিয়াছেন; কিন্ত মযুরতট্রের কাব্য পাওয়] যায় নাই। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ হইতে “ময়ুরভট্ট বিরচিত শ্রীধর্মপুরাঁণ নাম দিয়া যাহা বাহির হইয়া- 
ছিল, তাহা জাল। খেলারাম নামক জনৈক ধর্মমঙ্গল-কাব্যরচয়িতাঁকে কেহ কেহ 
ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলেন, কিস্তু এই মতের যাথার্্যে গভীর সংশয় আছেঃ 
খেলারামের কাব্যের কয়েকটি পংক্তি মাত্র পাওয়। গিয়াছে ; এগুলি হইতে তাঁহাকে 
সগ্তনশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক বলিয়া মনে হয়। শ্রীশ্াম পণ্ডিত সম্ভবত 
সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক, কিন্তু তাহার রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যও সম্পূর্ণ 
মিলে নাই। ধাহাদের লেখা ধর্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রূপরাম 
চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দান, ঘনরাম চক্রবতী ও মাণিকরাম গাঙ্গুলীর 
নাম উল্লেখযোগ্য । রূপরামের নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জিলার শ্রীরামপুর ₹ 
গ্রামে । শুজ! যে সময় বাংলার শাপনকর্তা (১৬৩৯-৫৯ গ্বীঃ), সে সমগ়ে ব্ধপরাম 
ধর্মের গান গাহিতে শুরু করেন এবং শুজার শাসন অবলানের কিছু পরে ধর্মমঙ্গল 
রচন। করেন ; রূপরাঁমের ধর্মমঙ্জলের চবিত্রগুলি বেশ জীবন্ত; ইহার মধ্যে 
সেষুগের যুদ্ধযাত্রার বাস্তব ও উজ্জল বর্ণনা পাঁওয়! যায়ঃ রূপরামের আত্মকাহিনী 
স্বরচিত ও তথ্যপূর্ণ। রামদাঁন ১৬৬৬ ্রীষ্টান্দে ধর্মমঙ্জল রচনা করেন; ইনি 
বূপরামকেই অনুসরণ করিয়াছেন। সীতারাম ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল , সম্পূর্ণ 
করেন; ইহার আত্মকাহিনী বেশ কবিত্বপূর্ণ ; ইনি একটি মনসামঙ্গলও লিখিয়া- 
ছিলেন। ঘনরাম ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল রচনা শেষ করিয়াছিলেন। ইনি 
বর্ধমানের রাজা কীতিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। ঘনরাম পণ্ডিত লোক ছিলেন, 
তাহার কাঁব্যেও পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছেঃ ইহার ধর্মমঙ্গ লখানি আয়তনে অত্যন্ত 
বৃহৎ$ কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহার বিশিষ্ট মূল্য রহিয়াছে; ছন্দ ও অলঙ্কার__ 
বিশেষত অন্ুপ্রাসের ক্ষেত্রে ঘনরাম এই কাঁব্যে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । 
ঘনরাম একটি “সত্যনারায়ণের পাঁচালী"ও রচন। করিয়াছিলেন । মাণিকরাম ১৭১১ 
হইতে ১৭৬৪ থ্রীষ্টাব্বের মধ্যে কোন এক সময়ে ধর্মমর্জল রচনা করিয়াছিলেন ; 
ইহার রচিত ধর্মমঙ্গল আয়তনে ক্ষুন্্র হইলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; তাহার মধ্যে উপভোগ্য 
হাস্তরপসের নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। মাঁণিকরাম একটি শীতলামঙ্গল কাব্যও রচনা 
করিয়াছিলেন। এই কয়জন কবি ব্যতীত নিধিরাঁম চক্রবর্তী, প্রভুরাম মুখটি, 
রামচন্্র বীুজ্জ্যা, রামকাস্ত রায়, নরসিংহ বস, ভবাননদ রায়, দ্বিজ রাজীব প্রভৃতি, 


8৩০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কবিরাঁও ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাববীর 
লোক। 

ধর্মঠাকুরের ব্যাপার অবলম্বনে ধর্মমঙ্গল কাবযগুলি ব্যতীত আঁরওঞ্এক ধরনের 
্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এগুলিকে ধির্মপুরাঁণ” বল! হয়। ইহাদের মধ্যে বিশ্ব্ষটির 
কাহিনী ( ধর্মঠীকুরের উপাসকদের মতা্ুষাঁয়ী ), ধর্মপৃজা প্রবর্তনের কাহিনী এবং 
ধর্মপৃজার পদ্ধতি বধিত হইয়াছে। বিশ্বন্থষ্টির কাহিনীটি বেশ বিচিত্র। এই 
কাহিনী অঙন্গুপারে ধর্মই বিশ্বের স্থষ্টিকর্তা ; ব্রহ্মা, বিষ ও শিব তাহার পুত্র 3 ধর্ম 
পুত্রত্রয়কে পরীক্ষা করিবাঁর জন্য ছয় মাসের শব হইয়া তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া 
ভাপিয়! যান $ ইহাদের মধো শিবই পিতাকে চিনিতে পারেন; অতঃপর শিবের 
'জান্ছুর উপরে বিষ্ুকে কাষ্ঠ করিয়া ব্রক্মার নিঃশ্বামে আগুন ধরাইয়া ধর্মকে সংকার 

» করা হয়; ব্রদ্ধা-বিষুশিবের জননী কেতকা অস্থুম্বতা হন। ধর্মপূজা-প্রবর্তনের 

কাহিনীতে সদা নামক ডোম কর্তৃক ধর্মঠীকুরকে প্রথম পৃজা করা এবং রামাই 
পণ্ডিত ( আদিত্যের অবতার ) কর্তৃক ধর্মপূজা স্থপ্রতিষ্ঠিত করা বণিত হইয়াছে। 
ধর্মপূজার পদ্ধতির মধ্যে নানা! ধরনের জিনিস দেখা যায়ঃ যেমন, ধর্মঠাকুরের 
নিত্যপূজার প্রণালী, ধর্মের “ঘরভরা” নামক গাঁজনের বিধি, নুর্ষের ছড়া, 
'ধর্মের চাঁষ € শিবের চাঁষ প্রভৃতির কাহিনী । 

ধর্মপুরাঁণ প্রথম রামাই পণ্ডিত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তী গ্রন্থ- 
গুলিতে উল্লিখিত হুইয়াছে। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুরাণ' পাওয়া যায় নাই। 
যাছুনাথ, সহদেব চক্রবর্তী, লক্ষণ, রামচন্দ্র বীড়ুজ্জ্া প্রভৃতি কবির লেখা ধর্মপুরাঁণ 
পাওয়া গিয়াছে । যাছুনাথের গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকের এবং অন্যান্দের 
্রস্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে “শূন্তপুরাণ” নামে 
একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা ধর্ষের পূজাপদ্ধতির সংকলন । এই বইটিকে 
প্রথম প্রকাশের সময়ে খুব প্রাচীন রচনা বলিয়৷ মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার 
'রচন! অষ্টাদশ শতাব্দীর পুর্ববর্তা নয়। | 


শিবমঙ্গল ব। শিবায়ন 


শিবের সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাব্য রচনা হইয়া 
আসিতেছে । বাংলাদেশে শিবের বিশুদ্ধ পৌরাণিক রূপটি অঙ্ষু্ ছিল ন|। 


বাংলা সাহিত্য ৪৩৬ 


ভাঁহাঁর সহিত বন লৌকিক' এঁতিহা মিশিয়! গিয়াছিল। এইসব লৌকিক 
এঁতিহা অনুসারে শিব চাষ করেন, গীঁজা-ভাঁঙ খাঁন, এমন কি নীচজাতীয় 
লোকদের পড়ায় গিয়া নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদের সহিত অবৈধ সংসর্গ পর্যন্ত 
করেন। শিবের গৃহস্থালীর চিত্রও বাঁঙীলীর পরিচিত, কিন্তু সে গৃহস্থালী দরিদ্রের 
গৃ হস্থালী । ঞ | 

শিবের চরিত্র ও তীঁহার গৃহস্থালীর বর্ণনা চণ্তীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যে 
পাওয়। যাঁয়। সপ্তদশ শতাঁবীর মধ্যভাঁগ হইতে শিব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্যও 
রচিত হইতে থাকে । এইগুলির নাম “শিবমঙ্গল+ বা “শিবাঁয়ন” | 

ধাঁহাদের রচিত “শিবাঁয়নং পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম রামকৃষ। 
রাঁর। ইহার উপাধি ছিল কবিচন্ত্র। ইহার নিবাঁস ছিল বর্তমান হাওড়া জেলার 
অন্তর্গত রসপুর-কলিকাতা৷ গ্রামে । রামকুষ্ণের *শিবায়ন” সপ্তদশ শতাঁবীর ” 
মধ্যভাঁগে রচিত হয়। ইহার মধ্যে প্রধানত পৌরাণিক শিবের কাহিনী বণিত 
হইয়াছে। | 

“কবিচন্দ্র' উপাঁধিধারী আর একজন কবি আর একখানি “শিবায়ন”' রচন! 
করিয়াছিলেন। ই'হাঁর প্রূত নাম শঙ্কর চক্রবর্তী । গ্রন্থের মধ্যে কবি লিখিয়াছেন 
যে, বিষ্পুরের রাজা বীরসিংহের রাজত্বকালে ( ১৬৬৯৮২ খ্রীঃ) তিনি কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন । 

দ্বিজ রতিদেব নামক জনৈক কবি ১৫৯৬ শকাঁব বা ১৬৭৪ গ্রীষ্টা্ধে “মৃগসুন্ধ? 
নামে একটি ক্ষুদ্র শিবমাহাত্ম্-বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য রচনা করেন। এই কৰি 
সম্ভবত চট্টগ্রামের লৌক ছিলেন । 

“শিবায়ন কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য । ইহার নিবাঁস ছিল 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দুপুর গ্রামে । পরে ইনি কর্ণগড়ের 
রাজা রামসিংহের আশ্রয় ও পৃষ্টপৌষণ লাভ করেন এবং রামসিংহের পুত্র যশমস্ত 
সিংহের রাজত্বকালে “শিবায়ন' রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাসমাপ্তিকাল 
বিষয়ক ষে শ্লোক কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতের একমত 
না হইলেও তিনি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহ! 
নিশ্চিত করিয়া বল! চলে। রামেশ্বরের “শিবায়ন' অত্যন্ত জ্ুখপাঠ্য রচন1। ইহার 
ভাষাও খুব সরল। এই কাব্যে কবি গ্রাম্য কাহিনীকে ভন্্র রূপ দিয়া সাহিত্যে 
প্রবেশ করাইয়াছেন, ইহ1 অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। কাব্যটিতে স্থানে স্থানে অন্নস্যল্ 


৪৩২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


গ্রামাতা৷ থাকিলেও মোটামুটিভাবে অধিকাংশ স্থানে স্থরুচিরই পরিচয় পাওয়া 
যায়। রামেশ্বরের শিবায়নে সমসাময়িক সমাজের নিখুত প্রতিফলন পাওয়া 
যায়। সেযুগে লোকেরা এত দরিদ্্র হইয়া পড়িয়াছিল যে কোনক্রমে খাইয়া- 
পরিয়া,বাঁচিয়া থাকাই চরম কাম্য মনে করিত--ইহ1 এই কাব্য হইতে জানা যায় । 
এই কাব্যের চাঁষ-পালাতে রামেশ্বর ধান-চাষের অত্যন্ত বিশদ ও সুনিপুণ বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । রামেশ্বর একটি “সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-ও লিখিয়াছিলেন । 


কালিকামঙ্গল 

কালিকামঙ্গল কাব্যে বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী কালীর মাহাত্ম্য বণিত 
হইয়াছে । কিন্তু আশ্র্যের বিষয়, কালিকামঙ্গল কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের 
রোমাঁটিক প্রেম-কাহিনী প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 
রাজশেখর স্থরী, বররুচি প্রভৃতি লেখকের! বিগ্যাস্থন্দরের কাহিনী লইয়৷ কাব্য 
রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, তাহার সহিত কালী 
দেবীর কোন সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশের “কালিকামঙ্গল' কাব্যে বল! হইয়াছে 
স্থন্দরের উপাশ্য! দেবী কাঁলী এবং তিনি স্থন্দরকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। এইভাবে কালীর মাহাত্মেযের সহিত বিগ্যান্ন্দরের প্রেম-কাহিনী এক 
সুত্রে গ্রথিত হইয়াছে। 

ধাহাদের লেখা “কালিকামঙ্গল' বা “বিগ্ভাহন্দর কাব্য পাওয়া! গিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়! সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ছ্বিজ শ্রীধর কবিরাঁজ। ইনি 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯:২ শ্রী:) তাহার পুত্র ফিরোজ শাহের পৃষ্ট- 
পোষণ ও আদেশ লাভ করিয়া এই বইটি লিখিয়াছিলেন ; ইহার একটি খণ্ডিত 
পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । সাবিরিদ খান নামক একজন মুনলমান কবির লেখা 
একটি “বিছ্যাস্থন্দর+ কাঁব্যেরও খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে; ইহার ভাষা বেশ 
প্রাচীন ; কাব্যটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। গোঁবিন্দদাম 
নামক একজন চট্টগ্রাম-নিবাঁপী কবি ১৫২৭ শকাঁবে (১৬০৫-০৬ খ্রীঃ ) একটি 
'কালিকামঙগল? রচন1 করিয়াছিলেন । সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন “কালিকা- 
মগলরচয়িতা প্রাণরাম চক্রবর্তী ) ইহার কাব্যরচনাকাল ১৫৮৮ শকাব। 
( ১৬৬৬ থ্রীঃ)। ইহ! ভিন্ন কলিকাঁতার নিকটবর্তা নিমতার অধিবাসী কৃষ্ণরাম 


বাদল! সাহিত্য ৪৩৩ 


দাস ওুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ও শায়েস্তা খার বঙ্গশশাসনকালে--১৫৯৮ শকাকে 
( ১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ) মাত্র কুড়ি বৎসর বয়মে একখানি “কালিকাঁমঙগল” রচনা 
করেন। ইহাদের কাহারও রচনা অসাধারণ নয়, এবং সকলের রচমাতেই অল্প- 
বিস্তর অশ্লীলতা আছে । কৃষ্ণরামের কাব্যে এ দৌষ সর্বাপেক্ষা বেশী। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলরাম চক্রবর্তী “কাঁলিকামঙ্গল” রচনা করেন । 
ইহাঁর পর ১৬৭৪ শকাবে (১৭৫২-৫৩ গ্ীঃ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র“অনদামঙ্গল' রচন! 
ক্রেন, ইহার অন্যতম খণ্ড “বিগ্ঠাঙ্ছন্দর” এবং সমস্ত “বিছ্যান্ন্দর' কাব্যের মধ্যে ইহাই 
শ্রেষ্ঠ । ভারতচন্দ্রের কিছু পরে কবিরঞ্জন রামপ্রনাদ সেন আর একখানি “বিষ্যান্থন্দর” 
রচনা করেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে পরে আমরা স্বতন্থভাবে আলো চন! 
করিব। ইহারা ভিন্ন নিধিরাম আচার্য ১৬৭৮ শকাবে (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ ) এবং 
কলিকাঁতা-নিবাঁসী রাধাকান্ত মিশ্র ১৬৮৯ শকান্ষে ( ১৬৬৭-৬৮ খ্রীঃ ) “কাঁলিকা- 
মঙ্গল” রচন1 করিয়াছিলেন । কবীন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
একখানি “কাঁলিকামন্গল” লিখিয়াছিলেন ॥ ইহাদের রচন1 গতানুগতিক শ্রেণী র, 
তবে রাঁধাকাস্ত মিশ্র অন্ত কবিদের দেবতাঁর প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তিতে আংশিক 
অনাস্থা প্রকাশ করিয়া! দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবতের পরিচয় দিয়াঁছেন। 


রায়মঙ্গল 


মনসা যেমন সাপের দেবতা, তেমনি বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়। তাহাকে 
উপাসনা করিলে বাঘের কবল হইতে রক্ষী পাঁওয়! যায় বলিয়া বাংলাদেশের 
লোকেরা বিশ্বাস করিত। 'রায়মঙ্গল” কাব্যে এই দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করা হইয়াছে । এই কাব্যের মধ্যে আরও দুইজন উপাস্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁয়। 
একজন কুমীরের দেবতা! কাঁপুরাঁয়, অপর জন মুসলমানদের পীর বড় খা গাজী। 
'রায়মঙ্গল” কাব্যে এই ছুইজনের মাহাত্মযও বণিত হইয়াছে । দক্ষিণরায়, কালু- 
রায় ও বড় খ! গাজী, তিনজনেরই পৃজী স্ন্দরবন অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। 
'রায়মঙ্জলে'র মধ্যে দক্ষিণরায় ও বড় খ1 গাজীর যুদ্ধ এবং ঈশ্বরের অর্ধ-শ্রীকষ্ণ 
অর্ধ-পয়গন্ধর বেশে অবতীর্ণ হুইয়! উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করার বর্ণন। পাওয়? 
যায়। 

'রায়মঙ্গলে'র প্রথম রচয়িতার নাম মাধব আচার্য। ইনি রুষ্ণমঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল 

চে 


$৩৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


«ও গজ্ামঙ্গলের রচদ্রিতা মাধব আচার্ধের সঙ্গে অভিন্ন হুইতে পারেন। 
ইহার নাম কষ্রামের 'রায়মঙ্গলে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্ত ই'হার কাব্য 
পাঁওয়। যায় নাই । যে কয়টি রায়মঙ্গল পাঁওয়। গিয়াছে, তাহার মধ্যে নিমতা গ্রাম 
নিবামী কষ্ণরাম দাসের রচনাটিই প্রাচীনতম। ইহার লেখা “কালিকামঙ্গলে'র 
নাম পূর্বেই উদ্লিখিত হইয়াছে। কষ্চরামের “রায়মঙ্গল” ১৬০৮ শকাবে 
( ১৬৮৬৮৭ শ্রীষ্টান্ে ) রচিত হয়। এই কাব্যখানি অঙ্লীলতাদোষে দুষ্ট হইলেও 
শক্তিশালী হাতের রচনা 3 ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইলার মধ্যে 
অনেক রকমের বাঘের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়। | 

কুষ্ণরামের পর আরও ছুইজন কবি “রায়মঙ্গল? লিখিয়াছিলেন। একজনের 
নাম হরিদেব। ই"হাঁর কাব্যের খণ্ডিত পু*থি মিলিয়াছে। ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকের লোক ছিলেন। দ্বিতীয় জনের নাম হরিদেব। ১৬৫« 
শকান্দে ( ১৭২৮ গ্রীঃ) ইহার 'রায়মন্গল? সম্পূর্ণ হয়। 


অন্তান্ত মঙ্গলকাব্য 


, যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমর! আলোচন1 করিলাম, সেগুলি ভিন্ন আরও 
অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়।ছিল। ইহাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রধান প্রধান 
রচয়িতাঁদের নাঁম নিম্নে উল্লেখ করা হইল। 

শীতলামঙ্গল--ইহাতে বসস্ত রোগের দ্রেবী শীতলার মাহাত্যু বণিত হইয়াছে। 
মাঁণিকরাম গাঙ্গুলী, নিত্যানন্দ বল্লভ, দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ গোপাল, 
শঙ্কর এবং পূর্বোন্লিখিত নিমতাঁবাঁপী কষ্ণরাঁম দাস প্রভৃতি কবিগণ শীতলামর্্ল 
রচনা করিয়াছিলেন। 

যঠীমঙ্গল-_যষঠী শিশুদের রক্ষয়িত্রী দেবী। ইহার মাহাত্ময 'ষঠীমঙ্্ল কাব্যে ' 
বগিত হইয়াছে । নিমতার কৃষ্ণরাম 'দান (কাব্যের রচনাকাল ১৬০১ শক ব 
১৬৭৯-৮* শ্রী: ) এবং রুদ্ররাম গ্রভৃতি“কবিগণ ষঠীমঙ্লল রচন! করিয়াছিলেন। 

সারদামন্গল--“নারদামঙ্গ:ল' সারদা! অর্থাৎ সরম্বতী দেবীর মাহাত্ম্য বর্দিত 
হইয়াছে । দয়ারাঁম, দ্বিজ বীরেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ ইহার রচয়িতা । 

জগয্লাথমঙ্গল--ইহাঁর মধ্যে“স্ন্দপুরাণ' অবলগ্বনে জগগ্লাথদেবের মাহাত্ম্য বর্মিত 
হুইয়াছে। ইহার অন্যতম লেখক গবাঁধরদধান দেব (কাশীরাযদাঁসের অনুজ )। 
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হুর্যমজল--হূর্যদেবতার মাহাত্মযবর্ণনামৃ্গক কাব্য ুর্ধমন্্ল” | ইহার রচগ্লিতা- 
ঘের মধ্যে রামজীবন ও কালিদাসের নাম উল্লেখযোগ্য । 

লক্ষ্মীম্ল _ধনের দেবী লক্ষ্ৰী বাঁ কমলার মাহাজ্মযবর্শনামূলক কাব্য 'লক্ষ্ী- 
মঙ্গল' | ইহার রচয়িতাদ্দের মধ্যে নিমতার কৃষ্ণরাম দাল, গুণরাজ খান এবং দ্বিজ 
নরোত্তমের নীম উল্লেখ করা যাইতে পারে । কৃষ্থরাম দাস মোট পাঁচখানি মঙ্গল- 
কাব্য লিখিয়াছিলেন-_কালিকামঙগল, যঠীমঙ্গ ল,রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও লক্ষ্মীমঙ্গল । 

গঙ্গামঙ্গল--গঙ্গামঙ্গলে' গঙ্গাদেবীর মাহাত্া বদিত। মাধব 'আচার্ধ, ঘিজ 
গৌরাঙ্গ, জয়রাম দাঁল, দ্বিজ কমলাকাস্ত, শঙ্কর আচার্য প্রভৃতি কবিগণ 'গঙ্গামন্বল' 
রচনা করিয়াছিলেন। ছূর্গাপ্রসাদ মুখুজ্জ্যের লেখা গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'ও (রচনা- 
কাল অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ) গঙ্গামঙ্গল” কাব্যের শেণীতৃক্ত ; এই কাব্যে কবির 
শক্তির পরিচয় আছে ; ইহার মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব ও অনুকরণ দেখ! যায়। 
এই কাব্যটি একসময়ে কলিকাতা অঞ্চলে বহুলপ্রচাঁরিত ছিল। 

কপিলামঙ্গল-ব্রদ্মার কামধেন্ধ কপিলার অপহরণ ও কপিলার মাহাত্ম্য 
“কপিলামঙ্গল' কাঁব্যে বর্ণিত হইয়াছে। “কপিলামঙ্গল'এর প্রধান রচগ্মিতা শঙ্কর 
কবিচন্দ্র, কাশীনাথ, ও কেতকাদাস-ক্ষুদিরাম দান। 

গোপানীমঙ্গল--এই কাব্যে উত্তর বঙ্গের এক স্থানীয় দেবতার মাহাত্ময 
বণিত হইয়াছে । এ পধস্ত একটি মাত্র 'গোসানীমঙ্গল” পাওয়! গিয়াছে, তাহার 
রচয়িতার নাম রাধাকৃষ্ণ দাস। 

বরদামঙ্গল--ইহার মধ্য ত্রিপুরার বরদাখাত পরগণাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
বরদেশ্ববীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে । এ পর্যন্ত কেবলমাত্র নন্দকিশোর শর্ধার 
€লেখা একখানি “বরদামঙ্গল' পাওয়। গিয়াছে। 


এতিহাসিক কাব্য 
আধুনিক-পূর্ব যুগে হিন্দুরা ইতিহাদবিমুখ ছিলেন। বাংলা দেশে আবার 
হিন্দুমুপলমাঁন সকলেরই মধ্যে ইতিহাঁস সম্বন্ধে একটা! নিস্পৃহতাঁর ভাব ছিল। 
এইজন্য মুদলিম যুগের বাংলাদেশ স্বদ্ধে কোন প্রামাণিক ইতিহান-গ্রন্থ রচিত হয় 
মাই বলিলেই চলে। এই যুগের বাংল! সাহিত্যে তাই এঁতিহাঁমিক রচনা একান্ত 
ছুর্লভ। 


৪৩৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


কেবলমাত্জ ত্রিপুরায় বাংল! ভাঁষায় কয়েকটি এঁতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়া- 
ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 'রাজমালা' ) এই গ্রন্থে আদিকাল' 
হইতে সুরু করিয়! অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত ত্রিপুরা রাঁজ্যের ধারাবাহিক ও বিশদ 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বইটি চারি খণ্ডে বিভক্ত ; প্রথম থণ্ড পঞ্চরশ শতকে 
ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে, দ্বিতীয় খণ্ড ষোঁড়শ শতকে অমরমাণিক্যের রাজত্ব- 
কালে, তৃতীয় খণ্ড সপ্তদশ শতকে গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে এবং চতুর্থ খণ্ড 
অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। 'রাজমাঁলা'তে 
গ্থানে স্থানে অলৌকিক উপাদান ও একদেশদগিতা-দৌষ থাকিলেও মোটের উপর 
বইটির মধ্যে প্রামাণিক বিবরণই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উনবিংশ শতকের প্রথমে 
হুর্গামণি উজীর নামে ত্রিপুরার একজন রাজকর্্চারী “রাঁজমালা"র স্বেচ্ছান্থযায়ী 
পরিবর্তন সাধন করেন, সেই পরিবতিত রূপটিই পরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই 
মুদ্রিত সংস্করণটির তুলনায় ছুর্গামণি উজীরের আবির্ভাবের পূর্বে লিপিকৃত পুঁ থিগুলি 
অধিকতর নির্ভরযোগ্য । “রাঁজমালা; ব্যতীত ত্রিপুরায় রচিত “চম্পকবিজয়* 
'কৃষ্ণমালা ও “বরদামঙ্গল* প্রভৃতি এঁতিহাসিক গ্রন্থগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। “চম্পকবিজয়+ গ্রন্থে ত্রিপুরাঁরাজ দ্বিতীয় রত্বমাণিক্যের রাজত্বকালে 
(১৬৮৫-১৭১০ খ্রীঃ) নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ এবং বত্বমাঁণিক্যের সাময়িক রাজ্য- 
চ্যুতি বণিত হইয়াছে । “কৃষ্ণমালায় ত্রিপুরারাজ কৃষ্ণমাঁণিক্যের (রাঁজত্বকাঁলি ১৭৬০- 
৮৩ খ্রীঃ) জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াঁছে। “বরদামঙ্গল' গ্রন্থ বাহাত বরদেশ্বরী দেবীর 
মাহাত্মযবর্ণনামূলক মঙ্গলকাঁব্য হইলেও ইহার মধ্যে ত্রিপুরার অন্যতম পরগণা বরদা- 
খাতের ইতিহাঁস বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। 

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত “মহারা্রপুরাণ' নামক গ্রন্থটিকেও এতি- 
হাঁসিক সাহিত্যের অন্তভূ্ক্ত কর] যাইতে পারে । ইহাঁর লেখকের নাম গঙ্গারাম । 
ইহার 'ভাস্কর-পরাভব' নামক প্রথম কাওটি পাঁওয়! গিয়াছে, অন্তান্ত কাণ্ড রচিত 
হইয়াছিল কিন] জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশকে বগাঁদের পশ্চিমবঙ্গ 
আক্রমণ ও লুণ্ঠন, নবাব আলীবদাঁর সাময়িক পরাজয়, অবশেষে জনসাধারণের 
বিরোধিতায় বর্গা-সেনাপতি ভাম্করের পরাভব এবং আলীবর্দার চক্রান্তে ভাস্করের 
নিধন এই গ্রন্থে বরমিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে লেখকের প্রত্্ষুষ্ট প্বগার 
হাঁঙ্গামী”র জীবন্ত ও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়; এই গ্রন্থের রচনাকাল ১১৫৮ 
বঙ্গাৰ (১৭৫১-৫২ খ্রীঃ)। 
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অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে বিজয়বাম নামক জনৈক বৈদ্যজাতীয় লেখক 
“ভীর্ঘমঙ্গল* নাঁমে একখানি ভ্রমণকাহিনী রচনা! করিয়াছিলেন । খিদিরপুরের 
কষচন্দ্র ঘোষাল নামে একজন ধনী ব্যক্কি নৌকাষোগে নবদ্বীপ, হাঁড়রা, বিশুক- 
ঘাটা, টুঙ্গীবালী, জলঙ্গী, রাঁজমহল, মুক্সের, গল্প, রামনগর, কাণী, প্রয়াগ, বিদ্ধ্যপিরি 
প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও তীর্থদর্শন করিয়াছিলেন ; বিজয়রামও তাহার দলের সহিত 
গিম্াছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থটিতে বর্ণিত। ১৭৭০ গ্রীষ্টাব্ধে কৃষ্ণচন্দ্র 
দেশে ফিরেন এবং তাহার কিছু পরে 'তীর্থমঙল' রচিত হয়। বইখানির যথেষ্ট 
এতিহাঁসিক মূল্য আছে। 


ময়মনসিংহ-গীতিক। ও পূর্ববঙ্গ-গীতিক। 
পূর্ব বঙ্গের ময়মননিংহ জিলা ও তৎমগ্িহিত অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি 
গীতিকা অর্থাৎ কাহিনীবর্ণনাত্বক গাথা লোকমুখে প্রচলিত আছে। এইগুলিই 
আধুনিক কালে সন্কলিত হইয়া কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক “ময়মনসিংহ-গীতিক' 
ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 

- এই গীতিকাগুলি যেভাবে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাঁর মধ্যে 
ইহাদের প্রাচীন রূপটি অক্ষুপ্ন নাই; সংগ্রাহকদের হস্তক্ষেপের ফলে ইহাদ্দের কলেবর 
অনেকাংশে বূপায়িত হইয়াছে এবং ভাঁষ৷ আধুনিকতাপ্রাপ্ত হইয়াছে । ছুই একটি 
গীতিকার প্রীচীনতর রূপ অন্য সুত্র হইতে পাওয়া যায়; যেমন মেওয়া (নামান্তর 
মহুয়া ) সুন্দরী, ভেলুয়া সুন্দরী ও জয়ানন্দের বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতিকাগুলি 
এগুলি উনবিংশ শতাব্দীতেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। তবে ইহাদের 
মাদ্দি রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় ন1। 

মোটের উপর, “ময়মনপিংহ-গীতিকা” ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা” প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যের গতীতভুক্ত হইতে পারে কিন! সে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাঁশ 
আছে। তবে এগুলি যে সাহিত্যস্থষ্টি হিসাঁবে খুব উল্লেখযোগ্য তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। ্‌ 

এই গীতিকাগুলির অধিকাংশই প্রণয়মূলক। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য প্রেমেরই. 
র্ণনা পাই, কিন্তু তাহা একটি অপূর্ব রোমান্টিকতায় মণ্ডিত। কাঞ্চনমালা 
কাজলরেখা, মেওয়া (মহুয়া), ভেলুয়া, মলুয়া, মদিনা, লীলা, চন্দ্রাবতী প্রতৃতি 


৪৬৮: বাংল! দেশের ইতিহাস 


নায়িকাদের প্রেম যেভাবে কৃদ্ছুদাধন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া মহিমাঁবিত হইয়া 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা! আমাদের মনকে গভীরভাবে.ম্পর্শ করে। ঢুই একটি 
গীতিকা প্রণদ্বমূলক নহে, যেমন দস্থ্য কেনারামের পালা) এই পালাটিতে একজন 
নরহস্তা দস্্যর ভক্ত ও সুগায়কে পরিণত হওয়ার জীবন্ত চিত্র পাই; এগুলিও 
কারুণ্যরস্ণ্ডিত ও মর্যম্পর্ধ। 

এই গীতিকাগুপির মধ্যে পুরাণের প্রভাব খুবই অল্প । প্রাটীন বাংল! সাহিত্যের 
অন্তান্ত শাখা যেমন ধর্মাশ্রিত, এই শাখাঁটি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম । এই 
শাখাঁটিতে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মৃনলিম-সংস্কৃতির সম্মিলনেরও নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নায়কনায়িকার প্রণয়কাহিনীই এই গীতিকা- 
গুলির মধ্যে সমান দক্ষতা! ও সহানুভূতির সহিত বণিত হুইয়াছে। 

ইহাদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের পল্লীজীবনের যে আলেখ্য ফুটিয়াছে, তাহাও অপরূপ । 
এই পল্লীজীবনের পটভূমিতে নায়কনায্িকাদের প্রেম মনোহর বর্ণচ্ছটায় রঞ্রিত 
হইয়াছে এবং তাহার বূপায়ণে একটি নবতর লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 
গ্নীতিকাগুলিতে যেন প্রকৃতি ও মানবহ্ৃদয় একাত্ম হইয়া গিয়াছে, কবির! প্রকৃতি- 
বর্ণনার মধ্য দিয়া আশ্র্য কৌশলে মাহ্ষের নিগৃঢ় হবদয়রহস্তকে উদ্ঘাটিত 
করিয়াছেন । 

মান্গষের নানা অনুভূতি এই গীতিকাগুলির মধ্যে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে । রূপমোহ, অস্তরের আলোড়ন, মিলনের আকুতি, বিরহের জাল! 
এবং বিদায়ের হাহাকার-- সমস্ত কিছুকেই কবিরা আশ্চর্য কুশলতার সহিত 
জীবস্ত করিয়! তুলিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের বর্ণনায় যেমন তাহাদের কবিত্ব- 
শক্তির নিদর্শন মিলে, অপরদিকে তেমনি জীবন সম্বন্ধে তাহাদের গভীর ও বিস্তীর্ণ 
অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই গ্ীতিকাগুলির ভাঁষা অমীজিত ও গ্রাম্য পূর্ববর্গীয় কথ্যভাষ! | কিন্তু ইহারই 
মধ্য দিয়া অপরিসীম কাব্যসৌন্দ্য ক্ফুর্ত হইয়াছে। এই ভাষার মধ্য দিয়া যেন 
আমর] রূপকথার জগতে উত্তীর্ণ হই। ইহার মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যাংশগুলি 
যেন রূপকথার ম্বায়াঞ্নজড়িত); অথচ সেগুলি যেমনই শ্বাভাবিক, তেমনই 
প্রাণবন্ত । 

মোটের উপর, 'ময়মনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' বাংল! সাহিত্যের 
সম্পা বলিয়। গণ্য হইবার যোগ্য। ইছাদের মধ্যে মাছের হ্ায়াছতৃতি, মাহছযেক 


বাংলা বাহিত্য ৪48 
সৌন্দর্য এবং প্রন্কৃতির সৌন্দর্য এই তিন উপাঁদানের সময়ে এক দজীব 
ব্যঞনাময় কবিত্ব-শ্বর্গ রচিত হইয়াছে । এই স্বর্গ ধাহারা রচনা করিয়াছিলেন, 
তারা যে পত্ডিত, সংস্কৃতিবান্‌ নাগরিক কবিগোষ্ঠি নছেন, হুমূর গ্রামাঞ্চলের 
অশিক্ষিত কবি-সম্প্রদায়--ইহ! ভাবিয়া আমরা বিস্ময় অনুভব করি। 


ভারতচন্দ্র 


ভারতচন্ত্র প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাহাই নয়, জন- 
প্রিয়্তার দিক দিয়া তীহার সমকক্ষ কবি এপর্যস্ত বাংলাদেশে খুব কমই আবিভূতি 
হইয়াছেন। ১৭১২ শ্রীঃর মত সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার আদি 
নিবাস ছিল বর্তমান হুগলী জেলার অন্তত তুরশুট পরগণার পাওুয়! বা গেড়ো 
গ্রামে । ভারতচন্দ্র মুখুজ্জ্ে-বংশীয় ব্রাহ্মণ । তাহার বংশ রাজবংশ হইলেও 
বর্ধধ্নানের মহারাজা কীতিচন্ত্র কবির পিতা নরেন্্রনারায়ণ রায়ের নিকট হইতে 
রাজ্য কাড়িয়৷ লওয়ার ফলে তাহাদের অবস্থ। খারাপ হুইয়৷ পড়ে । 'ভারতচন্দ্রের 
প্রথম জীবন ছুঃখকষ্টেই অতিবাহিত হয়। তাহ! সত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ 
করেন এবং ব্যাকরণ, অলংকার, পুরাণ, আগয প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশারদ হন।॥ 
বাংল! ও সংস্কৃত ভিন্ন হিন্দী, উড়িয়া ও ফার্ী ভাষাতেও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন 
করেন। অল্প বয়ম হইতেই তিনি কবিত্বশক্তিরও পরিচয় দেন। প্রথম যৌবনে 
তিনি ঘটনাচক্রে এক সন্যাসীর দলের সঙ্গে মিশিয়া যান এবং নান! দেশে ভ্রমণ 
করেন। অবশেষে আত্মীয় ও কুটুঙ্ধদের নির্বন্ধে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন 
এবং ফরামভাঙার ( চন্দননগরের ) ফরামী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুরীর মারফতে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্চচন্দ্রের আশ্রয়লাভ করেন। কৃষণচন্্র 
তাহীকে সভাকবির পদে নিয়োগ করেন; তিনি ভারতচন্দ্রকে “রায়গুণাকর” 
উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া সৃলাজোড় 
গ্রামে স্থিত করান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেই আদেশে ভারতচন্দ্র “অন্পদামজল' কাব 
রচনা করেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাবে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 

অক্লদামঙ্গলই ভারতচন্ত্রের রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য । ১৬৬৪ শকাবে ( ১১৪২-৪৬ প্রঃ) 
বাংলার নবাব আলীবদী রাজ কষ্ণচন্দ্রের কাছে বার লক্ষ টাকা নজরানা 
চান এবং কৃষ্ণচন্দ্র তাহা! না দিতে পারার তাহাকে বন্দী করেন। কারাগারে 


৪, বাংল! দেশের ইতিহাস 


দেবী অন্নপূর্ণা তাহাকে স্বপ্পে দেখা দিয়! বলেন যে তিনি যেন তাহার 
সভাকবি ভারতচন্দ্রকে তাহার মাহাত্মবর্ণনযূলক কাব্য রচনা করিতে 
বলেন। মুক্ত হইয়া! রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে এ কাব্য রচনা! করিতে 
বলেন এবং তদম্ুসারে ভারতচন্দ্র “অন্দামঙ্গল' লেখেন; ১৬৭৪ শকান্ধে 
€১৭৫২-৫৩ ঘ্বীঃ) এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত; 
প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণচন্দ্রের বিপনুক্তি অবলম্বনে অন্মদার মাহাত্ম্য বর্ণনা, কাব্য রচনার 
উপলক্ষ বর্ণনা, শিবের উপাখ্যান বর্ণনা এবং কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ 
মজুমদারের বাসভবনে অন্রদার আগমনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় 
খণ্ডে পাই কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিছ্যান্ন্দর উপাখ্যান । তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দ 
মজুমদারের প্রশস্তি উপলক্ষে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাঁপাদিত্যকে পরাজিত করার 
কাহিনী বণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্তল ও হৃদয়গ্রাহী; 
এই খণ্ড শিব, অন্পূর্ণা, নারদ, মেনকা প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলিও মানবতাগুণে 
মগুত হইয়াছে ; মাঁনবচরিত্রগুলির মধ্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবন্ত ও উপভোগ্য । 
দ্বিতীয় খণ্ড বিষ্চানুন্দরের কাহিনী ভারতচন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে অনুপম লাবণ্য 
লাভ করিয়া বপায়িত হইয়াছে; ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অঙ্গীলতা-দোষ 
থাকিলেও ইহার বর্ণনীভঙ্গীর মনৌহারিত্ব সকলকেই মুগ্ধ করেঃ ভারতচন্দ্রে 
“বিদ্যাস্থন্দ্রে” বিগতযৌবন1 দূতী হীর! মালিনীর দুষ্ট চবিত্রটি যেরূপ জীবন্ত 
হইয়াছে $ তাহার তুলনা বিরল। ভারতচন্দ্রের “মানসিংহ" বাহৃত এঁতিহাসিক 
কাব্য হইলেও আদর্শ এতিহাসিক কাব্যের লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না, কারণ 
ইহাতে বণ্িত কাহিনীটির মধ্যে তথ্যের সহিত কল্পনার নিবিচার সংমিশ্রণ 
হইয়াছে এবং ইতিহাসের পরিবেশ ইহার মধ্যে জীবন্ত হয় নাই ; তবে এই খগ্ডটি 
বেশ সর ও সুখপাঠ্য ; ইহাতে বণিত ঘেসেড়ানী, দাস্থ, বান প্রভৃতি গৌণ- 
চরিত্রগুলি বেশ জীবস্ত হইয়াছে । ইহার মধ্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, 
তাহ! খুবই উজ্জ্বল ও প্রাণবস্ত। “অন্নদামঙ্গলে'র ভাষ! অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল ও 
বৈদগ্ধ্যপূর্ণ । ভারতচন্ত্র প্রথম শ্রেণীর হাশ্তরসিক ছিলেন এবং গ্লেষ ও যমক সৃষ্টিতে 
তাহার অলামান্ত দক্ষত1 ছিল। তীহার এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় “অন্পদামঙ্গলে' 
পূর্ণমাত্রায় বর্তমান । ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র এই কাব্যে অপরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন ; বহু সংস্কৃত ছন্দকে তিনি এই কাব্যে বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়োগ 
করিয়াছেন । মোঁটের উপর, “অদ্গদামঙ্গলে'র বহিরাঙ্গিকেয় লাবণ্য অতুলনীয়। 
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অবশ্থ ইহার মধ্যে গভীরতার খানিকট! অভাব লক্ষিত হয়। তবে ইহার মধ্যে 
যে গানগুলি রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মাধুর্য ও ভাবগভীরতার নিধর্শন পাই। 
“অন্নদামঙ্গল তাহার অসামান্য গুণগুলির জন্য শতাধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলার অন্যতম 
জনপ্রিয় কাব্যের আসন অধিকার করিয়াছিল। 'অন্নদামঙ্গল'-এর মধ্যে কিয়ৎ” 
পরিমাঁণে আধুনিক ধুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাভাঁবনার পূর্বাভাস পাঁওয়া ঘায়। 
ভাঁরতচন্দ্রের অন্যান্য রচনাগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র । তিনি দুইটি “সত্যনারায়ণের 
পাঁচালী রচন। করিয়াছিলেন ; একটি ভ্রিপদী ছন্দে, অপরটি চৌপদী ছন্দে লেখা; 
দ্বিতীয়টি ১১৪৪ সনে ( ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ ) রচিত হয়। তাঁহার আর একটি কাব্য 
“রসমঞ্জরী', ইহ1 মৈথিল কবি ভাঙ্ছদত্তের 'রসমঞ্জরী" নামক নাঁয়ক-নায়িকাঁর লক্ষণ- 
বর্ণনামূলক গ্রস্থের অনুবাদ ১ ইহা ১৭৪৯ শ্রীঃর পূর্বে রচিত হুইয়াছিল। তাহার 
“নাগাষ্টক' কাব্যে আটটি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ রহিয়াছে ; ছুই" 
একটি শ্লোক ছ্যর্থমূলক; এক অর্থে কালীয়নাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালীয়- 
হদের জীবজস্তর1 কৃষ্ণের কাছে অভিষোগ জানাইতেছে, দ্বিতীয় অর্থে মুলাজোড় 
গ্রামের পত্তনিদার রামদেব নাগের ( বর্ধমীনরাজের কর্মচারী ) অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচজ্জের কাছে অভিযোগ জানাইতেছেন ) এই কাব্যটি পড়িয়া রুষ্ণচন্্র 
রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন । এই বইগুলি ভিন্ন ভারতচন্জ 
ংস্কৃত ভাষায় একটি "গঙ্গাষ্টক' লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দীঃ বাংল] ও সংস্কৃত তিন 
ভাষা মিলাইয় “চণ্ডী-নাটক" নামে একটি নাটক লিখতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ? 
ইছা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতচন্ত্র নিতান্ত লৌকিক বিষয়বস্তু 
লইয়! “বসস্তবর্ণনা+, 'বর্যাবর্ণনা' “বাসনাবর্ণনা” “ধেড়ে ও ভেড়ে” প্রভৃতি কয়েকটি, 
ছোট বাংল! কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ; তাহার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা 
এদেশে আর কেহ লেখেন নাই । | 


রামপ্রসাদ ও তাহার অনুবত্তা কবিগোষ্ঠী 
 রামপ্রসাদ সেন ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক এবং তিনিও বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জন- 
প্রিয় কবিদের অন্যতম | রামগ্রসাদ ১৭২০ শ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি জাতিতে বৈগ্ক | তীহার পিতার নাম রামরাম সেন। বর্তমান ২৪ পরগণা 
জেলার অন্তর্গত হাঁলিসহর-কুমারহট গ্রাম রাঁমপ্রসাদের নিবাস-ভূমি। অল্প বয়স 
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হইতেই রামপ্রসাদ কবিতা রচনায়, বিশেষত শ্ঠামীসঙ্গীত রচনায় দক্ষতার পরিচয় 
দ্বেন। তিনি প্রথম হইতেই তাহার ইষ্টদেবী কালীর ভক্ত সাধক, বিষয়কর্মে তাঁহার 
তেমন মন ছিল না। তাহার রচিত গানগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে 
জনপ্রিয় হুইয়! উঠে এবং তাহার প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে “কবিরঞন” উপাধি ও অনেক 
ভূদম্পত্তি দান করেন। তিনি রামপ্রসাদকে তাহার সভাঁকবির পদেও নিয়োগ 
করিতে চাহেন ; বিষয়াসক্তিহীন রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। দীর্ঘকাল 
সাধন! ও কাব্যরচনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবার পরে রামপ্রসাদ ১৭৮১ 
শীঃর মত সময়ে পরলোকগমন করেন। 

রামপ্রসাদের রচনাঁবলীর মধ্যে দেবীব্ষিয়ক গানগুলিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
আধুনিক কালে এই গানগুলিকে “শাক্ত পদাবলী” নাম দেওয়া হইয়াছে । দেবী- 
বিষয়ক গানগুলি ছুইভাগে বিভক্ত--(১) বাৎসল্যরসাত্মক, (২) তক্তিরসাত্মক 1 
বাৎসল্যরসাত্মক গানগুলিতে শক্তি দেবী হিমালয় ও মেনকার কন্ত! হইয়া দেখা 
দিয়াছেন এবং তীহার বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া এই গানগুলির মধ্যে বণিত, 
হইয়াছে । এই গানগুলি অপূর্ব স্থধাঁনিধামে ভরপূর। মেনকার মাতৃত্বদয়ের 
স্েহ ও ব্যাকুলতা গানগুলিতে যেরূপ মর্মম্পর্শিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
তুলনা বিরল । আগমনী-গানে তিন দিনের জন্য উমার পিতৃগৃহে আগমনে মেনকার, 
অপার আনন্দ বগিত হইয়াছে এবং বিজয়া-গানে তিন দিনের অবসানে উমার 
বিদায়ে মেনকার বেদন! বণিত হইয়াছে । তখনকার দিনে বাঙালী পিতামাঁতারা 
নববিবাহিতা বালিক1 কন্যাদের পিতৃগৃহে আগমন ও শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের 
সময়ে ঠিক এইরূপ আনন্দ ও বেদনা অনুভব করিত । তাহাঁরই প্রতিধ্বনি আগমনী 
ও বিজয়া গানগুলির মধ্যে শোনা যায়। রামপ্রসাদই এই অপূর্ব বাৎসল্যরসাত্মক 
গানের আদি রচয়িত। এবং তিনিই ইহাদের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। 

রামপ্রসাদের ভক্তিরপাত্বক দেবীবিষয়ক গানগুলিতে শক্তিদেবী কালীর রূপে 
দেখা দিয়াছেন । এই গানগুলির মধ্য দিয়া ভক্ত কবি--সম্ভান যেমন জননীকে 
ভালোবাস! জানায়, তেমনিভাবেই দেবীকে মাতৃরূপে কল্পনা! করিয়া তীহার 
ভালোবাস! জানাইয়াছেন। এইরূপ অনাবিল অরুত্রিম ভালোবাসার মধ্য দিয়া 
আরাধ্যের প্রতি ভক্তি-নিবেদন বাংল সাহিত্যে অত্যন্ত দুল'ভ | বৈষব পদাবলীর, 
রাধার মধ্যেও অবশ্ত আমর! ভালোবাসার ভিতর দিয়া পূজারই নিদর্শন পাই, কিন্ত 
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সে প্রেম কাস্তাপ্রেম,_শুধু তাহাই নয়, পরকীয়া প্রেম । এই কারণের জন্ত এবং সে 
প্রেম সামাজিক বিধিনিষেধের দ্বারা বারিত বলিয়া তাহার আবেদন ততটা ব্যাপক 
নহে। কিন্ত রামপ্রপাদের গানের মধ্যে ষে ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা! যেষনই 
পবিত্র, তেমনই মধুর। তাহার আবেদন দর্বসাধারণের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। 
কতকগুলি গানে রামপ্রসাদ অবোধ শিশুর মত তীহার শ্যাম"মাতার কাছে আবদার 
করিয়াছেন, এমনকি কোন কোন গানে তিনি শ্তামা-মাতাকে ভত্গনা ও গঞ্জনা' 
পর্যস্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাহার অস্তরের সরলতা ও ভক্তির অকপটতার 
অত্যন্ত মধুর নিদর্শন পাই। রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাব 
একাস্ত অবলীলাক্রমে বণিত হইয়াছে । এই গানগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল ও 
প্রাঞ্ল। ইহাদের মধ্যে রামপ্রপাদ আমাদের পরিচিত লৌকিক জীবন হইতে 
উপমা সংগ্রহ করিয়! তাহার দ্বারা ভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন, এমনকি নিতাস্ত 
জটিল দার্শনিক তত্বকেও এই সব উপমার মধ্য দিয়াই তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। 
তক্তির প্রগাঢ়তা, ভাবের মাধুর্য ও অকপটতা এবং প্রকীশভজীর সরলতাঁর জন্য 
রামগ্রসাদের এই গানগুলি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিল এবং এই সমস্ত গুণের জন্যই 
এগুলি এখনও আমাদের মুগ্ধ করে। 

দেবীবিষয়ক গান ছাঁড়া রামপ্রসাদ কয়েকখানি গ্রস্থও রচন। করিয়াছিলেন । 
তীঁহার প্রথম গ্রন্থ সম্ভবত “কালীকীর্তন” ; ইহা! রাজকিশোর নামে একজন ধনী 
ব্যক্তির আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল ; বইটির মধ্যে অনেক মধুর পদ রহিয়াছে $ তবে 
ইহার একটি জ্রুটি এই যে, ইহার মধ্যে. কালীর লীলাকে কুষ্ণলীলার ছাচে ঢালিয়া 
বর্ণনা কর] হইয়াছে এবং কৃষ্ণের মত কালীরও গোষ্ঠলীলা, রাসলীলা প্রভৃতি বণিত 
হইয়াছে ; রামপ্রসাদ্দের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে তাহার গানের প্যারডি-রচয়িতা 
আজু গৌসাই ব্যঙ্গ করিয়া “কাঠালের আমনত্ব* বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ কৃষ্ণ” 
কীর্তন” নামেও একটি কাবা লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি কৃষ্ণলীলা বর্ণনা 
করিয়াছিলেন ; ইহার একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। রামপ্রসাঁদ শাক্ত হইলেও 
বৈষ্বদের প্রতি যে তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না, তাহার প্রমাণ তাহার “কষ- 
কীর্ভন” রচন! হইতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের অপর গ্রন্থ 'কালিকামঞ্জলঃ বা? 
*বিষ্যান্ন্দর” বা 'কবিরঞ্জন”। কেহ কেহ মনে করেন ইহ ভারতচন্দ্রের “বিষ্যাহন্মর'” . 
এর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন আত্যস্তরীণ ও বহিরঙ্গ প্রমাণ হইতে 
বলা যায় ষে রামগ্রসাদের “বি্যানুন্দর' ভারতচন্দ্রের মৃত্যুরও পরে রচিত হইয়া 


888 বাংল। দেশের ইতিহাস 


ছিল। কাব্য হিসাবে রামপ্রসাদের “বিস্তান্থন্দর” ভারতচন্দ্রের 'বিদ্বাসন্নর”এর 
তুলনায় নিকৃষ্ট ঃ ইহার মধ্যে অশ্লীলতাও ভারতচন্ত্রের “বিদ্যান্ছন্দর'-এর তুলনায় 
বেশী; কিন্ধু রামপ্রসাদের “বিদ্যাস্থন্দর'-এর একটি গুণ এই যে, ইহার প্রত্যেকটি 
চরিত্র জীবন্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতুকরসাত্মক বর্ণনায়ও 
রামপ্রসাদ্ধ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, যেমন ভণ্ড সন্গ্যাসীদের বর্ণন]। 

রামপ্রসাদের পরে আরও অনেক কবি তাঁহাকে অনগমরণ করির1 দেবীবিষয়ক 
গান রচন! করেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাহার নাম উল্লেখযোগ্যঃ তিনি 
হইতেছেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের পভাকবি এবং 'পাধকরঞুন নামক 
তান্ত্রিক যোগ নিবন্ধের রচয়িতা কমলাকাঁস্ত ভট্টাচার্য । ই'হার রচিত শ্ঠামাসঙ্গীত- 
গুলির মধ্যে রামপ্রসাঁদের গানেরই মত ভক্তির প্রগাটতা, ভাবের গভীরতা ও 
প্রকাঁশভঙ্গীর সরলতার নিদর্শন মিলে । অন্যান্ত শ্তামাসন্গীত-রচয়িতাদের মধ্য 
যুগল ব্রাঙ্মণ, রামানন্দ, ভূগুরাম দাস, দ্বিজ নরচন্ত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 
রামপ্রমাদ সেন ছাড়! রামপ্রসাদ নামক অন্ত কোন কোন শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতাও 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে “ছ্বিজ রামপ্রসাদ' নামক একজন 
্রা্মণ কবি ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন । .আগমনী-বিজয়৷ গান রচনায় 
রামপ্রসাদের পরে সবাঁপেক্ষা দক্ষতা দেখাইয়াছেন কবিওয়ালা রাম বন্থ। মোটের 
উপর, রাঁমপ্রলাদ রচিত ভক্কিরসাআবুক ও বাংসল্যরসাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলির 
অনুসরণে বাংলায় একটি স্থবিশাল ও সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
এই সাহিত্যের ধারা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত 
হইবার পরে বিংশ শতাঁবীতে উপনীত হইয়াও প্রাণবন্ত রহিয়াছে । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট 


প্রাচীন বাংলা গঞ্ভ 


মধ্যযুগে বাংলায় পদ্ঘ সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইলেও গগ্ভ সাহিত্যের বিশেষ 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য নানা বৈষয়িক ব্যাপারে গগ্ভ লেখ। 
প্রচলিত ছিল এবং লোকে চিরকাল গগ্যেই কথাবার্তা বলিত। কিন্তু আশ্চর্ষের 
বিষয় এই যে সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে মধ্যযুগের এমন কোন বাংলা গদ্য রচনা 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । গঞ্যে লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা নিয়- 
লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা ষায়। 

১। সংস্কৃত স্ৃত্রের ন্যায় কতকগুলি ছোঁট ছোটি বাক্য--অনেকগুলিই 
দুর্বোধ্য গ্রছেলিকার মত মনে হয় । দৃষ্টান্ত £ 

*পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত--সেতাই জে 

চাঁরিসত্্র গতি আনি লেখ্য।।” 
«হে কালিন্দিজল বার ভাই বাঁর আদিত্ত। 

হখে পাতি লহ সেবকর অর্থ পুশ্নপাণি। সেবক হব স্থখি আমনি ধীমাৎ 
কনি”। 

এ দুইটি শূন্য পুরাণ হইতে উদ্ধৃত। কেহ কেহ বলেন এই গ্রশ্ ত্রয়োদশ শতকে 
রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকের মতে ইহার রচন। কাঁল অষ্টাদশ শতকের 
পূর্বে নহে। 

২। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত রূপ গোস্বামী বিরচিত কারিকা বলিয়া কথিত 
গ্রন্থ। রূপ গোস্বামী ষোড়শ শতাঁকীর লোক--কিস্তু তিনিই ইহার রচয়িতা 
কিন! সে বিষয়ে অনেকে মন্দেহ করেন। ইহাঁর ভাষার নমুনা £ “আগে তারে 
সেবা । তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্ধ করিবে। আপনাকে সাধক অভিমান 
ত্যাগ করিবে।” 


৩। সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা 


"জ্ানাদি সাধনা" একখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ । ইহাতে জীবের জন্ম 
সম্থন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। ৬দীনেশ চন্দ্র সেন ১৭৫০ খ্রীষ্টান লিখিত ইহার 


৪৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


“একখানি পুথি হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ভাষার নমূন! £ 

“পরে সেই সাধু কপ! করিয়। সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করিয়! তাহার 
শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়! পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতন্ত মন্ত্র 
কহিয়া পরে মেই চৈতন্য মন্ত্রের অর্থ জানাইয়। পরে সেই জীব ্ারাএ দশ ইন্দ্রিয় 
আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়! পরে সাধক অভিমানে শ্রীকষ্ণাদির রূপ আরোপ 
চিন্তাতে দেখাইয়া! পরে দিদ্ধি অভিমান শ্রীরুষণাদির যুক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম 
লক্ষণার সমাধি-ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন ।” ৬দীনেশচন্দ্ের মতে ইহা সম্ভবত 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ।১ ্‌ 


৪1 অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোঁচবিহারের রাজমুক্সী জয়নাথ ঘোঁষের 
'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থের ভাষার নমুনা £ 

“শ্রীশ্বীমহারাঁজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোরকাঁল হইবাই 
পাশা বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোঁশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন 
বরং পাঁশীতে এমত খোষনবিস লিখক সন্গিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় লোক 
সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা পুম্প তথ্ম্বরূপ চিত্র করিতেন অশ্বারোহণে ও 
গজচালানে অদ্বিতীয় ।”* 

১৭৭৫ ত্রীষ্টাব্দে লিখিত “ভাষা-পরিচ্ছেদ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ঃ 
«“গোতম মুনিকে শিস্ক সকলে জিজ্ঞানা করিলেন আশমাঁদিগের মুক্তি কি প্রকারে 
হয় তাহা কৃপা করিয়া! বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ 
'জানিলে মুক্তি হয়।” 

ইহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং ইহা রীতির : স্ঠ5ন1 বলিয়৷ গ্রহণ করা যায়। 

প্রায় সমসাময়িক ববৃন্দাবনলীলা” গ্রন্থে গদ্য ভাঁধা আরও একটু উৎকর্ষ রর 
করিয়াছে £ 

( কৃষ্ণচন্দ্র ) “যে দিবস ধেহু লইয়া! এই পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবল মুরলির 
গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন”। 


৫। চিঠিপান্রের ভাষা 
ইহা! ষোড়শ শতাববীতেই অনেকট। উন্নত হইয়াঁছে। দৃষ্টাস্তন্বরূপ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাবে 


১। বঙ্-সাহিত্য পরিচয় দ্বিতীয় থও, ১৬৩৯-৩৭ পৃঃ) ২1 শ্রী ১৬৭৮ পৃঃ। 


প্রাচীন বাংলা গগ্ ৪৪৭ 


অহোম রাজ্যের রাঁঙজাকে.লিখিত কোচবিহার মহারাঁজার পত্র হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধত করিতেছি । 

“এথ1 আমার কুশল । তোমার কুশল নিরস্তরে বাঞ্ছ! করি। -অখন তোমার 
আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উতয়ানুকুল প্রীতির বীজ 
অঙ্কুরিত হইতে রহে।” 

১৬৮২ শ্রীষ্টান্দে লিখিত আর একটি পত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, 
“কএক দিবস হুইল তথাঁকার মঙ্গলাদি পাই নাই। মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত 
করিবেন'*' মহাশয় আমার কত্বা আমি ছাওল আমার দৌঁষসকল আঁপনকার মাপ 
করিতে হয়।” 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭১ ও ১৭৭২ ঘ্ীঃ) লিখিত মহারাজ। 
নন্দকুমারের দুইখানি স্দীর্ঘ পত্র পাওয়া গিয়াছে । ইহাতে কিছু ফারসী শব্ধ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর প্রাঞ্জল গছ্য ভাষা । শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল 
সম্পাদিত “চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র” নামক পত্রপঙ্কলনে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক 
চিঠি আছে। এইগুলি হইতে দ্রেখা যায় যে তখন বাংল! গছ লিখিবার একটি 
রীতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। | 


৬। শ্রীষ্ঠীয় মিশনারীর রচন। 


সাধারণ লোকের মধ্যে শ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পতুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় 
মিশনারীগণ ঘত্বপূর্বক বাংলা শিখিতেন ও বাংলায় ছোট ছোট পুম্তিক1 লিখিয়া 
্রীষ্টের মাহাত্য প্রচার করিতেন। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংল! 
অভিধান ও ব্যাকরণ রচন। করিয়াছিলেন । ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলা 
গগ্ঠে দুইথানি পুস্তিকা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া শোন যাঁয়। কিন্তু এই সমুদয় 
পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ পাঁওয়! 
গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'ত্রাঙ্ধণ রোমান ক্যাথলিক সংবাঁদ*। 
১৭৪৩ গ্রীষ্টান্ষে এই বইখানি রচিত হয়। ইহার রচদ্বিতা ভূষণার ( পূর্ব 
পাকিস্তানে") এক সন্তরাস্ত বংশে জাত খ্রীষ্টধর্মাস্তরিত বাঙালী হিন্দু। বাল্যকাঁলে 
€ ১৬৬৩ খ্রীষ্টাকে) আরাকানের জলদন্থ্যর৷ তাহাকে অপহরণ করে। একজন 
পর্তৃসীঞ্গ মিশনারী তাহাকে অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া শ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন। 
তখন তীহার নাম হয় দৌম আস্তোনিও (9০00 4১৭০71০)। এই গ্রন্থে একজন 


৪৪৮ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


ব্রাঙ্মণ ও রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানের মধ্যে কথাবার্তার অবতারণা করিয়া তিনি 
্রীটধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ইহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি। 

_ প্রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা, আর ছুই পুত্রো লব আর কুশ তাহান 
ভাই লকোন। রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হুইয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়! লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে 
লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিস্তর যুর্দো করিলেন” । 

আর একখানি মিশনারী গ্রন্থ “কপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'। অনোঁএলন্দা-আস- 
স্ম্পর্সাম (11215021 102. ১5500000509) নামক এক পতুগিজ পাদ্রী ১৭৩৪ সালে 
ঢাঁকার নিকটবর্তী ভাঁওয়ালে বপিয়! এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ভাষার 
একটু নমুন। দিতেছি । 

“লুদিয়া এত ছুঃখের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়! ঠাকুরাণীর অনুগ্রহ 
চাহিল £ কহিল £ ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরসা তুমি কেবল? মুনিষ্কের 
অলক্ষ্য আছি আমি; তথাচ আশ! রাঁখি যে তুমি আমারে উপায় দিবা। আমার 
কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার ; আমি তোমার দাসী; তুমি 
আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরসা । তোমার আশুয়ে বিস্তর পাপী অধমে, 
যেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধমেরে যদি উপায় দিলা, আমারেও 
উপায় দিবা । ইহ! নিবেদন করিল”। 

এই ছুই গ্রন্থের ভাষার গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্বে ম্মরণ রাখিতে হইবে 
যে এগুলি বাংলা-_কিস্ত রোমান হরফে লেখা । সুতরাং “লক্ষ্মণ'-এর পরিবর্তে 
লকোন 'যুদ্ধ'-র পরিবর্তে যুর্দো প্রভৃতি ভুল নহে, মূলে হয়ত শুদ্ধই ছিল। 

মোটেক্স উপর এই ছুই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হয় যে সপ্তদশ শতকের শেষ ও 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমে এবং সম্ভবত ইহার পূর্বেই বাংলা গগ্ঠভাষাঁর যে একটি 
সরল প্রাণ্তল রূপ ছিল তাহা সর্বাংশে সাহিত্যের উপযোগী । দেশীয় প্রবীণ 
সাহিত্যিকের ইচ্ছা করিলে গছ্ধে উৎকৃষ্ট রচন! করিতে পারিতেন। কিন্তু যে কোন 
কারণেই হউক তাহারা কবিতায় লেখ! পছন্দ করিতেন। সম্ভবত পাঁচালী প্রভৃতি 
গানের মধ্য দিয়! কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল--সহজ কথাবাতার ভাধাক সাহিত্য 
রচনার সে যুগে আদর হয় নাই। যাহাঁই হউক, উল্লিখিত দুইথানি মিশনারী 
গ্রন্থের জন্য বাংল! সাহিত্য পতুগীজদের নিকট খণী। পাদরী মনোএলের আরও 
একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । . ইহার প্রথমভাগে বাংল! ব্যাকরণের মূল শকুন 


প্রাচীন বাংলা গঞ্ঘ ৪৪৯ 


ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ভাঁগে বাংলা-পতুগীজ ও পতৃীঞ্জ-বাংলা শব্দকোষ 
প্রদত্ত হইয়াছে । এই তিনখানি গ্রন্ছই বাংলাভাষার সর্বপ্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থের সম্মান 
্াবী করিতে পারে। পর্তৃঙগীজদের নিকট আমাদের খণ আরও আঁছেঁ। ভারতে 
তাহারাই প্রথমে মৃদ্রণ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে-_-গোয়া শহরে ১৫৫৬ গ্রীষ্টাবে। 
পর্গীজেরা৷ যে এদেশে নৃতন নৃতন ফল ফুল আমদানি করিয়াছিল তাহা দ্বাদশ 
পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।১ সাধারণ ব্যবহারের অঃনক ভ্্রব্যও বাংলাভাষায় 
পর্তুগীজ নামে পরিচিত--যেমন ছবি, ফিতা, আলমারি, চাঁবি, বোতাম, বোতল, 
পিস্তল, বয়াম, বয়া, মাস্তল, বালতী, পেরেক, সাবান, তোয়ালে, আলপিন 
ইত্যাদি। ইস্ত্রি, আয়া, মিষ্ত্রী, নিলাম, দরজা, জানালা, গরাঁদে, কামরা, কেদারা, 
মেজ প্রভৃতি শব্দও পতুগীজ। 

আরবী ও ফার্নীভাষার বহু শব ষে বাংলাভাষায় গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 
আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই, কাঁরণ ফাপাঁ ছিল মধ্যযুগে দরবারের ভাষা 
ও সন্্রাস্ত মুনলমানগণের কথ্য ভাষা। স্ুন্তরাং বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দুভাবায়ও 
তাহার বহু শব্ধ স্থায়ী আমন লাভ করিয়াছে । 

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহার পরে অনেক ইংরেজী শব্দও বাংলাভাষার 
অস্তভূ্তি হইয়াছে । এইভাবে মধ্যযুগে বাংলাভাষা বিদেশীভাঁষার সাহায্যে 
সমৃদ্ধিলীভ করিয়াছে । 


১1 ৩৩৮-৯ পৃ্ঠ। ॥ 


৯ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
শিল্প, 
১। সুলতানী যুগ 

মধ্যযুগে বাংলার স্বাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মুসলমান 
স্থলতানদের নিমিত মসজিদ ও সমাঁধি-ভবনে। এই শিল্পের কয়েকটি বিশেষত্ব 
'আছে। | 

প্রথমত, এগুলি প্রধানত ইষ্টকনিমিত। স্তস্ত ও কোন কোন স্থলে 
প্রাচীরের বহিরাবরণের জন্ত পাথর ব্যবহার কর] হইয়াছে। কখন কখনও 
আর্দুতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্বনিয়ে একসাঁরি পাথর বসান হইয়াছে । 
ইহার কারণ বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে রাজমহলের নিকটবর্তী অঞ্চল ছাড়া 
আর কোথাও পাহাড় নাই। স্থতরাং প্রস্তর খুবই দুর্লভ ছিল। ইটের 
গাথনি মজবুত করার জন্য চুণ ব্যবহার করা হইত। তাহা ছাড়া মুঘল যুগে 
পলস্তারার জন্যও চুণ ব্যবহার করা হইত। 

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেশীরভাগ বাঁশের খুঁটি ও খড়ের চাল দিয়া ঘর 
তৈয়ারী হইত । দৌচাঁল! ও চাঁরচাল! সাধারণত ঘরের এই দুষ্ট শ্রেণী। দেখা 
যায়, কাঠের ও ইটের বাড়ীর ছাদ ইহার অন্থকরণেই নিমিত হইত। অর্থাৎ 
সরলরেখার পরিবর্তে খড়ের চালের ন্যায় কতকটা বীকানো হইত। ঘরগুলিতে 
যেমন চারিকোণে বাশের খুঁটি আড়া-আড়িতাবে বাশ লাগাইয়া মজবুত করা 
হইত, ইটের বাঁড়ীতেও তেমনি চারিকোণে চারিটি ইষ্টক ন্তম্ভ অট্রালকের 
(০) আকারে নিহিত হইত। ছুইটি বাশ অল্পদূরে পুঁতিয়া তাহার 


(১) এই পরিচ্ছেদ নিম্লিখিত পরিভাধ! ব্যবহৃত হইয়াছে; ক্টালক (7০৮৪:) ; অধিষ্ঠান 
(99856736730) ; অর্ধচিত্র (998০1611611) অলিন (09:11901) ; কক্। (895) ; কুডান্স্ত 
(61195651) ; কুলুজি (২100০) ১ ফেন্রুপাল ও পার্থশালা (১৪৮৪ 8730 4১:51) ; তরঙ্িত 
পলকাট। (0982); পরট (22:9761) 5 পলকাট। (10064) ; বলভি (10260 

এই অধ্যায় প্রধানত আহম্মদ হাসান দানি প্রণীত '151125 2200106006 ঠা) 2617£81% 
মনোমোহন চক্রবর্তী লি খিত '967791$ 7 62001652134 00617 0108780161186108” (0, ৮০ 5, 
8. 7909, চ. 142) ন.মক প্রবন্ধ এবং প্ীঅসিয়কুমা় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাকুড়ার মলির 
ঘবলম্বনে রচিত হইয়াছে। 


শিল্প ৪8৫১ 


মাথা নোয়াইয়! বাধিয়া দিলে যে আকৃতি ধারণ করে, ইটের ও পাথরের 
স্তত্ের উপর গঠিত খিলানগুলিও তাহার অন্থকরণ করিত। 

তৃতীয়ত, দেয়ালের গঠনে অংশ বিশেষ সম্মুখে বাঁড়াইয়া এবং পশ্চাতে 
হঠাইয়া বৈচিত্র্য হট, ইহার গায়ে নাঁনারকমের নক্সা, ও এক খগ্ প্রস্তরে 
গঠিত স্তম্ভ প্রভৃতি প্রথম প্রথম হিন্দূযগের অহ্থকরণে করা হইত। ক্রমে ক্রমে 
ইহার পরিবর্তন হয়। হিন্দুমন্দিরের গায়ে চতুষ্কোণ প্রস্তরের ফলকের উপর 
মানুষের মৃতি খোদিত হইত। কিন্তু ইললাম ধর্মে মনুষ্যমৃত্ি গঠন নিষিদ্ধ 
হওয়ায় তাহাঁর বদলে নানারূপ লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্সা খোদাই কর! 
হইত। 

চতুর্থত, নৃতন এক প্রণালীতে থিলান নিগিত হইত। হিন্দুযুগে সাধারণত 
একখানা ইট (বা পাথরের ) উপরে ঠিক সমাস্তরালভাবে আর একখান! 
ইট (বা পাথর ) বসান হইত, কেবল তাহার সামান্ত একটু অংশ নীচের ইটের 
€ বাঁ পাথরের ) চেয়ে একটু বাড়ানো থাঁকিত। এইভাবে দুইটি স্তস্তের উপর 
ছুই দিক হইতে ইটের (বা পাথরের ) অংশ বাড়িতে বাঁড়িতে যখন ছুইখাঁনি 
ইটের ( বা পাথরের ) মধ্যে ব্যবধান খুব সঙ্কীর্ণ হইত তখন এক খণ্ড বড় ইট 
বা পাথর এই ব্যবধানের উপর বসাইয়া খিলান তৈরী হইত। মধ্যযুগে ইট 
বা পাথরগুলি সমাস্তরালভাবে একটির উপর একটি না বসাইয়া কোনাকুনি- 
ভাবে পাশাপাশি সাজাইয়া খিলাঁন তৈরী হইত। ইহার নাম প্রকত খিলান 
(ন8 4১7০৮) ঠিক এই প্রণালীতেই বড় বড় গম্ুজ (4০036) নিমিত হইত। 
এই প্রকার খিলান ও গম্বুজ মুনলমান শিল্পের প্রধাঁন বিশেষত্ব । হিন্দুধুগে 
ইহা! অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু ইহার ব্যবহার ছিল খুবই কম। 

পঞ্চমত, নান! রংয়ের ও নানা আকৃতির মিনা করা কাচের ন্যায় মস্যণ 
টাইল ও ইটের ব্যবহার । ভিতরের ও বাহিরের দেওয়ালে এইগুলির ব্যবহারের 
দ্বারা সৌন্দর্য বুদ্ধি করাই ছিল সাধারণ বিধি। 

ষষ্ঠত, ছাঁদের উপর গম্বুজের পাশে বাঁংলাদেশের খড়ের চালের ঘরের ন্যায় 
ইঞ্টকনিমিত ক্ষু্র কক্ষের সমাবেশ । ইহার দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে। 

মূদলমান আমলের যে সকল ইমীরৎ এখন, পর্যস্ত মোটামুটি স্থরক্ষিত 
অবস্থায় আছে তাহার কোনটিই চতুর্দশ শতকের পূর্বে নিয়ত নহে। সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন হর্ম্যের ধ্বংসাবশেষ দেখ! যাঁয় হুগলী জিলার অন্তঃপাতী ভ্রিবেনী ও 


৪৫২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ছোট পাুয়া গ্রামে। ত্রিবেণীতে জাফরখান গাজির সমাঁধি-ভবন হয়োদশ 
শতকের শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই বিভিন্ন অংশ ও খোদিত 
কারুকার্য জোঁড়াতাড়া দিয়া নিমিত হইয়াছিল। ত্রিবেনীতে একটি বিশাল 
মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাঁও জাঁফরখানের নিমিত (১২৯৮ খ্রীঃ)। 
ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ ফুট। ইহাতে খিলানযুক্ত 
পাঁচটি দরজা ও ছাঁদে পাঁচটি গথ্ু্জ ছিল। এগুলির ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দু 
মন্দিরের কারুকার্যখোদিত ও মৃতিযুক্ত বহুপংখ্যক ফলক পাঁওয়া গিয়াছে। 
ছোট পাতুয়াতে একটি মসজিদ ও একটি মিনার আছে। 

স্বাধীন বাংলার মুসলমান স্থলতানদের রাজধানী ছিল প্রথমে গৌড়, পরে 
ইহার ১৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত পাওয়া এবং তাহার পরে আবার গৌড়। 
হৃতরাং মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই ছুই শহরেই আছে। 
এই দুই শহরে যে সকল মনজিদ ও সমাঁধিভবন আছে তাহা যোটামুটি নিম্ন- 
লিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

প্রথম ঃ সমচতুক্ষোণ একটি গণ্জ ওয়াল! কক্ষ--ভিতরে কোন স্তস্তের ব্যবহার' 
নাই, কারিসের উপর চারিকোণে চাঁরিটি অষ্ট-কোণ বলতি এবং মম্ম্থে অলিন্দ। 

দ্বিতীয় £ প্রথমের অন্থরূপ, তবে ইহার তিনদিকে তিনটি অলিন্দ। 

তৃতীয় ঃ বেশি লম্বা, কম চওড়া একটি বৃহৎ ও উচ্চ কেন্দ্রশীলা-_-ইহার উপবে' 
থিলানের ছাদ ও ছুই পাঁশে দুইটি কম উচু পার্্শীল1। পার্খশালীর উপরে 
একাধিক গন্জ এবং অভ্যন্তরভাগ স্তস্তশ্রেণী দ্বারা লম্বালস্বি ও পাশাপাশি অনেক- 
গুলি কক্ষায় বিভক্ত । 

চতুর্থ £ বেশি লম্বা, কম চওড়! একটি বৃহৎ কক্ষ--ইহার ছাদে বহুদংখ্যক গম্জ 
এবং ভিতর স্তসশ্রেণী দ্বার অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত । প্রত্যেকটি লম্বালদ্ছি 
কক্ষার পশ্চিমপ্রান্তে একটি মিহরা এবং পূর্বপ্রাস্তে অর্থাৎ সম্মুখদিকে ঠিক সেই 
বরাবর একটি খিলান। ছাদের বনৃদংখ্যক গম্বুজের খিলানগুলি স্তন্তশ্রেণীর' 
শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত। 

পাওুয়ার আদিনা মসজিদ (চিত্র ১-৫) উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীতৃত্ত- 
এবং স্থুরক্ষিত মসজিদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 

১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সেকন্দর শাহ ইহার নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষে এত বড় মসজিদ আর কখনও নিমিত হয় নাই। ৩৯৭ ফুট দীর্ঘ, এবং 


শিল্প ৪৫৩ 


৯৫৯ ফুট প্রস্থ একটি মুক্ত অঙ্গনের চারি পাঁশে চারি সারি কক্ষ। পশ্চিমের পারি 
আবার স্তস্তশ্রেণী দ্বারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যেই উপাসনা কক্ষ। 
অপর তিন দিকের সারিগুলি তিন তিন ভাগে বিভক্ত । পশ্চিম সারিতে মধ্যস্থলে 
একটি বিশাল উচ্চ কক্ষ (৬৪ ফুট ১ ৩৪ ফুট) এবং দুই পাশে নীচু আর ছুইটি কক্ষ। 
ইহার প্রত্যেকটি পাঁচ সারি স্তম্ভ দিয়! পাঁচটি কক্ষায় বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের 
মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে এ পাঁচটি কক্ষার্জ যাওয়ার পথ। মধ্যের বিশাল 
কক্ষটির উপরে একটি প্রকাণ্ড খিলান আকৃতি ছাদ ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
মধ্য কক্ষের পশ্চাতের দেয়ালে প্রকাণ্ড মিহরাব, ইহার দক্ষিণে অনুরূপ আর একটি 
ছোট মিহ.রাব এবং উত্তরে বিশাল তোঁরণের নিম্নে অপরূপ কারুকার্য শোভিত কষ্টি- 
পাথর নিমিত উপাসনার বেদী। ছুই পার্খবকক্ষের প্রত্যেকটিতে পশ্চাদভাগের 
প্রাচীরগাত্রে আঠারোটি কুলু্দি এবং ইহাদের বরাঁবর অপর প্রান্তে সম্মুখের দিকে 
আঠারোটি উন্মুক্ত খিলান আছে। উত্তরের দিকের পার্খ্বকক্ষের খানিকটা! অংশ 
জুড়িয়া ৮ ফুট উচু মোটা খাটো ২১টি কাকুকার্ধধচিত স্তম্ভের উপর বাদশাহ কা তখত 
অর্থাৎ রাজপরিবারের বপিবার জন্য মঞ্চ তৈরী হইয়াছে। মোট স্তম্ত সংখ্যা ২৬০। 

চারি দিকে চারি সারি কক্ষের উপরের ছাদ মোটামুটি ৩৭৬টি ছোট ছোট 
বর্ক্ষেত্রে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া ছোট গম্বুজ নিমিত 
হইয়াছে । পশ্চিম দিকের কক্ষের সারির ঠিক মাঝখানে যে বৃহদাকার খিলান 
আছে তাহা ৩৩ ফুট চগডা এবং ৬* ফুটের বেশী উঁচু। ইহার ছুই পাশে ষে 
খিলানগুলি আছে তাহাঁও*৮ ফুট চওড়া । হিন্দু মন্দির হইতে উৎকৃষ্ট কাকুকার্ধ- 
শোভিত স্তস্ত খুলিয়! ণিয়! মিহ.রাঁবটি তৈয়ারী হইয়াছে। 

আদিন! মন্দিরের ধ্বংমের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মৃতি পাওয়া 
গিয়াছে । মিহ-াঁব ছুইটি উৎকৃষ্ট হিন্দু শিল্পের উপকরণ দিয়া নিমিত। 

গৌড় নগরীর গুণমন্ত এবং দরসবারি মসজিদ আদিনা মসজিদের গ্ঠায় পূর্বোক্ত 
তৃতীয় শ্রেণীর মনজিদ। এই দুই মসজিদের নিকটে যে দুইটি লেখ পাওয়া গিয়াছে 
তাঁহাদের তারিথ ১৪৮৪ এবং ১৪৭৯ শ্্ীঃ এবং অনেকেই মনে করেন ষে উক্ত 
মসজিদ ছুইটিরও এঁ তারিখ । কিন্তু আর্ধিনা মপজিদের সহিত সাদৃশ্য বিবেচনা 
করিলে মনে হয় মসজি? ছুইটি আরও পূর্বেই নিমিত হইয়াছিল। লেখ ছুইটি 
যে এ ছুইটি মসজিদেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গুণমস্ত 
মসজিদের মধ্যবত্তাঁ বহৎ কক্ষের খিলান আকারের ছাঁদটি এখনও আছে। আদিনা ও 


৪৫৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


দরসবারির ছাদ ধ্বংস হইয়াছে । সুতরাং গুণমস্ত মসজিদের ছাদের, বিশেষত ইহার 
নিশ্ন অংশের বরগা ও খিলান-যুক্ত কুলুক্সিগুলি লম্ভবত অন্য ঢুইটি মসজিদেও ছিল। 

পাওয়ার একলাখী (চিত্র নং ৬) পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 
অনেকেই অহ্থমান করেন যে ইহা! জলালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমাধি । বাহিরের 
দিকে ইহা! দৈ্যে ৭৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৪ ফুট, সুতরাং প্রায় সমচতুক্ষোণ। কিন্ত 
ভিতরে ইহা! অষ্ট কোণ, এবং ইহার উপর অর্ধবৃত্তাকার গম্ুজ। ইহার প্রতি 
দিকে একটি করিয়া খিলানযুস্ত তোৌরণ। কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস 
করিয়া তাহার উপকরণ দিয়! এই সমাধি-ভবন নিগ়্িত হইয়াছিল। কারণ, ইহাতে 
হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং ইহার কষ্টি 
পাঁথরে নিমিত তোরণের তলদেশে হিন্দু দেবতাঁর মুত্তি খোদ্িত আছে। ইহার 
কাণিসটি খড়ের চালের মত ঈষৎ বাঁকাঁনে! এবং দেয়াল হইতে অনেকটা বাঁড়নো। 

গৌড়ের নত্তন বা লত্তন মসজিদ (চিত্র নং ৭-৯) প্রথম শ্রেণীর মসজিদের আর 
একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । কাঁনিংহামের মতে ইহা ১৪৭৫ গ্রীষ্টাব্দে, কিন্ত কাহারও 
কাহারও মতে ইহা হোঁসেন শাহের আমলে অর্থাৎ আরও ৩০1৪০ বৎল্র পরে 
নিগিত হইয়াছিল। প্রবাঁদ এই যে রাঁজার কোন প্রিয় নর্তকী ইহা নির্মাণ কবে 
বলিয়াই মসজিদের নাম নত্তন। মসজিদের অভ্যন্তর ৩৪ ফুট বর্গক্ষেত্র এবং 
বহির্দেশ ৭২ ফুট দীর্ঘ এনং ৫১ ফুট প্রস্থ। পূর্বদিকে ১১ ফুট চওডা অলিন্দ এবং 
প্রতি কোণে অষ্টকোঁণ অট্রালক। পূর্বদিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ । 
মধ্যবর্তী প্যানেলগুলিতে বিচিত্র কারুকার্ধথচিত কুলুঙ্গি। কাঁনিসগুলি ঈষং 
বাঁকানো । বারান্দার উপরে তিনটি গম্জ, মধ্যবর্তটি চৌচালা ঘরের আকৃতি । 
অস্তর্কক্ষের উপর বুহৎ গম্থুজ, কিন্তু ইহার ভিত্বিবেণী অতিশয় নীচু । এককালে 
সমগ্র মসজিদটির ভিতর ও বাহির নানা! রঙের মহ্ণ টালির বিচিত্র জ্যামিতিক' 
নকসায় সজ্জিত ছিল। এখন ইহাঁর বাহিরের অংশের সাঁজসজ্জা! নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । কানিংহাম, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি এই মসজিদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । 

গৌঁড়ের চিক মসজিদ একলাখীর মত, কিন্তু আয়তনে ছোট । ইহার মধ্যে 
মিহ.রাব বা বেদী নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহ! স্থলতান মামুদের (১৪৩৭-৫৯ শ্বীঃ) 
সমাঁধি-ভবন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কবর নাই। কাহারও কাহারও মতে ইহা 
সুলতান হোসেন শাহের নিমিত একটি তোরণ (১৫০৪ শ্রীঃ)--কিস্তু ইহার গঠন 
প্রণালী অনেক প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। 


শিল্প ৪৫৫ 


গোঁড়ে এবং বাংলাদেশের নান! স্থানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক 
মনজিদ আছে। কোন কোনটিতে মসজিদের সামনে একটি দরদালান আছে এবং 
ইহার ছাদে তিনটি গথুজ-_মলজিদে যাইবার তিনটি দরজার ঠিক উপরিভাগে ॥ 
কোন কোনটিতে চারি কোণে চারিটি মিনারের জায়গীয় ছয়টি মিনার আছে-_- 
অতিরিক্ত দুইটি দরদাঁলানের ছুই প্রাস্তে। কোন কোনটিতে ছাদের উপর বিশাল 
গম্থুজ একটি বৃত্তাকার ন্বতত্্র অধিষ্ঠানের উপর থাকায় সমস্ত হ্ম্যটি অনেকটা 
উচ্চ বলিয়া মনে হয় এবং ইহার সৌন্দর্ষ বৃদ্ধি করে। এইরূপ অধিষ্ঠানের 
অভাবে অধিকাংশ গম্ুজ খর্বাকৃতি হওয়ায় সমস্ত লৌধটির সৌন্দর্য ও মহিম! 
শান হয়। 

গৌড়ের তাতিপাঁড়া (চিত্র নং ১০) এবং ছোট সোন। মসজিদ, ত্রিবেণীতে জাফর 
খাঁর মঘজিদ এবং বাংলাদেশের নান স্থানে বহুদংখ্যক মসজিদ পূর্বোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর 
অস্তরূ্ত। কেহ কেহ তাতিপাড়। মলজিদকে (আঃ ১৪৮০্রী:) গৌড়ের সর্বোৎকৃষ্ট 
হ্ম্য বলিয়] বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাঁর ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্ত দেয়ালের 
উপর পোঁড়া মাঁটির ফ্নক এবং অন্ঠান্ত খোদিত আভরণগুলির ষে বিচিত্র সৌন্দর্য্য 
এখনও বর্তমান তাহা! উক্ত মতের সমর্থন করে । 

ছোট দোন! মসজিনটিও উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন । ইহার ইষ্টক নিগ্রিত 
বাহিরের দেয়াল পুরাপুরি এবং ভিতরের দেয়াল আংশিক ভাবে প্রস্তরমণ্তিত। 
এই পাথরের উপর অনেক রকমের চিত্র ও নকল! খোদিত আছে। কিন্তু এগুলি 
অর্ধচিত্র অপেক্ষা আরও কম উচ্চ হওয়ায় তাঁতিপাড়ার মসজিদের ভাস্বর্ষের 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট । ছোট সোনা মসজিদেব কোন কোন গম্জের ভিতরের 
দিকে সোনার গিট্টি করার চিহ্ন আছে। সম্ভবত ইহা হইতেই “সোন। 
যলজিদ” নামের উতপত্তি। ছোট সোনা মসজিদে গম্জগুলির মধ্যে একখানি 
চৌচাঁল! খড়ের ঘরের আকৃতি ছোট কুটির আছে। 

গৌড়ের বড় লোনা! মসজিন এবং বাগেরহাটের সাত গঘুজ মসজিদ এই 
শ্রেণীর অস্তর্গত। ইহাঁদের অত্যন্তর ভাগ স্তম্ভের সারি দিয়া এগারটি পাশাপাশি 
ভাগ কর! হইয়াছে । সাধারণত তিনটি ব! পাঁচটি ভাগ থাকে । কেবলমাত্র 
ছোট পাওুয়ার (হুগলী জিলা) বারদোয়ারি মসজিদে একুশটি ভাগ আছে। 

বড় দোন! মসজিদ (চিত্র নং ১১) স্থলতান নসরৎ শাহ ১৫২৬ ্রীষ্টাবে নির্মাণ 
করেন। ইহ! দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৬ ফুট। ইহাতে ছয়টি মিনার আছে--. 
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চারি কোণে চারিটি এখং সম্মুখের দরদালানের ছুই প্রান্তে ছুইটি। দরদালান ও 
প্রধান কক্ষের মধ্যে দশটি বৃহৎ স্তস্ত আছে। এই কক্ষের অভ্যন্তরে দশ দশ 
স্তমের দুইটি সারি লম্বালস্বিভাবে তিনটি ভাগে ইহাকে বিভক্ত করিয়াছে। 
দরদালান ও কক্ষে এগারটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার আছে ও সেই বরাবর 
পশ্চাৎ ভাগের প্রীচীরে এগারটি মিহরাব আছে। কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে 
তিনটি পাশাপাশি ভাগ জুড়িয়া একটি উচ্চ মঞ্চ আছে অনেকট] আদিনা 
মসজিদের বাঁদশাহক1 তথ তের ন্যায়। অন্য দুএকটি মনজিদেও এরপ ব্যবস্থা 
আছে। কক্ষের লম্ব'লদ্বি তিন ভাগের উপর তিন সারি, দরদালানের উপর 
এক সারি এবং এই প্রতি সারিতে এগাবটি করিয়া মোট ৪৪টি গম্ুজ দিয়া 
ছাদ কর! হইয়াছিল কিন্কু কক্ষের গন্ুজগুলি সবই ধ্বংস হইয়াছে । মপজিদটি 
ইটের তৈরী কিন্তু বাহিরে পুবাঁপুরি এবং ভিতরে খিলানের আরম্ভ পর্স্ত 
দেয়ালের অংশ প্রস্তরমণ্তিত। 'ছাট সোনা! মসজিদের ন্যায় বড় সোনা 
মসজিদেও সোনার গি্টি করা ছিল। ইহাতে খোদাই করা আভরণের আধিক্য 
নাই, কিন্তু ইহার খিলানযুক্ত দরদাঁলাম, আয়তনের বিশালতা এবং পাথরের 
মজবুত গঠন ইহাকে একটি জনির্বচনীয় গাস্তীর্ঘ ও সৌন্দর্য প্রদ্দান করিয়াছে। 
ফাগুন ইহাকে গড়ের সবোত্ৃষ্ট 'সীধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
এই মসজিদের সন্মুথে একটি মুক্ত সমচতুক্ষোণ অঙ্গন আছে, ইহাঁর প্রতি দিক 
২০০ ফুট এবং ইহার উন্তব, দক্ষিণ ও পূর্বে তিনটি থিলানযুক্ত তোরণ আঁছে। 

বাগেরহাটের সাতিগন্থজ মলজি্দ দৈর্ঘ্যে ১৬০ ফুট ও প্রস্ত্ে ১০৮ ফুট। ইহার 
বৈশ্ি্ট্য--অত্যন্তর ভাগে ছয় সারি সরু স্তমত দিয়া লম্বালদ্ি সাতটি ভাগ, 
এগাঁরটি মিহরাব ও এগাঃটি খিলানঘুক্ত প্রবেশ দ্বার (ঠিক মাঝেরটি অন্য দশটির 
চেয়ে বড় ) এবং ছাদে সাও সারিতে ৭৭টি গণুজ--কতকগুলি গমজ বাংল! দেশের 
চৌচালা ঘরের মত। ঠিক মধ্যথখানের দরজার উপর দোঁচাল৷ ঘরের চালের 
প্রান্তের মত একটি ত্রিভূক্জারতি গঠন--ইহ। হইতে ছুইধারে কানিস নামিয়া কোণের 
মিনারের দিকে গিয়াছে । কোণের মিনারগুলি গোল, সাধারণ মিনারের মত 
বহুকোণযুক্ত নহে, এবং ছুই তলায় বিভক্ক। 

ছোট পাতুয়ার বারদৌয়ারি মসজিদ দৈর্ঘ্যে ২৩১ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট। 
বিভিন্ন নকসার ছুই সারি স্তস্ত (মোট কুড়িটি) দিয়া লম্বালদ্বি তিন ভাগে 
বিভক্ত। পশ্চাতে একুশটি মিহরাব, সন্মুথে একুশটি খিলানযুক্ত প্রবেশঘার 
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এবং প্রতিপাশে আরও তিনটি। মিহ-ব্লাবগুলি এবং বেদির উপর একখওড 
পাথরে নিমিত একটি ছত্রী নানা কারুকার্ধখোদিত। ছাদে তিন সারিতে 
২১টি করিয়! ৬৩টি গম্জ। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর হুন্ম্যের একমাত্র নিদর্শন ১৫৩১ গ্রীষ্টান্দে নসরৎ শাহ কর্তৃক 
ইষ্টকনিমিত গৌড়ের কদম রহ্থল (চিত্র নং ১২)। ইহার প্রধান কক্ষটি 
সমচতুফোণ এবং ভিতরের দিকে ১৯ ফুট বর্গক্ষেত্র।১ ইহার তিন দিকে তিনটি 
দরজা । এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব ১৫ ফুট চওড়া তিনটি বারান্দ!। 
পূর্বদিকের বারান্দার সম্মুখ ভাগ খোঁদিত ইষ্টকের কারুকার্শোভিত কলকে 
সম্পূর্ণ ঢাকা । খাটে! পাথরের স্ত;ম্তর উপর খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ 
আছে। প্রধান কক্ষের উপর একটি মাত্র গম্বুজের ছাদ। গম্বজের উপর পনের 
যায় চূড়া। প্রতি বারান্দার ছাঁদ অর্ধধৃত্তাকার খিলানের আকৃতি, চারি কোৌথে 
চাঁরিটি অষ্টকোঁপ মিনার এবং প্রত্যেক মিনারের উপর একটি স্তস্ত। সাধারণত 
সজিদশ্রেণীর অস্ততূ্ত হইলেও কদম রস্থুল মসজিদ নহে। হজরৎ মহম্মদের 
পদচিহ্াঙ্কিত একখণ্ড কাল মার্বেল পাথর এখানে রক্ষিত ইরাছি বলিয়া! ইহ] 
কদম রহ্ল নামে খ্যাত। 

পূর্বোক্ত মসজিনগুলি হাঁড়াঁও বাংলাদেশের নানা স্তানে উল্লিখিত শ্রেণীর 
আরও বহু কারুকার্ধখচিত মসজিদ আছে । ইহাদের মধ্যে চারিটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । | 

১। শ্রীছট্র জিলার শঙ্করপাশা গ্রামের মসজিদ । 

২। রাজশাহীর ২৫ মাই” দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা গ্রামে নসরৎ শাহ নিখিত 
মসজিদ। 

৩। রাজশাহী জিলার কুস্ুম্বা গ্রামের মসজিদ € ১৫৫৮ খ্রীঃ )। 

৪। পাওুয়ার কুত্ষশাহী মপজি্ (১৫৮২ খ্রীঃ) মুঘল আমলের প্রথমে 
নিখিত কিন্তু স্থলতানী আমলের স্থাপত্য রীতি । ( চিত্র নং ১৩-১৪ ) 

মসজিদ বাদ দিলে কয়েকটি তোরণ কক্ষ ও মিনার মধাযুগে স্থাপত্য শিল্পের 
উত্কুষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য । 

গৌড়ের দাঁখিল-দবওয়াজা ( চিত্র নং ১৫-১৬ ) অর্থাৎ দুর্গের উত্তর প্রবেশ দ্বার 


১। অনেকে কানিংহামের গনুকরণে ইহার দৈধা ২৫ ফুট ও প্রস্থ ১৫ ফুট বলিয়া বর্ণন! 
করিয়াছেন । 4৯. 7, 10921, 14857177470716601016 87 36760), ১২৭ পৃঃ গ্রষ্্ব্য। 


৪৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


এই শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন । ইহা ইঞ্টকমিমিত এবং ইহার ৬* ফুট উচ্চ এবং 
৭৩ ফুট প্রশস্ত ও কাকুকার্ধে শোভিত সম্মুখ ভাগের মধ্যথানে ৩৪ ফুট উচ্চ খিলান- 
যুক্ত বিশাল তোরণ। ইহার ছুই ধারে ছুইটি বিশাল কুভ্যন্তস্ত এবং তাহার 
সহিত সংযুক্ত দ্বাদশ-কোঁণ-সমন্িত দুইটি অট্রালক (7০৫: ) ক্রমশঃ সরু 
হইয়া উপরে উঠিম্বাছে। প্রতি অট্রালক পাঁচটি তলায় বিভক্ত । সম্মুখ ভাঁগের 
ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত তোরণের প্রবেশদ্বার হইতে অভ্যন্তরে যাইবার পথ 
১১৩ ফুট লম্বা এবং ২৪ ফুট উচ্চ খিলানে ঢাকা । ইহার ছুই ধারে রক্ষীদের 
কক্ষ। এইটিই দুর্গের প্রধান তোরণ ছিল এবং সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে নিঠ্তি 
হইয়াছিল। 

গৌড়ছুর্গের পূর্বদিকের তোরণ-_স্থমতি দরওয়াজা (চিত্র নং ১৭-১৮) 
একাঁটি গম্থজের ছাদে ঢাঁক1 এবং সমচতুক্কোণ কক্ষ (চিত্র নং ১৭-১৮)। কক্ষের 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪২ ফুট, প্রবেশপথের খিলান ৫ ফুট চওড়া । ইহার দুই ধারে 
পল কাঁটা! ইটের স্তস্ত তিন তলায় বিভক্ত। কক্ষের চাঁরিটি মিনার ছিল 
সবই ভাঙ্গিয়! গিয়াছে । 

গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমাধির তোরণও উৎকৃষ্ট কারুকাধের 
নিদর্শন । 

গৌড়ের ফিরোজা মিনার ( চিত্র নং ১৯ ) এই শ্রেণীর স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন । এটি পাঁচতলায় বিভক্ত এবং ৮৪ ফুট উচ্চ। ইহার সর্বনিয় অংশের 
পরিধি ৬২ ফুট। নীচের তিনটি তল দ্বাদশ-কোণ-সমন্বিত এবং উপরের ছুই 
তল1 গোলাকৃতি। ইটের তৈরী এই মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নানা 
নকসাঁর এবং নীল ও সাদা রংয়ের মহ্যণ টালি দ্বারা শোভিত। কেহ কেহ 
মনে করেন যে হাঁবসী সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই ইহ। নির্মাণ করেন। 
ইহা সম্ভবত দিল্লীর কৃতব মিনারের আদর্শে নিমিত। 

হুগলী জিলার ছোট পাওুয়াতে ফিরোজ মিনার নামে আর একটি ইটের মিনার 
আছে। এটি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমে নিমিত হইয়াছিল। ইহা প্রায় 
১২০ ফুট উচ্চ এবং পাঁচটি তলায় বিভক্ত। ইহ1 গোলাকৃতি এবং লম্বাল্ি ভাবে 
পলকাটা। ইহার উচ্চতা ও নীচের বিশাল ছয় ফুট পরিধির মধ্যে সামপ্রস্য না 
থাকায় এবং কারুকার্ষের অভাবে গৌড়ের ফিরোজ মিনারের সহিত ইহার তুলনা 
হয় না । | 
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২। মুঘল যুগ 

রাঁজশক্তির সহিত শিল্পের উৎকর্ষের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বাংলার 
স্বাধীন সুলতানদের যুগের শিল্পের সহিত মুঘল যুগের শিল্পের তুলনা করিলেই তাহা 
বুঝা যায়। মুঘল যুগে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লী ও আগ্রায় মুসলমান. শিল্পের 
চরম উৎকর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু বাংল দেশে তখন কোন স্বাধীন রাজশক্তি ছিল 
না, একজন স্বাদার শাসন করিতেন--কার্ধান্তে তিনি বাংলার বাহিরে স্বদেশে 
ফিরিয়া যাইতেন | উচ্চ কর্মচারীদের সন্বন্ধেও এ কথা বলা যায়, এবং এই অবস্থা 
অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে মুগ্রিদকুলি খাঁর শাঁপন পধস্ত অব্যাহত ছিল। 
স্কৃতরাঁং বাংলাদেশের প্রতি তাহাদের অন্তরের টান ছিল না। তাহা ছাড়া হবাদার ও 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর! কোটি কোটি টাক এ দেশ হইতে লইয়া! যাইতেন এবং কোটি 
কোটি টাকা রাজস্ব স্বরূপ বাংলা দেশ হইতে আগ্রা ও দিল্লীতে যাইত। রাজশক্তির 
ইচ্ছা ও উৎসাহ এবং ধন সম্পদের প্রাচুর্য না থাকিলে কোন দেশেই শিল্পের উন্নতি 
সম্ভবপর হয় না। মুঘল যুগে বাংলাদেশে পূর্বযুগর তুলনায় এ ছুয়েরই অভাব 
ছিল, স্থৃতরাং শিল্পের উৎকর্ষ বিশেষ কিছুই হয় নাই। 

অনশ্ত এ যুগেও বু সংখ্যক মসজিদ, সমাধিভবন, স্তম্ত ও তোরণ নিগ্িত 
হইয়াছিল; কিন্তু শিল্পের উৎকর্ষ হিসাঁবে তাহা খুব উচ্চস্থান অধিকার করে না। 
স্থতরাৎ সংক্ষেপে এই বিভিন্ন শ্রেণীর স্থাপত্য কলার বর্ণনা! করিব। এখানে বলা 
আবশ্তক যে স্থাপত্য-শিল্লে ছোটখাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইলেও মুঘলযুগে 
বিশেষ কোন বীতিগত পরিবর্তন দেখা যায় না স্ুলতানী আমলের শিল্পের ধারা 
মোটামুটি অব্যাহতই, ছিল। বিশেষ প্রভেদ এই যে ইট, পাথর বা পোড়া 
মাটির ফলকে খোঁদ্িত ভাসঙ্র্ষের পরিবর্তে চুণের পলস্তারাদ্ারা বাহিরের 
দেয়ালের শোভাবর্ধন করা হইত। 


(ক) মসজিদ 
এ যুগের সর্বপ্রাচীন উল্লেখযোগ্য মসজিন পুরাতন মাঁলদহে অবস্থিত। এই 
জমি মসজিদ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত হয়। ইহা ইটের তৈয়ারী, দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট ও. 
প্রস্থে ২৭ ফুট। ইহার ছুইটি বিশেষত্ব আছে। 
প্রথমত, পূর্বদিকের সম্মুখভাগে মধ্যকার খানিক অংশ সম্মুথে প্রসারিত ॥ 


গট৬০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ইহার ছুই পাঁশে দুইটি ছোট মিনার এবং মধ্যখানে খিলানযুক্ত প্রবেশপথের 
'ছুইধারে ছোট দেয়াল। এই খিলানের তলদেশ সমতল নহে--ছোঁট ছোঁট 
তরঙ্গিত পলকাটা (0452 )। 

দ্বিতীয়ত, গ্রসারিত অংশের পরট (৪275) অন্য ছুই অংশের পরট 
অপেক্ষা উচ্চ। ইহার ছাদ অনেকটা! ছোট নৌকা বা গরুর গাঁড়ীর ছইয়ের 
আকৃতি । ছুই পাশের নিয়তর অংশের ছাদ নীচু গদ্বজের মত। এই ছুই 
অংশের খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথও মধ্যকার প্রবেশ পথ অপেক্ষা নীচু। 

ঢাকার অল্লকুরি মসজিদ সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নিমিত। ইহা 
স্থলতাঁনী আমলের প্রথম শ্রেণীর ন্যায় একটি মাত্র গম্বজে ঢাকা একটি সমচতুক্ষোণ 
ক্ষুদ্র কক্ষ। ইহার তিনটি বিশেষত্ব । প্রথমত, ইহা! একটি উচ্চ ও প্রশস্ত 
অধিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ দ্বিতীয়ত, ইহার চাঁবিদিকের মধ্যকার অংশই 
ঈষৎ প্রপারিত। তৃতীয়ত, চারিকোণের চারিটি স্তম্তই কক্ষের দেয়াল ছাড়াইয় 
অনেকটা উঁচুতে উঠিয়াছে। এগুপি পাঁচটি তলায় বিভক্ত এবং তাহার উপরে 
একটি ছত্রী। 

ঢাকার লালবাগের মনজিনে পূর্বোক্ত প্রথম ও তৃতীয় বিশেষত্বটি বর্তমান। 
তবে ইহার ছাদে তিনটি গম্জ এবং গম্ুজগুলির গাত্রে পাতাঁকাটা নকসা এবং 
উপরে একটি চূড়া । ইহা! দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফুট ও প্রন্থে ৩২ ফুট । 

ঢাকার নিকটবঙা লাতগনৃজ মলজিদ দৈর্ঘ্যে ৫৮ফুট ও প্রস্থে ২৭ ফুট। 
ইহার চারি কোণের স্তস্তগুলির ভিতরে ফাপা ও মাথায় একটি করিয়া গমজ। 
ছাঁদের তিনটি গম্বজ লইয়া মোটম]ট সাটি গম্থুজ। 

ময়মনসিংহ জিলাব কিশোরগঞ্জ মহকুমাব অধীনে এগারশিন্দুর গ্রামে 
ইশাখানের দুর্গ ছিল। এখানে অনেকগুলি স্ন্দর সুন্দর মলজিদ আছে। শাহ 
মুহম্মদের মসজিদ আকারে ক্ষুদ্র (৩৯৩২ ফুট) এবং সমসাময়িক ঢাঁকার 
পূর্বোক্ত অল্লকুরি মনজিদের অন্থুবপ। কিন্তু মসজিদটি ইটের হইলেও ইহার 
সম্মুখের অঙ্গন শান বাধানে। | ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই ষে ইহার প্রবেশদ্বার 
ঠিক একখানি দৌচাল ঘরের আকৃতি (২৫১১৪ ফুট )। মুশিদাবাদের নিকটে 
মুখিদকুলি খ। কর্তৃক ১৭২৩ খৃষ্টান্ে নিগ্িত কাটরা মসজিদ একটি বৃহৎ 
সমচতুক্ষোগ অঙ্গনের ( ১৬৬ ফুট ) মধ্যস্থলে এক অধিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ইহ] দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট। ইহার চারিদিকে প্রায় ২০ গজ উচ্চ 
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চাঁরিটি বিশাল অষ্টকোণ মিনার ছিল। অভ্যন্তরস্থিত ৬*টি ঘোরান সিঁড়ি দিয়া 
মিনারের চূড়াতলে ওঠা যায়। অঙ্গনের চারিপাশে ছুই তলায় বহু সংখ্যক ক্ষুত্র 
ত্র ঘর। ১৪টি সোপান বাহিয় জ্ঙ্গনে উঠিতে হয়। এই পোপানের নিয়ে 
মুশিদকুলি খার সমাধি-কক্ষ। অনেকগুলি হিন্দু মন্দির ভার্গিয়া তাহার উপকরণ 
দিয়! এই মলজিদ নিগিত হয়। 

এই মণজ্জিগুলি ছাঁড় ঢাকায় কর্তলব খানের মজিদ, নারায়ণগঞ্জের বিবি 
মরিয়মের মনজিন, ময়মনসিংহ জিলার আতিয়ায় জামি মসজিদ ও গুরাইয়ের 
মসজিব, এবং চট্টগ্রামের বাঁয়াঁঞ্জিদ দরগা ও কদম-ই-মুবাঁরিক .মপজিদ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


(খ) সমাধি-ভবন, তোরণ-কক্ষ ও মিনার 

গোৌড়ে পূর্বোক্ত কদম রঙ্থল নামক সৌধের পাশে ইষ্টক নিমিত নাতিবৃহৎ 
একটি গৃহ আছে (৩১৯২২ ফুট ), ইহ! ঠিক একখানি দোগালা ঘরের অঙ্গুকৃতি। 
কেহ কেহ অন্থমান করেন যে এটি ফং খানের সমাধি এবং সপ্তদশ শতকের 
মাঝামাঝি নিমিত। আবার কেহ বলেন ষে ইহা! রাজা গণেশের সময়কার একটি 
হিন্দু মন্দির, কারণ ঘরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং ইহার চাল .হইতে শিকলে 
ঘণ্টা] বাঁধার জন্য একটি হুকের চিহৃ দেখা যায়। ঘরটির তিনদিকে তিনটি 
দরজা আছে। 

ঢাকার লালবাগ কিল্লীর মধ্যে পরীবিবির সমাঁধি-ভবন আছে। বাহিরের 
গঠনপ্রণালী লালবাগের মসজিদের মত। তবে সমতল ছাদের উপরে তাঁমার 
একটি কৃত্রিম গম্ুজ আছে অর্থাৎ ইহার নীচে কোন খিলান নাই। এককালে 
ইহ! সোনার গিন্টি কর! ছিল। অভ্যন্তর ভাগে নয়টি কক্ষ আছে। ঠিক 
মাঝখানে সমচতুষ্ষোণ সমাধি-কক্ষ € ১৯ ফুট ), চারিকোণে চারিটি সমচতুফোপ 
কক্ষ (১০ ফুট ) এবং সমাঁধিকক্ষের চারিপাঁশে চারিটি, প্রবেশ-কক্ষ (২৫১১১ 
ফুট )। কেবলমাত্র দক্ষিণণিকের কক্ষই এখনকার প্রবেশ পথ। ইহার চৌকাঠ 
পাথরের এবং দরঙ্জা চন্দন কাঠের । অন্য তিন দিকের দরজায় সুন্দর মার্বেলের 
জাঁলি। সমাধি-কক্ষের দেয়াল সাঁদা মার্বেল পাথরের এবং মেজে ছোট “ছাঁট 
নানা নকপার কালো! মার্বেল পাথরের থণ্ড দিয়া মণ্ডিত। সমাধি-কক্ষের মধ্যখানে 
মার্ধেল পাথরের কবর- ইহার তিনটি ধাপের উপর লতাপাতা উৎকীর্ণ। সব 


৪৬২ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


কক্ষের দরজাতেই চৌকাঠ, কোন খিলান নাই। ইহা এবং ছাদের অভ্যস্তর 
ভাগের নির্মাণপ্রণালী হিন্দু শিল্পের প্রভাব হ্ুচিত করে। 

কক্ষের বিস্তাসপ্রণালী আগ্র! ও দিল্লীর সৌধের অনুরূপ । মোটের উপর এই 
সমাধিসৌধের সৌন্দর্য ও গাভীর্য বাংলাদেশের শিল্পে খুবই অপরিচিত-_ইহার 
গঠন প্রণালীও বাংলাদেশের গঠন প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। লোকপ্রবাদদ এই যে 
নবাব শায়েস্তা খ| তাহার কন্ত! পরীবিবির এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন। 

মৃ্ঘল যুগের অনেকগুলি তোরণ-কক্ষ বেশ কারুকার্খচিত। গৌড়ের ছূর্গের 
ধরক্ষিণ দিকের তিনতল! বুহৎ (৬৫ ফুট) তোরণটি শাহ্ুজা আহ্মানিক 
১৬৫৫ গ্রীষ্টাৰে নির্মাণ করেন । ইহার অল্পকাঁল পরেই (১৬৭৮-৭১ গ্রীষ্টাবে) নিমিত 
ঢাকার লাঁলবাঁগ ছুর্গের দক্ষিণ তোঁরণটি এখনও মোটামুটি ভালভাবেই আছে। 
মুশিদাবাদের খুসবাগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আলিবদি ও সিরাজউদ্দোল্লার 
কবর তিনটি প্রাচীর দিয়া ঘের1। ইহার প্রবেশ পথে একটি তোরণ কক্ষ আছে। 

মুঘলযুগের একমাত্র উল্লেখষোগ্য সতত নিমাঁসরাই মিনার । ইহা ঠিক গৌড় ও 
পাও্য়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত । একটি উচ্চ অষ্ট কোণ মঞ্চের উপর এই মিনারটি 
প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চটির প্রতিক ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং কয়েকটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে 
হয়। মঞ্চের ভিতরে ছোট ছোট খিলানঘুক্ত কক্ষ আছে; এগুলি সম্ভবত 
প্রহরীদের বাসস্থান ছিল। মিনারটি গোল এবং ক্রমশঃ ছোট হইয়! উপরে 
উঠিয়াছে; ইহার পাঁদদেশের ব্যাস প্রায় ১৯ ফুট। ইহার চূড়া ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। 
এখন যে অংশ আছে তাহার উচ্চতা ৬০ ফুট। মাঝখানে একটি ছজ্জ অর্থাৎ 
গোল প্রস্তরথগ্ড চারিদিকে একটু বাড়ান থাকায়” মিনারটি ছুইভাগে বিভক্ত। 
ইহার ঠিক উপরেই আলো বাতাস প্রবেশের জন্য একটি গবাক্ষ ছিদ্র। অভ্যন্তরে 
একটি ঘোরান পিঁড়ি দিয়া চূড়ায় ওঠার ব্যবস্থা আছে। মিনারের গায়ে 
গজদস্তের অন্ুুকাঁরী বনু প্রস্তর-শলাঁক1 বিদ্ধ করা আছে--প্রত্যেকটি প্রায় আড়াই 
ফুট লম্বা। ইহা সম্ভবত পর্যবেক্ষণ স্তস্তের কাজ করিত অর্থাৎ কোন বিপদ বা 
শত্রর আক্রমণ আসন্প হইলে ইহার চূড়ায় উঠিয়া! আগুন জালাইয়া সঙ্কেত করা 
হইত। গৌড় বা ছোট পাওয়ার ফিরৌজ মিনারের সহিত এই মিনারের বিশেষ 
কোন সাদৃশ্ঠ নাই। কিন্তু ফতেপুর শিক্রীতে সম্রাট আকবর নিম্নিত হিরণ 
মিনারের সছিত ইহার খব সাদৃশ্য দেখা যায়। সম্ভবত হিরণ মিনারের অনুকরণে 
এবং তাহার অল্লকাল পরেই নিমাপরাই মিনার নিমিত হুইয়াছিল। 
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৩। মধ্যযুগের রাজপ্রাসাদ 


মধ্যযুগে স্থলতানদের প্রাসাদ ও ধনীগণের স্থরম্য হর্য্যের কোন নিদর্শনই 
নাই। পঞ্চদশ শতকের প্রথমে লিখিত চীনদেশীয় পর্যটকের বর্ণনায় রাজধানী 
পাতুয়ায় স্থলতানের প্রাসাদের বর্ণনা আছে। দরবার কক্ষের পিত্তল মণ্ডিত 
স্স্তগুলিতে ফুল ও পশুপক্ষীর মৃতি খোদিত ছিল। চুনকাম কর! ইটের তৈরী 
বাড়ী খুব উচু ও প্রকাণ্ড ছিল। তিনটি দরজা পার হইয়া গেলে প্রানাদের 
অভ্যন্তরে নয়টি অঙ্গন দেখা যাইত।১ দর্বার কক্ষের দুই দিকের বারান্দা 
এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল যে এক সহম্্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বর্ষে আচ্ছাদিত 
অশ্বারোহী এবং ধন্ুর্বাণ ও তরবারি হস্তে পদাতিকের সমাবেশ হইতে পারিত। 
অঙ্গনে মমুরপুচ্ছের তৈরী ছত্র হস্তে লইয়া একশত অন্চর দড়াইত এবং বিরাট 
দরবার কক্ষে হস্তীপৃষ্টে ১০০ দৈন্ত থাঁকিত।  আঙ্গিনাঁর সম্মুখে কয়েক শত হস্তী 
সারি দিয়! রাখ! হইত। 

কিন্তু স্বলতাঁনী আমলের পর যখন বাংল দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় 
পরিণত হইল, তখন এ সকল কিছুই ছিল ন1। ট্যাভািয়র ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
বাংলার রাজধানী ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শাসনকর্তা উ”চু 
দেয়াল দিয়া ঘেরা একট! ছোট কাঁঠের বাড়ীতে থাকেন । বেশীর ভাগ তিনি 
ইহার আঙ্গিনায় তাঁবুতে বাস করেন। সমসাময়িক গ্রন্থে প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান 
প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে--কিন্ত বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বাড়ীগুলি সাধারণত 
ইটের, কাঠের বা বাশের তৈরী হইত | কিস্তু ইহা! অনেক সময় বিচিত্র কারুকার্ষে 
খচিত হইত। আবুল ফজল লিখিয়াছেন ষে খগরঘাটার বাদশাহী কর্মচারীর! 
১৫০০ টাঁকা খরচ করিয়া এক একটি বাংলো তৈরী করিত এবং বাশের তৈরী 
বাড়ীতে অনেক সময় পাচ হাজার টাকারও বেশী খরচ হইত। দীনেশচন্দ্র 
সেন এইরূপ একখানি খড়ের ঘরের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে খরচ 
পড়িয়াছিল ১২,০*০ কাহারও মতে ৩০,০০০ টাকা ।* 


১। বিতিম্র চীন! পর্যটক প্রাসাদের বর্ণনা করিয়াছেন। একটি বর্ণনায় “তিনটি দরজা! ও 
নয়টি অঙ্গনের উল্লেখ আছে। কিন্ত অনুরূপ আর একটি বর্ণনার সেই স্বলে আছে "ভিতরের 
দরজাগুলি তিনগুণ পুরু এবং প্রত্]েকের নয়টি পাল্লা! (99:5615)' | সম্ভবত শেবের বর্ণনাটিই সত্য। 
(7/1504-18707416 /47%7005, 1. 00. 390, 121, 126) 

২। বৃহৎ বঙ্গ, ৫৬০-৬১ পৃষ্ঠ । 
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৪। মধ্যযুগের হিন্দু শিল্প 
(ক) মন্দির 

হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই শিল্প ধর্মতাবের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছিল। মুসলমানদের মলজিদ ও সমাঁধি-তবন তাহাদের শিল্পের প্রধান ও নর্বোতকুষ্ট 
নিদর্শন। হিন্দু শিল্প মন্দির এবং জ্বেদেধীর মৃত্তি ও ছবির মধ্য দিয়াই প্রধানত 
আত্মপ্রকাশ ও উতকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্ত ইসলামের নির্দেশ অহ্ুপারে 
হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মুর্তি ধ্বংস করাই মুনলমানের কর্তব্য ও পুণ্যার্জনের 
অন্ততম উপাঁয়। কার্যত যে মুসলমানের! ভারতে এই নীতি পালন করিয়াছে 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তে সিন্কুদেশ বিজয়ী মুহম্মদ 
বিন কাশিম হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরী করেন। সহম্র বৎসর পরে 
উররঙ্গজৈবও ভারতের বৃহত্তর পটভূমিতে ঠিক সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। বাংলাদেশেও ঠিক এ নীতিই অনুস্থত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকে 
অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থ 
ভ্রিবেনীতে এক বা একাধিক বিচিত্র কারুকার্য খচিত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়! জাফর খ! 
গাঁজি তাহার উপকরণ দিয়া মসজিদ সমীধি-ভবন তৈরী করিয়াছিলেন । অষ্টাদশ 
শতাবীতে মুসলমান রাজত্বের অবসানে নবাব মুধিদ কুলি খাঁ কয়েকটি হিন্দু 
মন্দির ধ্বংল করিয়া রাজধানী মুশিদাবাদদের নিকটে কাটর! মসজিদ নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। স্থতরাং বাংলার মধ্যযুগের হিন্দু মন্দির ব1 দেবদেবীর মৃত্তির যে বিশেষ 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না তাহাতে আশ্চর্বোধ করিবার কোন কারণ নাই। 
তবে ধ্বংস করিবার শক্তিরও একটা সীমা আছে) তাই গুরংঞ্জেবও ভারতকে 
একেবারে মন্দিরশ্ন্য করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশেও অল্পসংখ্যক কয়েকটি 
মধ্যযুগের মন্দির এখনও দেখিতে পাঁওয়া যায়। কিন্তু হয়ত যাহা! ছিল তাহার 
এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র এখনও আছে-স্ৃতরাং ইহা দ্বারা হিন্দু শিল্পের প্রকৃত 
ইতিহাস রচনা করা যায় না। তবে ইহাও খুবই সম্ভব যে হিন্দুরাও কতকট! 
অর্থ-সম্পদের অভাবে এবং কতকট1 মুললমাঁনদের হাতে ধ্বংসের আশঙ্কায়, 
বিশাল মন্দির গড়িতে উৎসাহ পায় নাই। সেজন্য মধ্যযুগে খুব বেশী উৎকৃষ্ট হিন্দু 
মন্দিরও তৈয়ারী হয় নাই। এই কারণে হিন্কু শিল্পেরও অবনতি হইয়াছিল এবং 
উৎকৃষ্ট নৃতন মন্দিরের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। আর যে কয়েকটি তৈয়ারী 
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হইয়াছিল তাহারও কতক প্রাকৃতিক কারণে এবং কতক মুদলমানদের হাতে 
ধ্বংস হইয়াছে । বাকী যে কয়টি এই উভয়বিধ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া 
এখনও কোন মতে টিকিয়৷ আছে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই হিন্দু শিল্পের 
পরিচয় দিতে হইবে। 

মধ্যযুগে বাংলা দেশের মন্দিরও মুসলমান নস ও সমাধি-ভবনের ন্যায় প্রধানত 
ইষ্টক নিিত। তবে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে মাকড়া (15606 ) ও বেলে পাথর 
(58105086016 ) পাওয়া যায়। স্থতরাং এই ছুই প্রকারের পাথরে নিগ্রিত 
মন্দিরও আছে । | 

বাংলা দেশের মধ্যযুগের মন্দিরগুলি দুইটি বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীতে নিমিত। 
এই ছুইটিকে রেখ-দেউল ও কুটির-দেউল এই ছুই সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। 


রেখ-দেউল 

রেখ-দেউলের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে । উড়িষ্যার 
সুপরিচিত মন্দিরগুলির ন্যায় সুউচ্চ বাঁকানে! শিখরই ইহার বৈশিষ্ট্য । প্রাচীন 
হিন্দুযুগের যে কয়টি মন্দির এখনও টিকিয়া আছে তাহার প্রায় সবগুলিই এই 
শ্রেণীর এবং প্রথম ভাগে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । কালক্রমে 
উড়িষ্যার রেখ-দেউল ক্ষুদ্রতর ও অলম্কারবর্জিত হইয়া অনেকটা সরল ও আড়ম্বর- 
হীন স্থাপত্যরীতিতে নিমিত হইত। মঘুরভপ্জের অন্তর্গত থিচিং-য়ের মন্দিরগুলি 
ইহার দৃ্টান্তস্থল। বাংল! দেশের মধ্যযুগের রেখ-দেউলেও এই পরিবর্তন অর্থাৎ: 
প্রাচীন অলঙ্কত রেখ-দেউলের সরলীকরণ ঘটিয়াছে। হিন্দুযুগে নিমিত বহুলাড়ার 
দিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ( চিত্র নং ২০ ) সহিত মধ্যযুগের ধরাপাঁট অথবা! হাঁড়মাসড়ার 
মন্দির (চিত্র নং ২১১ ২২) তুলনা করিলেই এই পরিবর্তন বুঝা যাইবে । পূর্বোক্ত 
মন্দিরের বিচিত্র ক'রুকার্য শেষোক্ত মন্দিরে নাই, কিন্তু উভয়ই যে একই স্থাপত্য- 
রীতিতে নিম্নিত তাহা সহজেই বুঝ! যায় । 

পুরুলিয়া জিলার অন্তর্গত চেলিয়াম! নামক বধিষণ গ্রামের নিকটবতত বান্দা 
গ্রামে একটি উৎকুষ্ট বেলে পাঁথরের রেখ-দেউল আছে চিত্র নং ৪৭)। ইহাতে 
অনেক কারুকার্য আছে। ইহার তারিখ নিশ্চিতরূপে জান! যায় না-্সম্তবত 
ত্রয়োদশ শতকের কিছু পূর্বে বা পরে ইহা! নিমিত হইয়াছিল। এইটি বাদ দিলে 
বাংলা দেশে মুনলমান রাজত্ব প্রথম ছুই শত বংসরে নিমিত কোন হিন্দু 


৬)৩ 


৪৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরবর্তী ছুই শত বৎসরের মধ্যে নিষ্মিত মাত্র 
91৫টি মন্দির এখনও আছে । ইহার মধ্যে চারিটি বর্ধমাঁন জিলায়। তিনটি বরাকরের 
বেগুনিয়া মন্দির (চিত্র নং ৪৮), সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে, এবং গৌরাহগপুরে ইছাই 
ঘোষের মন্দির সম্ভবত আরও কিছুকাল পরে নিমিত। এই সব মন্দির 
এবং কল্যাণেশ্বরীর মন্দির প্রস্তরনিয়িত রেখ-দেউল। ইহার মধ্যে কেবল 
বরাঁকরের একটি মন্দির ১৪৬১ গ্রীষ্টাব্ধে নামত হইয়াছিল বলিয়! নিশ্চিতরূপে জানা 
যায়। অপরগুলি কেহ কেহ হিন্দুযুগের মন্দির বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 
সম্ভবত এইগুলিও পঞ্চদশ শতকে অথবা তাহার পরে মিখ্রিত হইয়াছিল 
ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত। পরবর্তীকালে নিগ্লিত বীকুড়ায় বা 
মল্লভূমে এই শ্রেণীর ষে পাঁচটি মন্দির আছে তাহার বিষয় পরে আলোচন। 
করিব। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত বীরভূম জিলার ভাণ্তীশ্বরের প্রস্তর-মন্দিরও 
একটি রেখ-দেউল। ষোড়শ শতাব্দীতে নিগ্রিত; পন্মাতীরবতা রাঁজাবাড়ীর মঠও 
এই স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া! গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্থতরাং 
গেখ] যাইতেছে যে মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত রেখ-দেউলের প্রচলন ছিল। 
কুটির-দেউল 

মধ্যযুগে বাংলার অন্ান্ত মন্দিরগুলি যে নৃতন স্থাপত্যরীতিতে নিমিত তাহার 
বিশেষত্ব এই যে ইহা সাঁংলাদেশের চির পরিচিত কুটির ব1 কুঁড়ে ঘরের--অর্থাৎ 
দোচাঁল! ও চৌচাল1 খড়ের ঘরের গঠনপ্রণালী অন্ুনরণ করিয়! নিমিত হইয়াছে। 
স্থতরাঁৎ ইহাকে কুটির'দেউল এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাঁয়। এই শ্রেণীর 
মন্দির ইষ্টক বা প্রন্তরনিয়িত হইলেও চাঁলাগুলির উরধ্ব মিলনরেখা এবং কানিস- 
গুলি অস্বাভাবিকভাবে খড়ের ঘরের মতই বাঁকানে।। 

এই মন্দিরগুলি নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। 

প্রথম শ্রেণী--দোচালা 

দৌোচালা খড়ের ঘরের অবিকল অন্ুকৃতি। কেহ কেহ ইহাঁকে এক- 

বাংলা মন্বির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাঁকে দোচালা বলাই সঙ্গত 


মনে হয়। 
দ্বিতীয় শ্রেণী--জোড় বাংল! 


পাঁশাপাশি দুইটি দোচাল1। ইহাকে জৌড়দোচাঁলা বা জোড়-বাংলা বল! 


১। বিংশ শতাব্দীতে নদী গর্ভে নিমজ্জিত। 


শিল্প ৪৬৭ 


সাইতে পারে। জোড়-দোচালার পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন ছুইটি চালার সংযোগরেখার ঠিক 
মধ্যস্থলে দেয়ালদুইটির উপর একটি শিখর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি ছিল। 
তৃতীক় শ্রেণী-.চৌচাল! 

চারচালা খড়ের ঘরের মত চারটি দেওয়ালের উপর ত্রিভুজের ন্যায় 
আকৃতি চারটি সংলগ্ন চালা, উর্ধ্বে একটি বক্র সংযোগরেখা বা একটি বিন্দুতে 
সংযুক্ত । এখানেও খড়ের চালার কাঁমিসের ন্যায় প্রতি চালার নিম্াংশ বাঁকানো। 
চাঁরিটি চালার ঢাল (1926) অনেকটা কমাইয়! কেন্ত্রস্থলে একটি শিখর স্থাপন 
করাই সাধারণ বিধি (চিত্র নং ৩০-৩৪)। | 

চতুর্থ শ্রেণী--ডবল চৌচাঁল! 

নীচের চৌচালার উপর অল্প পরিসর বেদী দ্বারা একটু ব্যবধান করিয়া, 
ক্ষদ্রতর আকৃতির অন্থবূপ আর একটি চৌচাঁল| স্থাপন করাই এই শ্রেণীর 
বৈশিষ্্য। এই দ্বিতল মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল এবং (অথবা) এক বা! একাধিক 
চূড়া থাঁকত-_-কখনও বা! ক্ষুদ্র সৌধাঁকৃতি অথব! কামিসযুক্ত শিখর থাকিত। 

পঞ্চম শ্রেণী--রত্বমন্দির 

নি ব! ডবল চৌচালা মন্দিরের মাথায় কেন্রস্থলে একটি বুহৎ শিখর ব্যতীত 
প্রতি তলের কামিসের প্রতি কোণে এক বা একাধিক ক্ষুদ্রতর শিখর স্থাপন করাই 
এই শ্রেণীর বিশেষত্ব । মন্দিরের তলের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং প্রতি তলের 
কামিসের প্রতি কোঁণের শিখর সংখ্যা বুদ্ধি করিয়! মন্দিরের মোট শিখরের সংখ্যা 
পঁচিশ বা ততৌধিক করা ফাইতে পারে । শিখরের সংখ্যা অনুমারে এই মন্দির- 
গুলিকে পঞ্চরত্ব, নবরত্ব, গচিশ রত্ব ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই শ্রেণীর 
মন্দিরের সাধারণ নাম রত্ু-মন্দির | 


মন্দিরের সাধারণ প্রকৃতি 


বাংলার কুটির-দেউলের শিখর উড়িস্যার মন্দিরের জগমোহনের ছাদের মত ক্রম- 
হম্বায়মান উপযু্পেরি বিন্যস্ত বহুপংখ্যক সমান্তরাল কাণিসের বিন্যাস দ্বারা গঠিত। 
এই কার্িসের সারির উপর আমলক অথবা (এবং) চূড়া স্থাপিত হইত। কামিস- " 
গুলির সমাস্তরাল রেখার ছারা পর্যায়ক্রমে আলোছায়ার সমন্বয়ে অপরূপ সৌনরবস্থটি 
এই গঠনের বৈশিষ্ট্য। উড়িস্তার প্রসিদ্ধ কোণারক মন্দিরের জগমোহন এই 
শ্রেণীর স্থাপত্যের সর্বোৎকষ্ট দৃষ্টান্ত । নাধারণত মন্দিরের সম্মুখভাগে তিনটি 


৪৬৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


পত্রারৃতি (2488০) থিলানযুক্ত প্রবেশ পথ থাকে । মধ্যে ছুইটি স্থুল খর্বাকৃতি 
স্তস্ত এবং ছুই পার্থ প্রাচীর গাত্রে অর্ধপ্রোথিত দুইটি কুভ্যন্তস্তের শীর্ঘদেশের উপর 
এই খিলানগুলির নিয়নভাগ অবস্থিত। এই খিলানের খাঁনিকট! উপরে এক বা 
একাধিক কামিস থাকিত। অনেক স্থলে মন্দিরের এই অংশও বিচিত্র কাঁরুকার্ষে 
শোভিত হইত। 

প্রবেশ পথের ঠিক পরেই অনেক মন্দিরে একটি ঢাক বারান্দা থাকিত। 
কখন কখন এই ঢাক1 বারান্দা গর্ভগৃহের চারিদিকেই ঝেষ্টন করিয়া থাকিত। 
কখনও কখনও এই "বারান্দার প্রতি কোণে একটি কক্ষ থাকিত। রত্ব মন্দিরে 
সম্মুখের বারান্দার কোণের কক্ষ হইতে ছাদে উঠিবার সিড়ি থাকিত। 

মন্দিরগুলি সাধারণত অঙ্গন হইতে তিন চারি হাত উচ্চ চতুক্ষোণ ভিত্তি-বেদীর 
(2150252) উপর স্থাপিত হইত । কোথাও উঠিবার সিঁড়ি আছে হেগলী জিলার 
বকৃসায় রঘুনাথ মন্দিরে)। মন্দিরের গর্ভগৃহ সাধারণত চতুফষোণ এবং অভ্যন্তরভাগ 
প্রায়ই অলঙ্কারবর্জিত। কিন্ত কোন কোন স্থলে, যেমন গুপ্তিপাড়াঁর বুন্দাবন- 
চন্দ্রের মন্দিরে (চিত্র নং ৪৩ ), দেওয়ালগুলি চিত্রিত। 

কতকগুলি মন্দির কারুকার্যখচিত টাঁলি বা পোড়ামাটির ফলক (&ৈে- 
০০9৪) দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে । কোন কোন মন্দিরে এই শ্রেণীর ভাস্কর্য বিশেষ 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ভাস্বর্ষগুলির 
বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লতা৷ পাতা ফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং 
নানারূপ জ্যামিতিক নকসা প্রভৃতির সম্মিলনে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইয়াছে । 
এই চিত্রগুলি (নং ৪৯-৫৩) হইতে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, নরনারীর পোষাক- 
পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, যাঁনবাহন, তত্কালীন সামাজিক আচারপদ্ধতি, গৃহপালিত 
নান! পশুপক্ষী প্রভৃতির পরিচয় পাঁওয়! -যায়। তবে সবই শিল্পের প্রথাবদ্ধতার 
পরিচায়ক। নরনারী জীবজন্ত প্রভৃতির আকৃতি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিলে 
ইহাকে খুব উচ্চাঙ্গের শিল্প বলা যায় না। অনেকটা বর্তমাঁনকালের সাধারণ 
পটুয়া, কুমার প্রভৃতি কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নৃতন স্জন- 
, শক্তির বা সুক্ষ সৌন্দর্যান্থভূতির কোন পরিচয় পাওয়া যায়. না। বস্তত লোক- 
সাহিত্যের সহিত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের ষে সন্বন্ধ এই সমুদয় শিল্পের সহিত গুপ, 
পাল ও সেনযুগের বাংলাশিল্পের সেই সন্বন্ধ। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে 
মধ্যযুগে, ভারতের অন্থান্ত প্রদেশের শিল্প সন্বদ্ধেও ঠিক এই মস্তব্য প্রযোজ্য । 
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বাংলার কুটির-দেউলের স্থাপত্য পদ্ধতি বাংলার বাহিরেও প্রচলিত হইয়াছিল। 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দির উড়িস্তায় গৌড়ীয় বা বাংলারীতি নামে 
 প্রচলিত। এই ছুই শ্রেণীর মন্দির সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাবে দিল্লী, রাজপুতান! 
ও পঞ্জাবেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর মন্দিরগুলি বাংলার 
বাহিরে তেমন আদৃত হয় নাই । 

বাংলার কুটির-দেউলগুলির শিল্পরীতি যে বাংলাদেশের নিজন্ব সম্পদ সে বিষয়ে 
কোঁন সন্দেহ নাই। বাংলায় মুসলমান স্থপতিও যে এই শ্রেণীর নৌধ নির্মাণ 
করিয়াছে তাহ! পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাহাদের সাধারণ 
স্থাপত্যরীতিব্ব ব্যতিক্রম। নিছক অভিনবত্বের জন্তই কদাঁচিৎ বাংলার 
মুনলমানের! এবং বাংলার বাহিরের শিল্পীরা এই রীতির অস্ুলরণ করিয়াছে এইবপ 
নিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়! মনে হয়। সম্ভবত বাংলায় দৌচাঁলা ও চৌচাল খড়ের 
ঘরই প্রথমে দেবালয়রূপে ব্যবহৃত হইত, যেমন এখনও হয়। পরে যখন ইষ্টক 
বা প্রস্তর উপকরণস্ববূপ ব্যবহ্ৃত হইল তখনও দেবালয়নির্মীণের পূর্বরীতিই 
বহাল রহিল। 

রত্বমন্দির বা বহু শিখরযুক্ত কুটির-দেউল বাংলার বাহিরে বড একটা দেখা যাঁয় 
না। উড়িস্যার মন্দিরের জগমোহনের সহিত ইহার সাদৃশ্য পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 
কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথমভাগে বাংলার ভদ্র দেউলের (৩-৪ নং) যে বর্ণনা আছে 
তাহ! হইতেই যে কালক্রমে এই শ্রেণীর শিখর ও বহু শিখরযুক্ত রত্বমন্দিরের উদ্ভব 
হইয়াছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। অরপচনের মন্দিরের১ যে অংশ বৌদ্ধ 
গ্রন্থের পু'থিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যাঁয় ইহার ছাদ কয়েকটি 
ক্রম-হ্ম্বায়মান স্তরে গঠিত $ প্রতি স্তরের কোণে কোণে একটি শিখর এবং সর্বোপরি 
একটি বুহত্তর শিখর । এই কয়টি বৈশিষ্ট্যই বাংলার রত্বমন্দিরে দেখা যায়। সুতরাং 
অসম্ভব নহে যে বাংলার রত্বমন্দির প্রাচীন শিখরযুক্ত ভদ্র-দেউলেরই শেষ বিবর্তন । 
তবে মাঝখানে পাচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে এরূপ কোন মন্দিরের নিদর্শন না৷ 
থাকায় এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা ষায় না। 

কুটির-দেউলগুলির যে সমুদয় নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে তাহা ষোড়শ 
শতকের পরবর্তী। এই শতকে এবং তাহার পূেই বাংলায় মূনলমান স্থাপত্যরীতি 
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৪৭০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অঙ্গৃষায়ী বহু সৌধ নিগ্রিত হইয়াছিল ; স্তরাঁং ইহার কিছু প্রভাব যে কুটির দেউল- 
গুলিতে পরিলক্ষিত হইবে ইহ! খুবই ম্বাভাবিক। কিন্তু ইহার প্রাচীনতর দৃষ্টান্ত 
ন1 থাকায় এই প্রভাব কিরূপে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহা বল! শক্ত। কেহ 
কেহ মনে করেন ষে প্রবেশ-পথের পত্রযুক্ত খিলান ও হৃস্বারৃতি স্থুল স্ত্তগুলি, 
পোঁড়ামাটি-ফলকের অলঙ্কৃতি এবং কামিসের কোণার শিখরগুলি নি:সন্দেহে 
মুনলমান শিল্পের প্রভাব স্থচিত করে। কিন্তু প্রথম ছুইটি সম্বন্ধে এই মত গ্রহণ- 
যোগ্য হইলেও অপর দুইটি সন্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। পোড়ামাটির 
উৎকীর্ণ ফলক এদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব হইতেই প্রচলিত। শ্িখরের 
সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন] করিয়াছি । 


মল্লভূমির মন্দির 


মধ্যযুগের যে কয়টি উতকষ্ট মন্দির এখনও অভগ্ন আছে তাহার অনেকগুলিই 
মল্লভূমে অবস্থিত। ইহ! একটি আকস্মিক ঘটনা নহে-_-এই অঞ্চলে হিন্দু মল্ল- 
রাজারা কার্যত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন এবং মুসলমান রাজশক্তি 
কখনও এই শ্বঞ্চলে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কারণেই হিন্দুরা মন্দির 
গড়িয়াছে এবং তাহা রক্ষাও পাইয়াছে। খরত্রোতা দীমোদর নদী ও অতি বিস্তৃত 
শাল গাছের নিবিড় অরণ্য এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটিকে মুললমান সআটর্দের কবল 
হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিবাসী সাহদী আদিম বন্তজাতি 
ও বীর মল্পরাজাদেরও এ বিষয়ে কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না । মোটের উপর 
মাঝে মাঝে দিলীর বাদশাহ ও বাংলার অআলতানদের অধীনতা! নামেমাত্র স্বীকার 
করিলেও আভ্যন্তরিক শাঁপনকার্ষে যে মল্লভূমের হিন্টু রাজারা স্বাধীন ছিলেন 
সেবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই । বাংলাদেশের এই এক কোণে 
স্বাধীন হিন্দু রাঁজত্ব ছিল বলিয়াই মল্লভূমিতে ( বাকুড়া জেলা ও পার্বতী স্থানে ), 
বিশেষত মল্পরাজাদের রাজধানী বিষ্ণপুরে, এই যুগের অর্থাৎ সপ্তদশ এবং 
অষ্টাদশ শতাবের বহু হিন্দু মন্দির এখনও টিকিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে 
অনেকগুলি মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠাফলক হইতে মন্দির নির্মাণের 
তারিখও জানা! যায় (১৬২২ হইতে ১৭৫৪ শ্রীঃ )) স্থতরাং মল্লভূমের মন্দিরগুলির 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই প্রথমে দিব। 


শিল্প ৪৭৯ 


পুরুলিয়া! জিলার বাণ্দাগ্রামের মন্দিরের কথা পূর্বেই বল] হইয়াছে (৪৬৫ পৃষ্ঠা)। 
বাকুড়া জিলার ঘটগেড়িয়া ও হাড়মীসড়? (চিত্র নং ২১) গ্রামে ছুইটি প্রস্তর 
নিমিত রেখ-দেউল আছে। ইহার কোনটিই ৪০ ফুটের বেশী উচ্চ নহে এবং 
মূল মন্দিরটি ছাড়া উড়িস্যার রেখ-দেউলের ম্যায় জগমোহন, প্রশস্ত অঙ্গন ও 
প্রাকাঁর প্রভৃতি কিছুই নাই। এই ছুইটি মন্দিরই সম্ভবত সপ্তদশ শতাবে 
নিঙ্িত। ধরাপাট গ্রামের প্রস্তরনিমিত রেখ-দেউলটি (চিত্র নং ২২) সম্ভবত 
১৭০৪ গ্রীষ্টান্ধে নিমিত॥ ইহারও পরবর্তী কালে নিমিত ছুইটি রেখ-দেউল বিষুপুরে 
আছেখ মন্দিরগুলি কোনপ্রকাঁর বৈশিষ্ট্যবজিত | 

পুরুলিয়৷ জিলায় একাধিক প্রথম শ্রেণীর কুটির-দেউল আছে, কিন্তু বাকুড়ায় 
একটিও নীই। তবে বিষুরপুরের ছুই তিনটি দেবালয়ের ভোগরন্ধনগৃহ ঠিক 
দৌচাল। ঘরের মত। 

বিষুরপুরের 'জোড়-বাংলা মন্দিরটি (চিত্র নং ২৫, ৫৩) গঠন-ৌকর্ষে এবং 
পোড়ামাটির ভান্বর্ষের উৎকর্ষ ও বাছল্যে বাংলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ট মন্দিরসমূহের 
অন্যতম বলিয়৷ পরিগণিত হয়। সাধারণ প্রথাগত গঠনরীতি অনুযায়ী হইলেও 
এই জৌঁড়-বাঁংল1 মন্দিরের কিছু. €বশিষ্ট্য আছে। ইহার প্রধান প্রবেশ-পথের 
ধিলান 'তিনটি পত্রাকৃতি নহে। ইহাতে কেবল দক্ষিণ দিকেই একটিমাত্র 
ঢাঁক। বারান্দা আছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্ত দ্বিতীয় দোচালাটির পূর্ব দেওয়ালে 
নীচু খিলানের একটি পৃথক দরজা আহে । দোচালা ছুইটির সংযোগস্থলে যে 
চতুষ্ষোণ চূড়া-সৌধটি আছে তাহা একটি ভিপ্ডি-বেদীর উপর স্থাপিত এবং 
এই সৌধের শীর্ষদেশে চৌচাল! আকৃতির একটি ছাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকলকে লিখিত আছে যে শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণের আনন্দের জন্য 
রাজা শ্রীণীর হাণ্িরের পুত্র রাজা ্রীরঘুনাথ পিংহ কর্তৃক ইহা ৯৬১ মল্লাব্দে 
( বাংলা সন ১০৬১, ইংরেজী ১৬৫৫ গ্রীষ্টাব্ব ) প্রতিষ্ঠিত হইল । সৃতরাং কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক কাহিনী ভাস্বর্ষের প্রধান বিষয়বস্তু হইয়াছে । তাহ ছাড়া রামায়ণ 
মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, স্থল ও জলযুদ্ধ এবং নানাবিধ 
কার্ষে ব্যস্ত বু নরনারী ও পশুপক্ষী প্রভৃতির মৃতি আছে। 

বিষুপুর শহর ও শহরতলীতে এক শিখরযুক্ত চৌচালা মন্দির বারোটি আছে 
এবং আরও তিনটি এককালে ছিল। ইহার মধ্যে দুইটি পোড়ামাটির ইটে 
এবং বাঁকি কয়টি ল্যটাটেরাইট বা! মাকড়। পাথরে নিমিত। ইহাদের মধ্যে লালজীর 


৪৭২ বাংল দেশের ইতিহাস 


মন্দিরটি (চিত্র নং ২৬) মঙ্লভূমের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে বুহত্বম। 
ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট এবং দক্ষিণমুখী মন্দিরটির সম্মুখভাগ 
প্রস্থ প্রায় ৪১ ফুট। ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করিয়া তোরণ- 
যুক্ত প্রবেশপথ ও সংলগ্ন দরদালান আছে। দক্ষিণ দরদালানের দেওয়ালে বহ্ুবর্ণ 
ফ্রেসকে। অঙ্কিত ছিল কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিয়াছেন। নীচের খাড়! 
অংশের চারিদিকে চারিটি খিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করিয়া পগ ( লম্বমান 
উদ্‌গত অংশ ) আছে। উপরের অংশে উচ্চাবচ কানিসের.সমবায়ে নিমিত শিখর 
'আছে। ইহাও রাঁধাকৃষ্ণের মন্দির, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত। 

লালবাঁধের তীরবর্তা কালাাদ মন্দিরে (চিত্র নং ২৭) চারিটি দেওয়ালেই 
প্রবেশ-তোরণ এবং পূর্বোক্ত মন্দিরের ন্যায় সাতটি পগ ও শিখর আছে। 
১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত রাধাশ্তাম মন্দিরটি ( চিত্র নং ২৮) সর্বাপেক্ষা অপ্রাচীন। 
মাকড়৷ পাথরের “এত নিপুণ ও এত অধিক সংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বীকুড়! 
জেলার আর কোন মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ” । রাধাবিনোদ মন্দির (চিত্র নং ২৯) 
এই শ্রেণীর ইটের মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম । ইষ্টকনিয়িত মদনমোহনের মন্দিরের 
(চিত্র নং ৩১) স্থাপত্য ও ভাব্বর্য খুবই উচ্চ স্তরের । ভিত্ভিব্দৌর প্রত্যেক দিকের 
দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ও মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থ ৪০ ফুট ; স্থৃতরাং লাঁলজীর মন্দির 
অপেক্ষা কিছু ছোট। বিষুুরের আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির ভাস্র্য- 
মণ্ডিত ( চিত্র নং ৪৯-৫৩)। 

মল্লভূমের অন্যান্য অংশেও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে 
পাত্রসায়েরের প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ও সাহারজোড়৷ গ্রামের নন্দদুলালের মন্দিরের 
শীর্ষে রেখ-দেউল-আকুতির চূড়া আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন ষে 
এগুলি পূর্বে রেখ-দেউল ছিল, চৌচালাটি পরে সংযোজিত হইয়াছে । পুরুলিয়৷ 
'জিলায় একাধিক চৌচাল! মন্দির আছে । 

মল্লভূমে অল্পসংখ্যক এবং বিশেষত্ববজিত কয়েকটি মাত্র ডবল চৌচাল! শ্রেণীর 
মন্দির আছে। ১৬৭৬ গ্রীষ্টাব্দে নিমিত সারাঁকোনের রামকৃষ্ণমন্দিরটি সম্বন্ধে বছ 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে । পাঁচালের এই শ্রেণীর শিবমন্দিরটি অতিশয় বিখ্যাতি। 

রত্বমমন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের পঞ্চরত্বমন্দির (চিত্ত 
নং ৩৫)। এই মন্দিরটিও শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দের জন্য রাজ! শ্রীরঘুনাথ সিংহ 
১৬৪৩ গ্রীঃ অর্থাৎ জোড়-বাংল! মন্দিরের বারো৷ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন। 
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আকৃতিতে ধুব বড় না হইলেও পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকরণের অজন্র 
সমীবেশে ইহা৷ অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হইয়াছে । কেবলমাত্র ঢালু ছাদ ও 
শিখরগুলি ছাড়! মন্দিরের. আর সকল অংশই তাক্কর্যসজ্জিত। ইহার কেন্দ্রীয় 
চূড়াটি অষ্টকোণাকৃতি ও প্রান্তবর্তা শিখরগুলির প্রস্থচ্ছেদ চতুফোণ। ইহার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য, ভিভি-বেদীর অত্যধিক উচ্চতা । এই মন্দিরটি মধ্যযুগের 
বাংলার হিন্দুশিল্লের একটি অমূল্য সম্পদ। প্রাচীনত্বে এই মন্দিরটি বিষুপুরে 
দ্বিতীয়। মাকড়! পাথরে নিমিত এবং মদনগোপালের নামে ১৬৬৫ শ্রীষ্টাবে 
প্রতিষ্ঠিত বিষ্ুপুরের পঞ্চরত্ব মন্দিরটি আয়তনে মল্লভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বুহত্তম । স্লদ] গ্রামের মাকড়া পাথরে নিমিত গোকুলটাদের মন্দির 
( চিত্র নং ৩৬) পঞ্চরত্ব দেবালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, কারণ কেহ কেহ 
মনে করেন যে এইটিই মঞ্লভূমের সর্বপ্রাচীন দেবালয়। 

বিষুপুরের বন্থপল্লীতে নবরত্ব শ্রীধর মন্দির বন্থ-পরিবারের কোন ব্যক্তি সম্ভবত 
অষ্টাদশ শতাব্দে নির্মাণ করেন । 

১৮৪৫ শ্রীষ্টান্দে নিমিত সৌনামুখীর পঞ্চবিংশতি-চূড় মন্দিরটি প্রতিপন্ন করে যে 
ম্লভূমের স্থাপত্যশিল্প মধ্যযুগের পরেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 

বীকুড়া1 শহরের ছুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক্তেশ্ুরের শিবমন্দির খুবই 
প্রাচীন কিন্তু পুনঃ পুনঃ সংস্কারের ফলে ইহার আদিম আকৃতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট 
ধারণা করা কঠিন। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণপুরের প্রাচীনতম মল্লেশ্বর 
মন্দির সম্বন্ধে একথা খাটে (চিত্র নং ৩৭) | ইহাদের বর্তমান আকৃতি 
পরিচিত*কোন স্থাপত্যশৈলীর অস্তরূক্তি করা যাঁয় না। 

পরম বৈষ্ণব রাঁজা বীর হান্বির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষুপুরের রাসমঞ্চও 
( চিত্র নং ৩৮) একটি উল্লেখযোগ্য সৌধ । রাসলীলার সময় বিষুপুরের যাবতীয় 
রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এই সৌধে একত্র করা! হইত। যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোঁক ইহার 
চতুদিকস্থ উক্ত প্রাঙ্গন হইতে উৎসব দেখিতে পাঁরে সেই জন্য চৌচাল৷ ছাদে 
আবৃত এই সৌধের নিয়াংশ বহু খিলানযুক্ত তিন প্রস্থ দেয়ালে পরিবেষ্টিত। 
ভিতরের দিক হইতে এই তিনটি দেয়ালের প্রতিদিকে যথাক্রমে ৫১ ৮, ও ১০টি 
প্রশস্ত খিলান সন্িবিষ্ট হইয়াছে। শীর্দেশের চারিটি ঢালু চাল পিরামিডের 
আকৃতিতে ক্রমহুম্বায়মান ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়! একটি বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। 
খিলানগুলির ঠিক উপরে এবং পিরামিডের ঠিক নিয়প্রাস্তের চারি কোণে 
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চাঁরিটি চারচাল! এবং. অস্তর্ব্তী স্থানে তিন দিকে চারিটি করিয়া! দৌচাঁল1 নিথ্রিত 
হুইয়াছিল। এগুলি অলঙ্কারমাত্র, কোন স্থাপত্যপ্রয়োজনে গঠিত নহে। 

বিষুপুরের আর দুইটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন--ইষ্টকনিগিত রথ (চিত্র 
নং ৩৯ ) এবং দুর্গ-তোরণ ( চিত্র নং ৪০)। 


মল্লভূমের বাহিরে মন্দির 


মল্লভূমের বাহিরেও কুটার-দেউলের পূর্বোক্ত সকল শ্রেণীর নিদর্শনই 

পাওয়া যায়। ্‌ | 
 চন্দননগরের নন্দছুলালের মন্দির প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ দৌচালা মন্দিরের 
একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন 

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ জোড়-বাঁলা মন্দিরের বনু নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে 
নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১। হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৈতন্যের মন্দির, --ইহার প্রতি দোচালার 
উপর একটি লোহার শিকের চূড়া, সম্ভবত ১৭শ শতান্দে নিমিত। 

২। মুশিদীবাদের সন্গিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বড়নগর নামক স্থানে 
রাণী ভবানী (১৮শ শষ্টাবে ) বহু 'মন্রির নির্মীণ করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে 
একটি পুফ্করিণীর চাঁরিপাশে চাঁরিটি ইষ্টকনিমিত জোড়-বাংলা আছে। অর্ধভগ্ন 
বিশাল ভবামীশ্বর মন্দিরই এখানকার বহুসংখ্যক মন্দিরের মধ্যে নর্বাপেক্ষা বুহৎ। 

৩। মহানা্দে একটি জীর্ণ জোড়-বাংলা মন্দির আছে। 

হুসেন শাহের সময়কার (ষোড়শ শতাব্দী ) একটি জৌড়-বাংলা মন্দির 
নাটোরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভবানীপুর গ্রামে ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ গ্রীষ্টাবে 
ভূমিকম্পে ইহ! ধংস হয়। রাজা সীতারাম রায় নিষিত মামুদ্াবাঁদের বলরাম 
মন্দিরেরও এখন কোন চিহ্ন নাই। 

মেদিনীপুর জিলায় আরামবাঁগের নিকটে বালী দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে একটি জোড় 
-বাংলার উপরে একটি নবরত্ু মন্দির স্থাপিত হইয়াছে । 

বর্ধমান জিলার গারুই গ্রামে প্রস্তরনিমিত একটি চৌচাল৷ মন্দির আছেখ। 
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অষ্টাদশ শতাঁষের শেষে নিমিত ছগলী, জিলাঁর গুধ্িপাঁড়ায় চৌচাল।* রামচন্দ্র 
মন্দিরের নীর্ষদেশের শিখর একটি অষ্টকোণ বীকানো! কামিসযুক্ক ছাদওয়াল! সৌধের 
অনুকৃতি (চিত্র নং ৪১-৪২)। হুগনী জিলার বাঁশবেড়িয়। গ্রামে ১৬৭১ গ্রীষ্টাব্ধে 
নিমিত বিষুমন্দির, এই শ্রেণীর মন্দিরের অন্যতম নিদর্শন | 

চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ডবল চৌচাল1 মন্দির বাংলায় সর্বত্র ও বহু সংখ্যায়, 
দেখিতে পাঁওয়! ষাঁয় এবং বর্তমান কাঁলে ইহাই হিন্দুমন্দিরের আদর্শরূপে গৃহীত 
হইয়াছে । প্রীয় তিন শত বৎসবের পুরাতন কালীঘাটের কালী মন্দির ইহার 
স্থপরিচিত দৃষ্টান্ত । নদীয়া জিলার শাস্তিপুর গ্রামে ১৬২৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত 
শ্যামটাদের মন্দির সম্ভবত এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে বৃহত্তম | অন্যান্ত মন্দিরের 
মধ্যে, নিয়লিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য 

১। আমতীর (হাওড়া) মেলাইচগ্ীর মন্দির (১৬৪৯-৫০ ঘ্বীঃ) 

২। চন্দ্রকোণাঁর ( ঘাটাল, মেদিনীপুর') লালজী মন্দির ( ১৬৫৫-৫৬ শ্রীঃ )। 

৩-৮। শাস্তিপুরের গোঁকুলচীদ, গুপ্তিপাড়ার বুন্দাবনচন্ত্র (চিত্র নং ৪৩) এবং 
কুষ্চন্দ্র (চিত্র নং ৪৪), কালনার টৈগ্যনাথ এবং তারকেশ্বর ও উত্তরপাঁড়ার 
শিবমন্দির । 

এইট শ্রেণীর মন্দিরে সাধারণত কোন ভাক্কর্ষের নিদর্শন থাকে না। অগ্াদশ 
শতীব্দে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির একসঙ্গে সারি সারি নির্মাণ করার 
প্রথা দেখা যাঁয়। বাক্মার দ্বাদশ মন্দির ও বর্ধমান জিলার নবাবহাটলিঙ্গে' 
আমবাগানের চতুর্দিকে একটি €কন্ত্রীয় মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া নিমিত ১০৮টি 
মন্দির "ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলাবাহুল্য সংখ্যাধিকাহেতু এই সকল মন্দিরে 
কোনরূপ ' বিশেষত্ব থাকে না। 

রত্বমন্দির-শৈলীটি মল্পভূমে খুব বেশী প্রচলিত ছিল না। ভাগীরথীর তীরবর্তী 
প্রদেশে ইহা! খুব বেশী সংখ্যায় দেখা যাঁয়। তবে মল্প রাজবংশের পতনের পর 
বর্ধমান রাঁজ্যের সমৃদ্ধির দিনে বহুচূড় ভান্কর্ষে অলঙ্কৃত রত্বমন্দির-শৈলী প্রবত্িত হয়। 

হুগলী জিলার সোমড়া-্ুখড়িয়া গ্রামের পচিশ চূড়াবিশিষ্ট আনন্দ-তৈরবীর 
মন্দির (চিত্র নং ৪৫) রত্ুমন্দিরের একটি উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত । এই ত্রিতল মন্দিরের 
প্রথম তলে প্রতি কোঁণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণে দুইটি, তৃতীয় তলের 


১। দীনেশ চত্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় থণ্ড, ৬৯ (খা) পৃষ্ঠা। 
২। 0. 4. 5.8. 19509, 2. 155, ম1£" ৪, 


৪৭৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


প্রতি কৌঁণে একটি এবং সর্বোপরি কেন্ত্রীয় শিখরটি লইয়া মোট ২৫টি শিখর 
পর্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ধমান জিলার কাঁলনা গ্রামে পচিশ রত্ব লালাজীর মঙ্গির, ও 
কৃষ্চন্দ্র মন্দির মধ্যযুগের অনতিকাল পরেই ১৭৬৪ গ্রীষ্টান্ধে নিমিত হয়। 


মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত চন্ত্রকোণাঁয় রঘুনাথপুরে বুড়া! শিবের মন্দিরটি 
সতের রত্ব, কিন্ত ইহার নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় না। | 


ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা কর্তৃক নিগ্রিত নবরত্ব 
মন্দিরের ভগ্নীবশেষ থুলন1 জিলার সাতক্ষীরার নিকট দামরাইল গ্রামে এখনও 
দেখিতে পাওয়! যায়। 


দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ১৭০৪-২২ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত কাস্তনগরের 
বিচিত্র কারুকার্য-খচিত নবরত্ব মন্দির (চিত্র নং ৪৬) দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকগণের 
প্রশংসা অর্জন করিয়াছে । ইটের এই মন্দিরটির গাঁত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে সকল 
মুর্তি ও দৃশ্য খোঁদিত আছে তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালীর জীবন- 
যাত্রাঃ পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার প্রতিফলিত হইয়াছে। শিল্পের দিক 
হইতে প্রাচীন হিন্দুযুগের শিল্প অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও ইহার কঠোর শ্রমসাধ্য 
বহু জীবন্ত আলেখ্য বিশেষ প্রশংশনীয়ৎ। ফাগু সনের এই মন্তব্য এ যুগের আরও 
কয়েকটি মন্দির সম্বন্ধেও গ্রযোজ্য। পঞ্চরত্ব মন্দিরের অনেক নিদর্শন আছে-বথা, 
চন্দ্রকোণাঁয় ১৬৫৫-৫৬ খ্রীষ্টান্ে নিশিত রামেশ্বরের মন্দির, বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
জপসায় লাল! রামপ্রসাদ রায় কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম পাঁদে নিমিত 
মন্দির, এবং প্রায় সমসাময়িক রাজা নীতারাম রায়ের (অধুনা ভগ্ন) রুষ্মন্দির 
(১৭০৩-৪ শ্রীঃ)। 
সাধারণ নিয়মের বহিভূ্ত দুইটি মন্দিরের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের 
উপসংহার করিব--মুশিদাবাদ জিলায় বড়নগরে রাণী তবানীকৃত শিখরযুক্ত অষ্টকোণ 
মন্দির এবং চারিটি দৌচাল! মন্দিরের সমবায়ে গঠিত মন্দির । 
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শিলপ ৪৭৭ 


চিত্র বিদ্যা 


মধ্যযুগের অনেক পু থিতে এবং তাহাদের কাঠের মলাটে ছবি আছে। ইহাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ 

১। কালচক্রতন্ত্ব (১৪৪৩ খ্রীঃ)। 

২। হুরিবংশ (১৪৭৯ থ্ীঃ)। বর্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটাতে রক্ষিত। . 

৩। ভাটপাড়ায় প্রাঞ্জ ভাগবত পুঁথি (১৬৮৯ খ্রীঃ)। 

৬দীনেশচন্দ্র সেন মন্দির-গাত্র, পুঁথি, পুঁথির মলাটে রঞ্জিত চিত্রপট প্রভৃতি 
হইতে বহু বৈষ্ণব চিত্রের প্রতিকৃতি দিয়াছেন (বৃহৎ বঙ্গ, ৪৩৮ ও ৪৩৯ এবং ৬৯৬ 
ও ৬৯৭ পৃষ্ঠার মধ্যে )। তিনি এগুলিকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খতাবীর বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

এই ছবিগুলি থুব উন্নত শিল্পের পরিচায়ক নহে । অনেকটা পটের ছবির মত। 
তবে লোক-সংগীতের মত এই সমুদয় লৌক-শিল্পেরও এঁতিহাঁমিক মূল্য আছে। 


পরিশিষ্ট * 
কোছবিহান্র ও ত্রিপুন্বা 


১। উপক্রমণিকা 


বহু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে বিভিন্ন মোঙ্গলগ জাতীয় 
লোক বাদ করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম ও বাংলাভাষা 
গ্রহণ করে। মধ্যযুগে ইহারা যে সমুদয় স্বাধীন রাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুরাই সর্বপ্রধান এবং ইহাদের কতকট! নির্ভরযোগায 
এঁতিহাপিক বিবরণ পাওয়৷ যায়। বাংল! দেশের সহিত প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক 
সম্বন্ধ খুব বেশি না থাঁকিলেও মধ্যযুগের বাংলার ইত্তিহাঁমে কোচবিহার ও ত্রিপুরার 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কারণ প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমানদের প্রভূত 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও কোচবিহার ও ত্রিপুর! যথাক্রমে বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের 
বিস্তীর্ণ ভূভাগে বহুদিন পর্যস্ত স্বাধীন হিন্দুরাজারূপে বিরাজ করিত এবং 
শক্তিশালী মুদলমান রাজাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। এই ছুঈ রাজ্যেই ফার্সার পরিবর্তে বাংলা ভাঁষাতেই রাঁজকার্য নির্বাহ 
হইত। এই দুই রাজ্যের হিন্দুধর্ম ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলে|চনা এই 
গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে মধ্যযুগে বাংলাদেশে শৈব, 
শীক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্মমত ও পৃজাপদ্ধতি দেখা যায় তাহা! মোটামুটি- 
ভাবে এই ছুই রাঁজ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রধানত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দুই 
রাঁজ্যেই বাংলা সাহিত্যের খুব উন্নৃতি হইয়াছিল । এই বাংল! সাহিত্যের অধিকাংশই 
সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণার্দির অস্ুবাদ অথবা তদবলম্বনে রচিত । 
ইহীদ্দের মধ্যে এতিহাঁসিক আখ্যানও আছে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কোচবিহার 
অপেক্ষা অধিকতর অগ্রমর হিল। ত্রিপুরার রাজমালার ন্যায় ধারাবাহিক 
এতিহাসিক কাহিনী এবং চম্পকবিজয়ের ন্যায় এতিহাপিক আখ্যানমূলক কাব্য 
কোচবিহারে নাই। তবে রাঁজবংশাবলী আছে। কিন্তু এই এক বিষয়ে কোচবিহা- 
রের সাহিত্য নান হইলেও ধর্মগ্রস্থের অনুবাদ এই সাহিত্যে অনেক বেশী পরিমাণে 
পাঁওয়। যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহভারতের অনুবাদ নাই, কোচবিহারে আছে। 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা . ৪৭৯ 


পুরাণাঁদির অনুবাদও সংখ্যার দিক দিয়া কোঁচবিহারেই বেশি । লোকের 'মনে 
ধর্মভাব জাগ্রত করাই চিল এই সকল অনুবাদের উদ্দেশ্ত। মৌলিক পাহিত্য 
সৃষ্টি এই ছুই রাজ্যের কোনটিতেই বেশি নাই। এই ছুই রাজ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যেরও 
অনুশীলন হইত। অনেকে মত্ত প্রকাশ করিয়াছেন ষে বাংলার মুসলমান স্থলতাঁন 
ও ওমরাহের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
এই গ্রন্থের ৩৪৮-৪৯পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । কোচবিহার ও 
ত্রিপুরার রাজগণের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংল! সাহিত্যের কি উন্নতি 
হইয়াছিল তাহার বিবরণ জানিলে উল্লিখিত 'মতবাদ্দের নিরপেক্ষ বস্ততান্ত্রিক 
আলোচন' কর! সম্ভবপর হইবে । 
কোচবিহার ও ত্রিপুরার রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত 

আছে। কোচবিহারের প্রথম রাজ! বিশু অথবা বিশ্বসিংহ চন্দ্রবংশীয় হৈহয় 
রাজকুলে এবং শিবের গুরসে জন্মগ্রহণ করেন; এই বংশীয় দ্বাদশ রাজকুমার 
পরশুরামের ভয়ে, “মেচ জাতীয়” এই পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। 
ত্রিপুরার রাজমালার আরম্ভ এইরূপ । 

“চন্দ্রবংশে মহারাজা যযাঁতি নৃপতি। 

সপ্তদ্বীপ জিনিলেক এক রথে গতি ॥ 

তান পঞ্চস্থুত বহু গুণযুত গুরু । 

_যছৃজ্যে্ট তৃরবস্থ যে দ্রহ্য ্ু পুরু ॥ 
ত্য কিরাত রাজ্যের রাঁজা! হইলেন। দ্রহার বংশে দৈত্য রাজার পুত্র ত্রিপুর 
্বীয় নামানুসারে রাজ্যের নাম ( কিরাচ্ত ) পরিবর্তন করিয়া ত্রিপুর রাবিলেন। 

বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় কাহিনীর কোন এতিহাসিক মূল্য নাই। এই 

দুইটি রাঁজ্যের আদিম অধিবামী ও রাজবংশ যে মঙ্গোলীয় জাতির শাখা এবং 
বাঙালী হিন্দুর সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। উভয় রাজ্যের রাজীরাই যে বাংল! দেশ হইতে বহু হিন্দুকে 
নিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াই ইহার পথ স্থগম করিয়াছিলেন তাহ এই ছুই 
রাজ্যের কাহিনীতেই বণিত হইয়াছে। 


২1 কোচবিহার 
কোচবিহার নাঁমের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। অম্মধ্যে 


৪৮০ বাংল। দেশের ইতিহাস 
কোচ জাতির বাসস্থান বা বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি-. 
ইহাই মম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন হিন্দুযুগে এই অঞ্চল: প্রাগ.জ্যোতিষ 
ও কামবপ রাজ্যের অস্তর্গত ছিল। ত্রয়োদশ শতাবীতে বাংলার মুসলমান 
রাজগ্গণ, বখতিয়ার খিলজী ( পৃঃ ও ), গিয়াঙ্দ্দীন ইউয়জ শাহ (পৃঃ ৭), এবং 
ইখতিয়াকুদ্দীন যুজ্বক তুগরল খাঁন (পৃঃ ১২) কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন 
তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে । এই শতাবেই শান জাতীয় আহোমগণ ব্রদ্বপুত্ত 
নদীর উপত্যকার পূর্বাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম হয় আসাম। এই 
সময়েই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমাংশে এক নৃতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান 
কোঁচিবিহার শহরের সন্পিকটে কামতা বা কামতাঁপুর নামক স্থানে ইহার রাজধানী 
ছিল এবং এই জন্য ইহা কামতা রাজ্য নামে পরিচিত। বাংলার স্থলতাঁন 
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৮--৯ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ ও কামতা জয় করেন 
(৭৮ পৃঃ )। 

কামতা ও কামরূপ রাজ্য পতনের পরে তুঁএগ উপাধিধারী বহু নায়ক এই 
অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহীদেরই একজন, কোচজাতীয় 
হরিয়া মণ্ডলের পুত্র বিশু, অন্য নায়কদিগকে পরাঁজিত করিয়া আন্্মানিক ১৫১৫ 
( মতাস্তরে ১৫৩০ ) খ্রীষ্টাব্দে কামতায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেন। 
ইহার রাজধানীর নাম হইল কোচবিহার (কুচবিহার )। বিশু রাজা হইয়া 
'বিশ্বসিংহ' এই নাম গ্রহণ করেন এবং এ অঞ্চল হইতে মুসলমান প্রভাব সম্পূর্ণ 
রূপে দূর করেন। তিনি ্রদ্ধপুত্রের দক্ষিণ তীর দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্বে গৌহাটি 
পর্যস্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তীহার রাজ্যের প্পশ্চিম দীমা ছিল করতোয়া নদী। 
বিশ্বসিংহ ত্রা্ষণ্য ধর্মের আচার-ব্যবহাঁর গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণের! তাহাকে ক্ষত্রিয় 
বলিয় স্বীকার করেন। মুসলমানেরা কামতেশ্বরীর * মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, 
বিশ্বনিংহ উহা! পুনরায় নির্মাণ করেন এবং বিদেশ হইতে অনেক ত্রাঙ্গণ আনাইয়া 
ত্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

আনুমানিক ১৫৪০ ( মতাস্তরে ১৫৫৫) গ্রীষ্টাবে বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্র মল্লদেব নরনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়। সিংহাসনে আরোহণ করিলেন 
এবং ভ্রাতা শুকুধবজকে মন্ত্রী ও প্রধান মেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। এই 
সময়ে পূর্বআসামে সৈম্ত চলাচল করিবার পথ অতি হূর্গম ছিল। আহোমদিগকে 
পরাঁজিত করিবার জগ্ত রাজা তাহার ভ্রাতা গোহাই (গোসাই ) কমলকে 


ধ্গী 


বাংলা 
দেশের ইতিহাস 





কোচবিহার ও -জ্িপুর1 ৪৮৯ 
সৈম্ক ও যুদ্ধসস্তার প্রেরপের উপযোগী একটি পথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। 
তদচছসারে কমল ভুটানের পর্বতমালা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভূভাগের উপর দিয়া 
কোচবিহার হুইতে সুদূর পরশ্তুকুণ্ড (মতাস্তরে নারায়ণপুর) পর্যন্ত প্রায় ৩৫* ম্লাইল 
দীর্ঘ যে রাস্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার কোন কোন অংশ এখনও আছে 
এবং ইহ! “গোঁসাই কমল আলী” নামে পরিচিত। নরনারায়ণ ও শুরুধবঙজ ব্রহ্মপুত্রের 
উত্তরতীরস্থ এই পথে গোয়াঁলপাড়া ও কামরূপের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইলেন। 
আহোমদ্দিগকে কয়েকটি খণগ্ুযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তহাঁরা ডিক্রহি বা ডিহং 
নদী পর্যস্ত পৌছিলে এই নদীর তীরে ছুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। '“দরংরাঁজ- 
বংশাবলী' অনুসারে সাতদিন যুদ্ধের পর আহোঁমগণ পলায়ন করে এবং নরনারায়ণ 
আহোম রাজধানী অধিকার করেন। কিন্তু আহোম বুরঞ্ীর মতে কোচ সৈন্য 
প্রথম প্রথম জয় লাঁভ করিলেও পর পর দুইটি যুদ্ধে হাঁরিয়া পশ্চাৎ্পদ হয়। এই 
যুদ্ধে শুরুধ্বজ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় “চিল! রায়” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
চিলের মত ছে! মারিয়া অকন্ম।ৎ শত্রু পৈন্য বিপর্যস্ত করার জন্যই সম্ভবত তাহার, 
এইরূপ নামকরণ হয়। কাহারও কাহারও মতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ভৈরবী নদী 
পার হইয়াছিলেন বলিয়! “চিল! রায়” নাঁমে খ্যাত হুইয়াছিলেন। 

কোচরাঁজ আহোমদিগকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কাছাড়, 
মণিপুর, জয়স্তিয়া, ত্রিপুবা॥ খয়রাঁম, দিমকুয়া, শ্রীহট প্রভৃতি দেশেও সামরিক 
অভিযাঁন করিয়াছিলেন এবং এই সমুদয় দেশের রাঁঞজগণের অনেকেই পরাজিত 
হইয়। কোচরাঁজকে কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন | এই প্রকারে ষোড়শ শতাবের 
শেষার্ধে কোচবিহার রাজ্য ভারতের পূর্ব সীমান্ত সর্বাপেক্ষা! শক্তিশালী রাজ্যে 
পরিণত হয় । 

এই সময়ে বাংলাদেশের অধিকার লইয়! পাঠান ও মুঘলের! ব্যস্ত থাকায় 
কোঁচরাজ সেদিক হইতে কোন বাধা পান নাই। কিন্ধু কররাণী বংশ বাংলায় 
স্প্রতিষ্টিত হইলে স্থলেম।ন কররাণী কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। ইহাঁর বিবরণ 
পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে (১২৪ পৃঃ)। কিন্ত অনতিকাঁল পরেই বাংলাদেশে 
পাঁঠানদের ধ্বংলের উপর মুঘন রাজণক্তি প্রতিষ্ঠিত হম্ন। নরনারায়ণ মুঘলের 
সহিত 'মত্রী স্থাপনের জন্ত আকবরের রাঁজপভায় বহু উপটৌকনসহ এক দুত 
পাঠান এবং মুঘলরাজ ও নরনারায়ণ দুই সমকক্ষ রাজার ন্যায় সদ্ধি-্ত্রে আবদ্ধ 
হন (১৫৭৮ ত্রী:)। বাংলাদেশে মুনলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রীয় চারি শত 


৩৯ 


৪৮২: বাংল! দেশের ইতিহাস 


বৎসর পরে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিন্দু ও মূনলমান রাঁজোর মধ্যে শাস্তিস্ছচক সন্ধি 
স্থাপিত হইল। | 

কিন্তু শীক্ই কোচবিহার রাজ্যে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। রাজ। 
নরনারায়ণ বুদ্ধ বয়সে বিবাহ করেন এবং তাহার ভরাতুপ্ুত্র রঘুদেবকে রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন । কিন্তু নরনারায়ণের এক পুত্র হওয়ায় রঘুদেব 
রাজ্যলাভে নিরাশ হইয়া! পূর্বদিকে মীনস নদীর অপর পারে এক স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । ভ্রাতুদ্পুত্রকে দমন করিতে না পারিয়া কোচরাজ তাহার 
সহিত আপসে মিটমাট করিলেন। স্থির হইল নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ 
সক্কোশ নদীর পশ্চিম ভূভাগে রাঁজত্ব করিবেন এবং উক্ত নদীর পূর্ব অংশে বঘুদেব 
রাজা হইবেন। এইরূপে কোচবিহার রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হুইল। পূর্বদিকের 
রাঁজ্য সাধারণত প্রাচীন কামরূপ নামেই পরিচিত হইত। এই বিভাগের ফলে 
কোচবিহার রাজ্য ছুর্বল হইয়া পড়িল এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক 
কমিয়া গেল। আর এই ছুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্বিতার ফলে উভয়েই মুঘলের 
পদানত হইল । 

১৫৮৭ গ্রীষ্টান্ধে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র লক্ষমীনারায়ণ কোচবিহারের 
রাজপিংহাসনে আরোহণ করিলেন । বীরত্ব ও অন্যান্য রাঁজোচিত গুণ তাহার 
কিছুমাত্র ছিল না। ওদিকে রঘুদেবও স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজের নামে মুদ্রা 
প্রচলন করিলেন। লক্ষমীনারায়ণ স্বয়ং রঘুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরস৷ 
না পায়! রঘু্দেবের পুত্র পরীক্ষিতকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উত্তেজিত 
করিলেন। রঘুদেব কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলে পরীক্ষিত লক্্মী- 
নারায়ণের আশ্রয় লাভ করিল। লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত মুঘলরাঁজের সখ্যতার 
কথ! স্মরণ করিয়া রঘুদেব মুঘলশক্র ঈশাখার সহিত বন্ধুত্ব. করিলেন এবং 
কোচবিহার রাজ্যের অস্ততূক্তি বাহিরবন্দ পরগণা জয় করিতে মনস্থ করিলেন। 
লক্খ্মীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া! এই বিপদ হইতে রক্ষা! পাইবাঁর জন্য মুঘল সম্রাটের 
বশ্তত! ত্বীকার করিলেন ( ১৫৯৬ শ্রীঃ)। রঘুদেব বাহিরবন্দ অধিকার করিয়া 
কোচবিহার আক্রমণ করিলেন । এই সময় মাঁনসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন । 
লক্ষমীনারায়ণ সাহাঁধ্য প্রার্থনা করিলে মানসিংহ সৈন্য পাঠাইলেন। রঘুদেব 
পরাঁজিত হইয়া কামরূপে ফিরিয়া গেলেন। বাহিরবন্দ পুনরায় কোচবিহার 
'প্লাজ্যের অধীন হইল । এই যুদ্ধের বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে ( ১৩৪-৫ পৃঃ )। 


কোচবিহার ও ব্রিপুর! ৪৮৩ 


ইসলাম খা! মৃঘলহ্বাদাররূপে বাংলাদেশে আপিয়া কিন্ধূপে বিদ্রোহী হিন্দু 
জমিদার ও পাঠান নায়কগণকে পরাজিত করিয়া মুঘল-শাঁসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বণিত হইয়াছে (€ ১৩৯-৪৫ পৃঃ)। কোচবিহার ও 
কাময়পের পরস্পর বিবাদের সুযোগে এই উভয় রাজ্যই মুঘলের পদানত হইল। 
কাঁমরূপের রাজা রঘুদেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ রাজ! হইলেন। 
তিনিও পিতার স্তায় কোচবিহ্বীরের অধীনস্থ বাহিরবন্দ পরগণ! অধিকার করিলেন। 
লগ্্মীনারায়ণ তীহাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। লক্ষ্মী- 
নারায়ণ আহোম রাজার সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিফল-মনোর্থ হইয়া 
ইললাম খাঁর শরণীপন্ন হইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সম্পূর্ণরূপে মুঘলের দাসত্ব ত্বীকার 
কবিলে ইসলাম খ। তাহাকে সাহীষ্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। লক্ষমীনারায়ণ 
অনেক ইতস্তত করিয়া অবশেষে মুঘলের দাঁপত্ব স্বীকার করিলেন। পরীক্ষিত 
মুঘল সাআজ্যের সামন্ত স্থসঙ্গের রাজা রঘুনাথের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া- 
ছিলেন। স্থতরাং রঘুনাথও লক্ষমীনারায়ণের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাঁহাকে 
সঙ্গে করিয়! ইললাম খাঁর দরবাঁরে উপস্থিত হইলেন। মুঘল সম্াটকে করদানে 
সম্মত হইয়া লক্ষমীনারায়ণ মুঘলের দাঁপত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপে স্বাধীন 
কোঁচবিহার রাজ্যের অবলান হইল । 

অতঃপর লক্ষমীনারাঁয়ণের প্ররোচনায় ইসলাম খ! কামরূপ রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণও পশ্চিমদ্দিক হইতে কামরূপ আক্রমণ করিলেন। 
পরীক্ষিত সম্পূর্ণক্ূপে পরাজিত হইয়া বিন! শর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। 
(১৬১৩ থ্ীঃ)। 

লক্ষমীনারায়ণ আঁশ। করিয়াছিলেন যে পরাঁজিত রাজ্যের এক অংশ তিনি 
পাঁইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবাঁর পরে কামরূপ রাজ্যের শাননতার তাহাকে দেওয়ায় 
এই আশ! বন্ধমূল হইল ; কিন্তু অকস্মাৎ ইসলাম খাঁর মৃত্যু হওয়ায় (১৬১৩ শ্রী:) 
সম্পূর্ণ অবস্থাঁবিপর্ধয় ঘটিন। লক্ষ্মীনারায়ণ নৃতন স্বাদার কাঁশিম খাঁর সঙ্গে 
ঢাকায় সাক্ষাৎ করিলে তিনি প্রথমে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন কিন্ত 
পরিশেষে তাহাকে বন্দী করিয়! রাখিলেন। এই সংবাদে কোচবিহার রাজ্যে 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইল. কিন্তু মুঘল টৈন্য সহজেই ইহা দমন করিল। অতঃপর 
লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কোচবিহারের রাঁজপদ্দে অভিষিক্ত হইলেন। লক্্মীনারায়ণের 
বন্দীদরশার সংবাদ? ঠিক জানা যায় না। সম্ভবত এক বৎসর তাহাকে ঢাকায় 


8৮৪. বাংল। দেশের ইতিহাস 


রাখিয়া! সরাটের দরবারে পাঠানো! হয়। ১৬১৭ গ্রীষ্টাব্ধে কাঁশিম খানের পরিবর্তে 
ইত্রাহিম খান নৃতন স্ববাদার হইয় বাংলায় আঁসেন। তীঁহার অহরোধে সম 
জাহাঞ্গীর লক্ষ্মীনারয়ণকে মুক্তি দেন (১৬১৭ শ্রীঃ)। কিন্তু কৌঁচবিহারে রাজত্ব করা 
তাহার অনৃষ্টে ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ বাংলাদেশে ফিরিয়া আমিলে বাংলার 
স্থবাদার তীহাকে কামরূপের মুঘল শাঁসনের সাহাধ্যার্থে তথায় প্রেরণ করেন। 
তিনি প্রায় দশ বৎসর কাঁমরূপে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাহার মৃত্যু হয় 
( ১৬২৭ শ্রী; )। পুত্র বীরনারায়ণ তীহার পরামর্শ অন্ুনারে কোচবিহারের 
রাজকার্য চালাইতে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজ নামে রাজ্য শাসন 
করেন। তিনি মুঘলদরবারে রীতিমত কর পাঠাইতেন। 

সাত বৎসর রাজত্ব করিয়! বীরনারাঁয়ণের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র প্রাণনারাঁয়ণ 
রাজা হন এবং ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন ( ১৬৩৩-৬৫ গ্রীঃ )। প্রাণনারায়ণ রাজভক্ত 
সাঁমস্তের ন্যায় আহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলপৈন্ের সাহাধ্য করেন। কিন্ত 
১৬৫৭ গ্রীষ্টাবধে সআাট শাহজাহানের অস্থথের সংবাদ? পাইয়া! যখন বাংলার স্ববাদাঁর 
শুজ] দিল্লীর সিংহালনের জন্য ভ্রাতা গুরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন তখন 
হুষোগ বুঝিয়! প্রাণনারায়ণ ঘোঁড়ীঘাট অঞ্চল ঠ করিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণ! 
করিয়! মুঘল সম্রাটকে কর দেওয়া বন্ধ করিলেন। ইহাতেও সন্তষ্ট ন! হইয়। প্রাণ- 
নারায়ণ কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং মুঘল ফৌজদারের সৈন্যগণকে পরাজিত 
করিয়া হাজো পর্যন্ত অধিকাঁর করিলেন। কিন্তু আহোমরাঁজ কোচবিহারের এই 
জয়লাভে ভীত হইয়া কোচবিহার রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রপর হইলেন। গৌহাটির 
মুঘল ফৌজদার ছুই দিক হইতে আক্রমণে ভীত হইমন ঢাকায় পলায়ন করিলেন। 
আহছোমসৈন্ত বিনা আয়াসে গৌহাঁটি অধিকার করিল। অতঃপর কাঁমরূপের 
অধিকার লইয়া! কোচবিহার ও আহোম রাজের মধ্যে যুদ্ধ হইল। গ্রাণনারায়ণ 
মুঘলসৈস্ তাঁড়াইয়! ধুবড়ী অধিকাঁর করিলেন। কিন্তু পরিণামে আহোমদেরই জয় 
হুইল এবং কোঁচবিহাররাজ কামরূপের আশা! পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

গুরংজেব সিংহাঁননে আরোহণ করিয়াই মীরজুমলাকে বাংলার স্থবাদার পদে 
নিযুক্ত করিলেন এবং বাঁংলাঁর বিদ্রোহী জমিদারদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিবার 
নির্দেশ দিলেন। প্রাণনারায়ণ ভীত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয় মীরজুমলার 
নিকট দূত পাঁঠাইলেন। মীরজুমলা দুত্তকে বন্দী করিলেন এবং কোচবিহারে 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৮৫ 
বিরুদ্ধে সৈম্ত পঠাইলেন। অবশেষে হ্বয়ং সপৈন্তে কোচবিহার শহরের নিকট 
পৌছিলেন। প্রাণনারায়ণ রাজধানী ত্যাগ করিয়া! ভূটাঁনে পলায়ন করিলেন । 
কোচবিহার মীরজুয়লাঁর হস্তগত হইল ( ১৯শে ডিসেম্বর, ১৬৬১)। মীরজুমল! 
কোচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন এবং ইহার শাসনের গন্য ফৌজদার, 
দিওয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি আদাম অভিযানে যাত্রা করিবার 
পরেই কোচবিহারে জমির রাঁজন্ব আদাঁয় সম্বন্ধে নৃতন ব্যবস্থা করার ফলে প্রজার! 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বর্ধাগমে মীরজুমলাঁর সৈন্য আসামে বিষম ছুরবস্থায় পড়িল 
এবং কোচবিহাঁরে মুঘলসৈম্ত আসার কোন সম্ভাবনা! রহিল না । এই সুধোগে 
রাঁজ। প্রাণনারাঁয়ণ ফিরিয়া আদিলেন। মুঘল সৈন্য কৌঁচবিহাঁর ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইল এবং প্রাণনারায়ণ পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন 
( মে, ১৬৬২ )। 

ইহার অনতিকাল পরেই মীরজুমলাঁর মৃত্যু হইল ( ১৬ মার্চ, ১৬৬৩) এবং 
পর বৎসর শায়েন্ত। খাঁন বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাঁজমহুল পর্যস্ত 
আসিয়াই রাঁজধাঁনী যাঁইবাঁর পথে কোচবিহার জয় করিতে মনস্থ করিলেন। 
প্রাণনারায়ণের স্বাস্থ্য তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; রাজ্যের অভ্যস্তরেও নানা 
গোলযোগ । সুতরাং তিনি মুঘলের বশ্ঠতা৷ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত মনে 
করিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্টে দূত পাঠাঁইলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণন্বরূপ মুঘল 
স্থবাদারকে সাঁড়ে পাঁচ লক্ষ টাক! দ্দিতে স্বীকৃত হইলেন। শায়েস্তা খান ইহাঁতে 
রাজী হইলেন ( ১৬৬৫ খ্রীঃ) এবং কোঁচবিহারের সীমান্ত হইতে মুঘল গৈন্য 
ফিরাইয়৷ আনিলেন। ইহা'র কয়েক মাস পরেই রাজা! প্রাণনারায়ণের মৃত হইল 
( ১৬৬৬ শ্বীঃ )। 

প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পর হুইতেই কোঁচবিহারের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খল! 
ক্রমশঃ বাঁড়িয়। চলিল। তীহাঁর পুত্র মোদনারায়ণ ১৫ বৎপর রাজত্ব করেন 
€ ১৬৬৬-৮০ শ্রী: ), কিন্ত প্রাণনারায়ণের খুল্পতাঁত নাঁজীর মহীনারায়ণ এবং তাহার 
পুত্রেরাই প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। ইহার ফলে রাজ্যে নানা গোল- 
যোগের সৃষ্টি হইল। পরবর্তী রাজ! বন্দেবনারাঘণ মাত্র ছুই বৎসর রাঁগত্ব করেন 
(১৬৮*-৮২ গ্রাঃ)। অতঃপর প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণ (১৬৮২-৯৩ খ্রীঃ) 
পাঁচ বৎসর বয়সে রাঁজা হইলেন কিন্তু নাজীর মহীনারায়ণের ছুই পুত্র জগৎনারায়ণ 
ও যজ্নারায়ণই বাজ্য চালাইতেন। তাহাদের অত্যাচারে রাজ্যে নানাবিধ 
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অশান্তির সৃষ্টি হইল। এমন কি চাকলার ভারপ্রা্ড বহু কর্মচারী স্বাধীন রার্জার 
ম্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মুঘলের সঙ্গে যড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন । এই সুযোগে মুঘল স্থবাদাঁর পুনরায় কোচবিহার রাজ্য হস্তগত করিতে 
চেষ্টা করিলেন। ১৬৮৫) ১৬৮৭ ও ১৬৮৯ শ্রীষ্টান্দে তিনটি সামরিক অভিযানের 
ফলে কোচবিহারের কতক অংশ মুঘলদের হস্তগত হইল। 

অবশেষে কোচবিহাররাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । যজ্জনারায়ণ 
সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন এবং ভূটিয়ারাও তাহাকে সাহায্য করিল। ছুই 
বৎসর ( ১৬৯১-৯৩) যাবৎ যুদ্ধ চলিল। অনেক পরগণার বিশ্বীঘঘাতক 
কর্মচারীর! মুঘল স্থবাঁদীরকে কর দিয়া জমির মালিকনি্বত্ব লাভ করিল। এই 
ভাবে ক্রমে ক্রমে কোচবিহার রাজ্যের অনেক অংশ মুঘলের অধিকারে 
আনিল। 

রাজ! মহীন্দরনারায়ণের মৃত্যুর পর (১৬৯৩ খ্রীঃ) কিছুদ্দিন পর্যস্ত গোলমাল 
চলিল। পরে তাহার পুত্র বূপনারায়ণ রাজত্ব করেন ( ১৭০৪-১৪ শ্রীঃ)। তিনিও 
কিছুদিন যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোঁদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাঁগ এই তিনটি 
প্রধান চাঁকলা'ও মুঘলেরা দখল করিল । ১৭১১ গ্রীষ্টাৰে সন্ধি হইল। বূপনারায়ণ 
বর্তমান কোচবিহার রাজ্য পাইলেন এবং ক্বাধীনতাঁর চিহ্ুম্বরূপ নিজ নাঁমে মুদ্রা 
প্রচলনের অধিকারও বজায় রহিল। কিন্তু তিনি উত্লিখিত তিনটি চাকলার উপর 
শুধুমাত্র নামে বাদশাহের প্রতুত্ব স্বীকার করিয়া উহা নিজের অধীনে রাখার জন্য মুঘল 
বাদশাহকে কর দিতে শ্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিজের নামে কর দেওয়। অপমান- 
জনক মনে করায় ছত্রনাজীর কুমার শীস্তনারায়ণের নামে ইজারাদার হিসাবে কর 
দেওয়া হইবে এইরূপ স্থির হইল। 

এই সন্ধি স্থাপনের পরে বাংলার নবাঁবের সহিত রূপনারায়ণের মিত্রতা স্থাপিত 
হইয়াছিল এবং তিনি মুশিদকুলি খাঁর দরবারে উকিল পাঁঠাইয়াছিলেন। 

রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং ৫* বতনর রাজত্ব করেন ( ১৭১৪-৬৩ শ্রীঃ)। তাঁহার দত্তক-পুন্র বিদ্রোহী 
হইয়া রংপুরের ফৌজদারের সাহাষ্যে কোচবিহার রাজ্য দখল করেন। উপেন্র- 
নারায়ণ ভুটানের রাজার সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া মুঘল সৈন্য পরাস্ত করেন এবং 
পুনরায় সিংহাঁসন অধিকার করেন (১৭৩৭-৬৮ খ্রীঃ) । মুঘলের সহিত কোচবিহারের 
ইহাই শেষ যুদ্ধ। ভূটান-রাজের লাহাধ্য গ্রহণের ফলে রাজ্যে ভূটিয়াদের প্রভাব ও 
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প্রতিপত্তি অনেক বাড়িল এবং পরবর্তীকালে ইহার ফলে নানারূপ অশান্তি ও 
উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছিল। 


৩। ব্রিপুর। 

ত্রিপুরার রাঁজবংশ যে খুবই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধ্যযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের একখানি ইতিহাস 
( বাংল পছ্যে ) রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উক্ত হইয়াছে যে রাজ! 
ধর্মমাণিক্যের আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেস্বর নামক দুইজন প্রধান এবং চস্তাই 
( প্রধান পূজারী ) দুর্লভেন্্র কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মমাণিক্য পঞ্চদশ 
্ীষ্টাবে রাজত্ব করেন । তাহার পরবর্তী রাজাদের সময় পরবর্তী কাঁলের ইতিহাস 
এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়! ক্রমে ক্রমে ইহ! পূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে । এই 
গ্রন্থের মগ সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা 
পরিবন্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে বূপ ধারণ করে বর্তমানে তাহাই রাজমালা 
নামে পরিচিত ।১ 

রাজমালায় বণিত হইয়াছে যে চন্দ্রবংশীয় যযাতি স্বীয় পুত্র ক্রহ্যকে কিরাঁত- 
দেশে রাঁজা৷ করিয়! পাঠান এবং এই বংশে ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। ইহার 
সময় হইতেই রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরাঁ। ইনি দ্বাপরের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং রাঁজমালার সম্পাদকের মতে সম্ভবত যুধিষ্ঠিরের রাঁজস্থয় ষজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। 

এই সমুদয় কাহিনীর ঘে কোন এঁতিহাদিক মূল্য নাই তাহা বলাই বাছুল্য। 
ত্রিপুরের পরবর্তাঁ ৯৩ জন রাঁজার পরে ছেংথুয-ফা রাজার নাম পাওয়া যাঁয়। 
রাজমাঁল! অন্ুসাঁরে ইনি গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এই গোড়েশ্বর 
যে মুপলমাঁন নরপতি ছিলেন তাহা! সহজেই অন্থ্মান করা যায়। সুতরাং এই 
রাজার সময় হইতেই ত্রিপুরার এতিহাঁসিক যুগের আরম্ভ বলিয়! গণ্য করা 
যাইতে পারে। 

বাংলার মুসলমান স্থলতান গিয়াুদ্দীন ইউয়জ শাহ ( ১২১২-২৭ ্রীঃ) পূর্ববঙ্গ 
ও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাপিরুদ্দীন মাহমুদের আক্রমণ সংবাদ 
পাইয়া কিরিয়! যান (৭ পৃঃ)। সম্ভবত ইহাই গৌড়াধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ 
ও পরাজয়রপে বণিত হইয়াছে 
১1 ৪৬৬ পৃষ্ঠা আষ্টবা 
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ছেংুম-ফার প্রপৌত্র ভাঙ্গর-ফার আঠারোটি পুজ ছিল। সর্বকনিষ্ঠ রত্ব-ফা 
গৌড়ের রাজ দরবারে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং গৌড়েশ্বরের সৈষ্ভের সহায়ে 
ত্রিপুরার রাজসিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবত সিকন্দর শাহ এই গৌড়েশ্বর 
(১৫ পৃঃ)। রত্বফ1 গৌড়েশ্বরকে একটি বহুমূল্য রত্ব উপহার দেন। গৌড়েশ্বর 
তাহাকে মাণিক্য উপাধি দেন। এতকাল ত্রিপুরার রাজগণ নামের শেষে “ফা” 
উপাধি ব্যবহার করিতেন ; স্থানীয় ভাষায় “ফা”-র অর্থ পিতা। অতঃপর “ফা'-র 
পরিবর্তে রাজাদের নামের শেষে মাণিক্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং রত্ব-ফা হইলেন 
রত্বমাণিক্য। 

রত্বমাণিক্য সম্বন্ধে রাজমালায় বিস্তৃত বর্ণনা আছে । গৌড়েশ্বরের অন্থমতিক্রমে 
তিনি দশ হাজীর বাঙালীকে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রত্বমাণিক্য যে 
বাংলাদেশীয় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সামাজিক আঁচার-ব্যবহাঁর সম্বন্ধে প্রথমে খুবই 
অজ্ঞ ছিলেন, কিন্ত কিছু কাল পরে তাহার দিকে আকুষ্ট হন-_রাজমালায় তাহার 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং বত্বমাণিক্ের সময় হইতেই যে ত্রিপুরার সহিত 
বাংলার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি ও সভ্যত৷ ত্রিপুরায় 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এরূপ অনুমান করা৷ যাইতে পারে। “ফা”-র পরিবর্তে 
'মাণিক] উপাঁধি ধাঁরণও সম্ভবত ইহারই স্থচক। রত্বমাণিক্য সম্ভবত ত্রয়োদশ 
শতকের শেষে অথবা চতুর্দশ শতকের প্রথমে রাজত্ব করিতেন । 

রত্মমাণিক্যের প্রপৌত্র রাজ] ধর্মমাঁণিক্য। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ইহার তারিখই সঠিক জান! যায়, কারণ তাহার একখানি তাত্রশাপনে ১৩৮* শক 
অর্থাৎ ১৪৫৮ গ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে । ত্রিপুর-বংশীবলী” অনুসারে ধর্মমাঁপিক্য 
৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ গ্রিষ্টাব্ব পর্যস্ত রাজত্ব 
করেন। রাঁজমালাঁয় ইহার পিতাঁর নাম মহাঁমাণিক্য, তাঅরশাননেও তাহাই আছে। 
সুতরাং অস্তত এই সময় হইতে ত্রিপুরার প্রচলিত এঁতিহাসিক বিবরণ মোটামুটি 
সত্য বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে। ধর্মমাণিক্ই যে “রাজমাল1-নামক 
ত্রিপুরার এঁতিহাপিক গ্রন্থ প্রণয়ন করান তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। 

রত্বমাণিক্য ও ধর্মমীণিক্যের রাজত্বকালের মধ্যবতাঁ সময়ে বাংলার মুসলমান 
হ্থলতানগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া ইহার কতকাংশ অধিকার করেন এবং 
ধর্মমাণিক্য তাহার পুনরুদ্ধার করেন--এই প্রচলিত কাহিনী কতদুর সত্য বলা 
যায় না। তবে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ) ময়মনসিংহ ও শ্রাহট 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা 9৮ 
প্রভৃতি তীহার রাজ্যের অন্ততভূর্ক্ত করিয়াছিলেন (২৫ পৃঃ), ফকরুদ্দীন মুবারক 
শাহ চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন (৩২ প:), শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৮ খ্রীঃ) 
সোঁণারগাঁও ও কামরপের কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন (৩৫ পৃঃ), 
জ্রিপুরার কতক অংশ জালালুদ্দীন মৃহম্মদ শাহের ( ১৪১৮-৩৩ ধীঃ) রাজ্যতৃক 
হইয়াছিল (৫8 পৃঃ)--ইহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে এবং ইহারা সম্ভবত ত্রিপুরা 
রাজ্যেরও কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর 
হইতে রুকমুদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ) রাজত্বের মধ্যবর্তী ২২ বৎসর 
কাল মধ্যে বাংলার স্থলতানগণ খুব প্রভাবশালী ছিলেন না--আভ্যন্তরিক 
গোলযোগও ছিল (৫৫ পৃঃ) | সুতরাং এই স্ৃযোগে ধর্মমাণিক্য মম্তবত ত্রিপুরার 
বিজিতাঁংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পরে সৈম্গণ খুব প্রবল হইয়া উঠে এবং যখন যাহাকে 
ইচ্ছ। করে তাঁহাকেই িংহাঁপনে বসায়। রাজা ধন্যমাণিক্য ইহাদের দমন করেন 
এবং চয়চাঁগ নামক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন । তিনি ত্রিপুরার পূর্বদিকস্থিত 
কুকিদিগকে পরারঞ্জিত করিয়া তাহাদের পার্বত্য বাঁসভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের 
অস্তভূর্তি করেন এবং চট্টগ্রাম অধিকাঁর করিয়াছিলন। হোঁদেন শাহ (১৪১৩- 
১৫১৯ খ্রীঃ) বাংলা দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! আনয়ন করিয়! পার্বর্তা রাজ্যগুলি 
আক্রমণ করেন। আঁদাম ও উড়িগ্তায় বিফল হইয়া! তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ 
করেন। ইহাঁর বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে ( ৮২-৮৪ পৃষ্ঠা )। 

ধন্যমাণিক্যের পরে উল্লেখযোগ্য রাজা বিজয়মাণিক্য আকবরের সমসাময়িক 
ছিলেন এবং আইন-ই-আকবরীতে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা! বলিয়া ম্বীকৃত 
হইয়াছেন। তিনি একদল পাঠান অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করেন এবং শ্রীহষট 
জয়স্তিয়া ও খানিয়ার রাজা্দিগকে পরাজিত করেন। কররাণী রাঁজগণের সঙ্গে 
তাহার সংঘর্ষের কাহিনী এবং সৌঁণার গ! ও পন্মানদী পর্যস্ত অভিযাঁনের কাহিনী 
সমসামস্ষিক মুদ্রার গ্রমাণে সমধিত হইয়াছে। 

পরবর্তাঁ গ্রপিদ্ধ রাজ! উদয়মাণিক) রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার 
রাঁজ-জামাতাকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার দিংহাসন অধিকাঁর করিয়াছিলেন। 
তিনি রাজধানী রাঙ্গামাটিয়ার নাম পরিবর্তন করিয়া নিজের নামানুসারে উদয়পুর 
এই নামকরণ করিলেন। কথিত আছে যে মুঘল সৈন্ত চট্টগ্রাম অধিকার করিতে 
অগ্রসর হইলে তিনি মুঘল সৈম্ভের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া! পরাস্ত হন। 


৪৯, বাংলা দেশের ইতিহাস 


' উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্কে বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমর- 
মাণিক্য ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিঙ্গেন। এইরূপ জিপুরার পুরাতন 
রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি একদিকে আরাকানরাজ ও অন্যদিকে 
বাংলার মুসলমান স্থবাঁদারের আক্রমণ হইতে ত্রিপুরারাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন এবং শ্রীহট্ট জয় করিয়/ছিলেন। 

অমরমাণিক্যের পুত্রের মধ্যে সিংহালনের জন্য ঘোরতর বিরোধ হয়। 
এই সুযোগে আরাকানরাজ ত্রিপুরার রাজধানী উনয়পুর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন 
করিলেন। মনের ছুঃখে অমরমাণিক্য বিষ খাইয়। প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার 
পৌন্র যশোধরমাঁণিক্যের সময়ে বাংলার স্থবাঁদার ইব্রাহিম খান ত্রিপুরা-রাজ্য 
আক্রমণ করেন ( ১৬১৮ থ্রীঃ)। এই সময়ে মুঘল বাদশাহ জাহাঙলীর 
আরাকানরাঁজকে পরাস্ত করিবার জন্য ইব্রাহিম খানকে আদেশ করেন। সম্ভবত 
আরাকান অভিষানের স্থবিধার জন্যই ইব্রাহিম প্রথমে ত্রিপুরা জয়ের সংকল্প 
করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করেন। উত্তর-পশ্চিম ও 
পশ্চিম হইতে দুইদ্ল সৈন্য স্থলপথে এবং রণতরীগুলি গোমতী নদী দিয় রাজধানী 
উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইল। ত্রিপুরারাঁজ বীরবিক্রমে বন্থ যুদ্ধ করিয়াও 
মুঘলসৈন্য বা! রণতরীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলেন না এবং মুঘলের! 
উদয়পুর অধিকার করিল। রাজা আরাকানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন 
কিন্তু মুঘলসৈন্য তাহার পশ্চাদন্গনরণ করিয়া তাহাকে সপরিবারে ও বনু ধন- 
রত্বঘহ বন্দী করিল। বিজয়ী মুঘল সেনাপতি কিছু সৈন্য উদয়পুরে রাখিয়া বনু 
হন্তী ও ধনরত্বসহ বন্দী রাজাকে লইয়া জুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন। 

ত্রিপুরাবানিগণ অতঃপর কল্যাণমাঁণিক্যকে রাজপদে বরণ করেন। তাঁহার 
সহিত প্রাচীন রাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিন! তাহা! সঠিক জান! যায় ন1। 
তাহার সময়েও সম্ভবত বাংলার স্থবাদাঁর শাহ, শুজা ত্রিপুর1 আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
কল্যাণের:মৃত্যুর পর তাহার জোষ্টপুত্র গোবিন্দমাণিক্য নিংহাঁসনে আরোহণ 
করিলে কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্ররায় বাংলার স্থবাদারের পাহায্যে সিংহাননলাভের 
জন্য চেষ্টা করেন। গোবিন্দ ভ্রাত-বিরোধের অবশ্বস্তাবী অশুভ ফলের কথা 
চিন্ত! করিয়া হ্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করেন এবং নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে 
সিংহাঁধনে আরোহণ করেন। এই কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'রাঁজধি' 
উপন্যান ও “বিসর্জন নাটক রচনা করেন। 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৯১ 


ছত্রমাণক্ের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। 
তাঁহার পৌত্র রত্বমাণিক্য ( ২য়) অল্পবয়সে মিংহাঁসনে আরোহণ করায় রাঁজো 
অনেক গোলযোগ ও অত্যাচার হয়। তিনি শ্রীহট আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
ইহার শান্তিত্বপনপ বাংলার স্থবাদার শায়েস্তা খান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন 
€ ১৬৮২ শ্ীঃ)। রাঁজমাঁলায় বণিত হইয়াছে যে রাজা রত্বমাণিক্যের পিতৃব্য-পুত্র 
নরেক্্রমাণিকায শায়েস্তা খানকে ত্রিপুরাযুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাহার 
পুরস্কারত্বরূপ শায়েস্তা খাঁন তাহাকে জ্রিপুরার রাজপনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
রত্বমার্ণিক্য ও তীহার তিন পুত্রকে বন্দী করিয়! সঙ্গে লইয়া যান। কিন্ত তিন বৎসর 
পরে শায়েস্তা খাঁন নরেন্দ্রমাণিক্কে রাঁজাচ্যুত করিয়া পুনরায় রত্বমাঁণিক্কে 
রাজপদে প্রতিষটিত করেন। রত্বমাণিক্য প্রায় ২৯ বৎসর রাজত্ব করার পর 
তাহার ভ্রাতা মহেন্দ্রমাণিক্য তাঁহাকে বধ করিয়! সিংহামনে আরোহণ করেন । 
মহেন্দ্রমাণিক্যের পর তাহার ভ্রাতা ধর্মম।ণিক্য (২য়) পিংহাঁসন অধিকার 
করেন। 

ধর্মমাণিক্যের রাজ্যকালে ছত্রমাঁণিক্যের বংশধর ( প্রপৌত্র ?) জগত্রায় 
( মতান্তরে জগতরাম ) রাজ্যলাঁভের জন্য ঢাকার নায়েব নীজিম মীর হুবীবের 
শরণাপন্ন হইলেন। হবীব প্রকাণ্ড একদল সৈন্য লইয়! ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন 
এবং জগত্রাঁয়ের প্রদশিত পথে অগ্রসর হইয়৷ সহনা রাজধানী উদয়পুরের 
নিকট পৌছিলেন। রাজ! ধর্মমাণিক্য যুদ্ধে প্রথমে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও 
অবশেষে পরাজিত হইয়া পর্বতে পলায়ন করিলেন ( আঃ ১৭৩৫ খ্রীঃ )। 

কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত ব্রিপুর1 রাজ্যের অবশিষ্ট সমস্ত অংশই 
মুসনমান রাজ্যের অন্ততূক্ত হইল। জগৎ্রায় স্বাধীন পার্বত্য-্রিপুরারাজ্যের 
রাজা হইয়া জগত্মাঁণিক্য নাঁমে পিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মুসলমান 
অধিকৃত ত্রিপুরার ২২টি পরগণা__চাঁকলা রোসনাবাদ--তীহাকে জমিদারিস্বরূপ 
দওয়া হইল। ব্রিপুরারাজ্যের যে অংশ মুনলমান রাজ্যের অস্ততূক্তি হইল 
তাহা! বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার চতুর্থাংশ, শ্রহট্রের অর্ধাংশঃ 
নোয়াখালির তৃতীয়াংশ এবং ঢাক জিলার কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল। তন্মধে] 
জিল! ত্রিপুরার ছয় আনা অংশমাত্র ত্রিপুরাপতিগণ্র জমিদারি ।* 


১। ভ্রীকৈলাসচন্ত্র সিংহ প্রণীত ''ব্রিপুরার ইতিবৃত্ত? ৪৫ পৃষ্ঠা। 


৪৯২. বাংল! দেশের ইতিহাস 


এইরূপ রাজ্যলোভী জগতরায়ের বিশ্বীস্ঘাতকতায় পাঁচশত বৎসরেরও 
অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য নামেমাত্র আংশিকতাবে স্বাধীন 
থাঁকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের পদানত হইল। | 

ধর্মমাণিক্য বাংলার নবাব শুজাউদ্দীনকে সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলে তিনি 
জগং্মাণিক্যকে বিতাঁড়িত করিয়া ধর্মমীণিক্যকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। কিন্ত মীর হবীবের অন্যান্য ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হইল না! । বরং 
এই সময় হইতে একজন মুদলমান ফৌজদার সদৈন্যে ত্রিপুরায় বান করিতেন। 

অতঃপর ত্রিপুরা রাজনৈতিক ইতিহামে রাঁজসিংহাসন লইয় প্রতিহ্ন্দিতা, 
মুসলমান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় চক্রান্ত করিয়া এক রাজাকে সরাইয়া অন্য রাজার 
প্রতিষ্ঠা ও কিছুকাল পরে অনুরূপ চক্রান্তের ফলে পূর্ব রাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
ইত্যাদি ঘটন! ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাঁই। 


৪ | কোচবিহারের মুদ্রা» 


কোচবিহারের প্রথম রাজ] বিশ্বসিংহের মুদ্রার উল্লেখ থাকিলেও অস্তাঁবধি তাহ! 
আবিষ্কৃত হয় নাই২। তাহার পুত্র নরনারায়ণের সময় হইতে কোচ রাজারা প্রায় 
নিয়মিতভাবে মুদ্রা তৈয়ার করিয়াছেন। এই মুদ্রাগুলি রৌপ্য নিমিত এবং 
মুসলমান স্থলতাঁনদের তন্থ। (টক্ক বা টাকা) মুদ্রার রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে 
এবং গোলাকারে প্রস্তুত হইত। এগুলিতে কোন চিত্রণ (4৮1০6) নাই $ ইহাদের 
মুখ্য (95%5:56) ও গৌণ (৫5৮৪০৫) উভয় দিকেই শুধু সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা 
অক্ষরে লেখন 02০29) থাঁকে। মুখ্য দিকে রাজার বিরূদ (০1016) এবং গৌণ 
দিকে রাজীর নাম ও শকাব্ে তারিখ লেখা হয়। এই ব্যবস্থা নরনারায়ণের পুত্র 
লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বের কিছু ময় পর্যস্ত বলবৎ ছিল। পরে তাহার দ্বারা শাসিত 
পশ্চিম কোচরাজ্য মুঘল বাদশাঁহের “মিত্ররাঁজ্যরূপে* পরিগণিত হয় এবং কোচ 


১। খানচৌধুরী আমানতউল্লা সম্পাদিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' €(কোচ) ১ম খণ্ড 
€ বিশেষত ২৭৯-২৯৬ পৃষ্ঠা ) ভ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত রাজাদের রাজত্বকালের প্রথম ও 
শেব তারিখগুলি এই পুস্তক হুইতে লওয়! হুইয়াছে। 

২।* হুর্গাদাল মগ্ুমদার, রাজবংশাবলী (১৬ পত্র) 8 ”১৩ শকার মহারাজ বিশ্বসিংহ 
সিংহাসন প্রাপ্ত হই! আপন নামে ছিক্ক। জরপ করিয়াছেন।” কো6-পৃঃ ২৮* ও ২৮১ জষটব্য। 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা | ৪৪৩ 


রাজারা পূর্ণ টক্ক নির্মাণের অধিকারে বঞ্চিত ও শুধু অর্ধ টক্ব নির্মাণ করিতে বাধ্য 
হন। লক্ষমীনারায়ণের অর্ধ মুদ্রাগুলি তাহার পূর্ণ মুদ্রার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ হইলেও 
ভীহার পরব রাজাদের অর্ধ টহ্গগুলি বেশ একটু বিচিত্র ধরণের। পূর্ণ বৃহত্বর 
টক্ষের ছাচ দিয়! এই সকল ক্ষুপ্রতর অর্ধ মুদ্রা মুদ্রিত হওয়ায় তাঁহাদের উভয় পার্খের 
লেখনই আংশিকভাবে দৃষ্ট হয়, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার নাম পড়া দুঃসাধ্য । 
যাঁছা হউক, কোঁচ বাঁজাদের নামের শেষাংশ “নারায়ণ হইতেই এই জনপ্রিয় 
মুদ্রাগুলির “নারায়ণী মুদ্রা” নাম হুইয়াছে। 

নরনারায়ণের মুদ্রাগুলির লেখন বাংলা অক্ষরে লিখিত হইলেও আকৃতি ও 
প্রকৃতিতে সেগুলি হুসেন সাহী তন্খারই অন্গরূপ। এগুলির মুখ্য দিকে 
'্ীশ্রীশিবচরণ কমলমধুকরস্ত' ও গৌণদিকে শশ্রীমন্গরনারায়ণন্ত' (বা “নারায়ণ 
ভূপালন্ত' ) শাঁকে ১৪৭৭» এই লেখন থাকে১। নরনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
লঙ্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রার মুখ্য দিকে নরনারায়ণের মুদ্রার মতই লেখন থাঁকে এবং গৌণ 
দিকে থাকে শ্রীশ্রীলক্ষমীনারায়ণস্ত শাকে ১৫০৯ বা '১৫৪৯৯২ | লক্ষ্মীনারায়ণের পরে 
তাহার পৌত্র প্রাণনারায়ণের অর্ধ ও পূর্ণ মুদ্রা পাঁওয়া গিয়াছে; সেগুলির মুখ্য 
দিকে নরনারাঁয়ণের মুদ্রার মতই লেখন এবং '্ীপীমত্প্রাণনারায়ণন্ শাকে ১৫৫৪১ 
১৫৫৫, বা ১৫৫৯" থাকে ।* বুটিশ মিউজিয়ামের একটি মুদ্রাতে শকাব্ের 
পরিবর্তে কোঁচবিহারের “রাজশকের” তারিখ হিসাবে 'শাঁকে ১৪০১ (অর্থাৎ 
১৬৪৯ ) লেখা দেখা যায়।* বলা বাহুল্য, প্রাণনারায়ণ যখন মুঘল বাদশাছের 
আম্গত্য ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার পূর্ণ মুদ্রাগুলি 
প্রচারিত হয়। প্রাণনারায়ণ পুত্র মোঁদনারায়ণের ১৭৯ (1) রাজশকের তাঁরিখযুক্ত 
অর্ধটস্ক পাঁওয়! গিয়াছে ।* তাহার পর খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
প্যস্ত মহীন্দ্রনারায়ণ ব্যতীত অন্য সকল রাঁজারই তারিখহীন ও অসম্পূর্ণ লেখন 
যুক্ত মামুলি অর্ধটক্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


১1 কোচ-পৃঃ ২৮২ ও চিত্র। 

২। কোচ-পৃঃ ২৮৩--৮৪ ও চিত্র। 

৩। কোচ-পৃঃ ২৮৬ ও চিত্র। 

৪1 কোচ-পৃঃ ২৮৬, মুদ্রা সংখ্যা ১*। 

«| আমানতউল্লা ১*৯ রাজশকের ( অর্থাৎ ১৬৮৮ খুষ্টাব্বের) তারিখযুক্ত অর্ধটস্কের উল্লেখ 
করিক্লাছেন, কিন্ত তারিখটি নিশ্চয়ই ঠিক নয়, কারণ ১৬৮ খুষ্টাবে তাহার রাজত্ব শেষ হয়। 
কফো6-পৃঃ ২৮৮। 


৪৯৪ বাংল। দেশের ইতিহাস, 


অপর পক্ষে পূর্ব কোচরাঁজ্যে রঘুদেবও পূর্ণটন্ক নির্মাণ করেন? তাহা! 
নরনারায়ণের মুদ্রীর অন্থরূপ হইলেও তাহীর মুখ্য দিকের লেখনে শুধু শিবের . 
পরিবর্তে হুর-গৌরী'র প্রতি শ্রদ্ধা জানান হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে 
( মৃখ্যদিকে ) শ্রিস্হরগৌরীচরপণ-কমলমধুকরস্ত” ( গৌণদিকে ) 'প্ীত্রীরঘুদেবনারায়ণ- 
ভূপালস্ত শীকে ১৫১*১ বঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের মুদ্রার লেখনও 
অন্থরূপ : মুখ্যদ্িকে ্রিষ্রহরগৌরী-চরণ-কমল-মধুকরস্ত' : ও গোৌপদিকে 
ভ্রীশ্রীপরীক্ষিতনারায়ণ-ভূপাঁলশ্ত শীকে ১৫২৫।২ পূর্ব কোচ রাজ্যের কোন অর্ধ 
টক্ক পাওয়া যায় নাই। 


৫। ব্রিপুরারাজ্যের মুদ্রা 
কিপুরার 'রাঁজমালার” (৩-পৃঃ ॥০ ) ১৪৫ পংখ্যক রাজ রত্ব-ফা প্রথম 'মাঁণিকয” 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং শ্রীকাঁলীপ্রণন্ন সেনের লেখ1 অনুযায়ী ত্রিপুরারাজদের 
মধ্যে তিনিই প্রথম ১২৮৬ শকাৰে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন (রাঁজ ২-_পৃঃ ২/১ )। 
রত্বের পরবর্তী সে সমুদয় রাঁজা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব 
করেন, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ পনের জনের মৃদ্র। আবিষ্কারের কথা জান যায়ৎ। 
প্রধানতঃ রাজ্যাভিষেকের সময় (ও অধিকস্ত কখন কখন পরবর্তী কোন সময়ে ) 


১। কোচ-পৃঃ ২৮৪র সন্দুখের চিত্র, ৪ সংখ্যক মুছ্া। 9০00800904৫. 2১০৮, ০917 
0০91761, 4485৫71, 0. 528, 01. হা, 4, 

২। কোচ-পৃঃ ২৮৪র সন্দুখের চিত্র, ৫ সংখাক মুদ্রা। 90028, 1570. 65 8 
9]. [1]. 6. 

৩। প্কালী প্রসন্ন সেন কর্তৃক তিন লহরে বা খণ্ডে সম্পাদিত 'জ্রারাজমাল।' এই প্রবন্ধে 'রাজ' 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার ১ম, ২য় ও ৩য় লহুরকে যথাক্রমে বেষ্টনী মধ্যে ১, ২, ও ৩ 
সংখা! দ্বার! নুচিত কর! হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ত্রিপুরার মুদ্রা! বিষয়ে প্রধান অবলম্বন। 


নিয়লিখিত গ্রন্থগুলিতেও ত্রিপুরার মুদধার আলোচনা আছে। 
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আনন্দবাজার পত্রিক1, ১৯শে পৌর, ১৩৫৪ সাল। 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৯৫ 


অরিপুরারাঁজরা তীহাঁদের “সাধারণ মুদ্রা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য-জয়ের+ 
ও তীর্ঘন্লানের ( বা-তীর্ঘদর্শনের ) 'ম্মারক মুদ্র? উৎকীর্ণ করিতেন। 

ত্রিপুরার মুদ্রাগুলি প্রধানতঃ রৌপ্য নিমিত ও গোলাকার । - এগুলি বাংলার 
স্থলতানদের “তন্থা” (টঙ্ক বা টাক1) মুদ্রার রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে 
তৈয়ারী হইত। কল্যাণ__, গোবিন্দ--, ইন্দ্র-, ও কৃষণ*্মাণিক্যের কয়েকটি 
এক-চতুর্থাংশ ও গোবিন্মমাঁণিক্যের একটি এক-অষ্টমাংশ টক্ক আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
এছাড়া মাত্র বিজয়-_, গোবিন্দ, ও কৃষ্ণ-মাণিক্যের কয়েকটি ্বর্ণসুদ্রার উল্লেখ 
আছে। ত্রিপুরার তাত্রমুদ্রা মিলে নাই ; বাংলাদেশের অন্ান্ত স্থানের ন্যায় ত্রিপুরা" 
রাজ্যেও কড়ি দিয়া ছোটখাট কেনাঁবেচার কাঁজ চলিত (রাজ ৩-_পৃঃ ২২৮)। 

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃ-মধ্যযুগীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে ত্রিপুরামুদ্রা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সমপাময়িক কালে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রাতেই চিত্রণ (৫9৬1০6) 
আছে এবং ভারতীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজার নামের সহিত প্রায় 
নিয়মিত ভাবেই রাঁজমহিষীর নামও দেখা যায়। ত্রিপুরা মুদ্রার মুখ্যদিকে 
(015$688 ) যে লেখন (16967 ) থাকে, তাহা সংস্কৃত ভাষাঁয় ও বাংল! 
অক্ষরে লিখিত। এই লেখনের প্রথমীংশে রাজার বিরূ্দ (6121১) এবং 
ছিতীয়াংশে রাজা ও রাণীর নাঁম থাকে? যথা-ত্রিপুরেজ্্র শ্রীশ্রীধন্তমাণিক্য- 
শ্ীকমলাদেব্যো'। গোৌণদিকে (25৮75 ) পপৃষ্টে ত্রিশলযুক্ত সিংহমৃতি ও 
শকাব্ধে তারিখ থাকে । ক্ষুদ্র মুদ্রায় মাণিক্য-উপাধিবিহীন রাঁজার নাম এবং" 
চিত্রণ (ও কখন কখন তারিথ ) থাকে । 

ত্রিপুরা-পিংহের পরিবর্তে যশোধর মাণিক্যের মুদ্রার গৌণদিকে 'ত্রিপুরা 
সিংহের উপর নারীষুগল পরিবেষ্টিত কৃষ্ণমৃতি” আছে। বিজয়মাণিক্যের এক 
প্রকার মুদ্রায় দ্রশভূজা৷ দুর্গা ও চতুভূর্জ শিবের অর্ধাংশ দিয়া গড়া এক বিচিত্র 
অরধনীরীশ্বর মুতি দেখা যায়; এই অভূতপূর্ব মৃতিটির পঞ্চতুজ ছূর্গাংশ পিংহের 
উপর ও দ্বিতুজ শিবাংশ বুষের উপর অধিষ্িত।১ 

এরতিহাসিক তথ্যহিসাবে ত্রিপুরামুদ্রাগুলি বিশেষ মৃল্যবাঁন। অনেক লময় 
এই মুদ্রাগুলি রাজাদের কাল নির্ণয়ে সাহাষ্য করে। ইহা ছাড়াও রাজমালায় 
বরদিত কতকগুলি বিশেষ ঘটনার কথা ব্রিপুরারাঁজদের “ম্মারক মুদ্রা” আবিষ্কারের ফলে 
সমধিত হইয়াছে । রাজমালায় ধন্তমাণিক্যকর্তৃক ১৪৩৫ শকে' “চাটিগ্রাম বিজয়ের 
75 বর্তমান লেখকই সর্বপ্রথম এই অর্ধনারীতথর যুর্ডির পরিচয় দেন। 


৪৯৬ বাংলা ফেশের ইতিহাস 


(রাজ ২_পৃঃ ১২৬) ও অমরমাঁণিক্য কর্তৃক 'শ্রীহট্র জয়ের' (রাজ ৩--পৃঃ ১৪ 
এবং উভয় ঘটনার 'ন্মারক মুদ্রা" নির্মাণের কথা৷ আছে । যথাক্রমে ১৪৩৫ ও 
১৫০৩ শকাব্দের তারিথযুক্ত উভয় প্রকারের স্মারক মুদ্রা আবিষ্কত হইয়াছে১। 
প্রথমটিতে লেখা আছে “চাটিগ্রাম-বিজয়ি-্রী ্রীধন্তমাণিক্যশশ্রীকমলাদেব্যৌ” 
এবং দ্বিতীযনটিতে লেখা আছে *্শ্রীহট্টবিজগ্বি-শ্্রীযুতামরমাণিক্য-গ্রীমমরাবতী 
দেব্যৌ”। রাঁজমালায় বিজয়মাঁণিক্য কর্তৃক স্থবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র তীরম্থ 
ধবজঘাটে নানের ও ব্রহ্মপুত্রের শাখাঁনদী লক্ষ্যায় ্নানের ষে দুই প্রকার স্মারক মুদ্ত্র 
প্রস্ততের কথ! আছে (রাজ ২-_পৃঃ ৫৫), তাহাও পাওয়া গিয়াছে । ১৪৭৬ শকে 
মুদ্রিত একটিতে লেখা আছে “ধ্বজঘাটজয়ি-্ীত্রীব্জিয়মাণিক্যদেব-_ শ্রীনরহ্থতী- 
মহাদেব্যো৮ এবং ১৪ [৮1২ শকাবের তাঁরিখযুক্ত অন্য মুদ্রাটিতে লেখা আছে 
"্লাক্ষানাযি-্রীই্মতিপুরমহেশ-বিজয়মাণিকাদেব-্রীলক্্ীবালাদেব্যো”। শেষোক্ত 
মুদ্রাটির গৌণ দিকেই উপরিলিখিত বিচিত্র অর্ধনীরীশ্বরের মৃত্তিটি আছে। এই 
প্রসঙ্গে বিজয়মাণিকের আর ছুইটি লাধারণ মুদ্রার পাঠ আলোচনা করা যাইতে 
পারে। ১৪৫১ শকে মুদ্রিত একটিতে আছে “করীশ্রীবিজয়মাণিক্য-শ্ীদক্্মী- 
মহাদেব্য” ও ১৪৭৯ শকাৰে মুদ্রিত অপরটিতে আছে প্প্রতিসিস্কুদি( সী )ম- 
শ্প্্রীবিজয়মাণিক্যদেব-লক্ষ্রীবালাদেব্টী”। প্রকারাস্তরে বিজয়মাণিক্য কর্তৃক 
মহিষী লক্ষ্মীকে নিবাপন দেওয়া ও পরে আবার তাহাকে গ্রহণ করার ষে 
কাহিনী রাজমালায় (২--পৃঃ ৪৩) আছে তাহ! মহাদেবী লক্ষ্মীর নামের সহিত 
মুদ্রিত বিজয়ের ১৪৫১ শকের, সরম্বতীর নামযুক্ত ১৪৭৬ শকের ও লক্ষ্মীর 
নামাঙ্কিত ১৪৭৯ শকের মুদ্রাগুলি সমর্থন করিতেছে । দেখা যায়, ১৪৭৬ শকাৰের 
পূর্বে কোন সময় লক্ষ্মীকে বনবাদ দিয়! সর্বতীকে রাণী কর! হয় এবং ১৪৭৯ 
অন্ধের পূর্বে কোন সময় লক্ষ্রীকে পুনরায় গ্রহণ কর! হয়। যাহ! হউক, কাছাড়-রাজ 
ইন্দ্রপ্রতাপ নারায়ণের ১৫২৪ শকে মুদ্রিত ক্্রীহট্র বিজয়ের, এবং স্থলতান হলেন 
সাহের “কামর, কাঁমতা, জাজনগর ও ওড়িষা? জয়ের বিখ্যাত ম্মারকমুদ্র গুলি -ছাড়া 
ত্রিপুরারু'জদের মত ম্মারক মুদ্রা! প্রচারের আর বিশেষ সমসাময়িক নজির নাই। 


১। রাজ (৩), পৃঃ ১৫৪, সন্দুখের চিত্র। 
২। আননবাজার পত্রিকা, ১৯শে পৌব, ১৩৫৪ সাল। 
৩) বৃটিশ মিউমিটজিয়ামের এই মুদ্রাটির ছাচ বর্তমান লেখক পাইয়াছেন ; 14477197416 


07/16816)-এ ইহ!1 গ্রকাশিত হইবে। 
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২। 


প্রস্তত কাল 
১৫৫৫ খুষ্টাক 


প্রস্তুত কাল 
১৫৫৫ খুষ্টার্ 


প্রস্তুত কাল 
১৫৮৭ খ্ুষ্টাব্ব 


গ্রস্তত কাল 
১৪৮৭ খ্ুষ্টাব্ব 


৩১ক 


খা হেশের টতিহান-সধ্যযূগ 


কোচবিহারের মুড 


সম্মুখের দিকে 


শ্রীশ্রী 

মন্নর নার! 
যণ ভূপাল 
স্যু শাকে 
১৪৭৭ 


সম্মুখের দ্রিক 
শ্রীশ্রী 

মন্নব নার! 
য়ণস্য শাকে 
১৪৭৭ 


সব্ুখের দিক 
শ্রীশ্রীম 
ল্লক্মী নারায় 


ণস্যু শাকে 
১৫০৯ *% 


সুখের দিক 
শ্রীশ্রীম 

ঙ্ষ্লী নারায় 
ণস্যশাকে 
১৫৬০৯ 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 


শিবচরণ 
কমল মধু 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 
করমু 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 
করম 


%। প্রস্তত কাল 


| 


১৪৮৭ খুষ্টান্ম 


প্রস্তত কাল 
১৫৮৭ খুষ্টাব্ড 


প্রস্তাত কাঁল 
১৬৩২ খুষ্টাবর 


বাংলা দেশের ইতিহাঙ্গ-বধাধগ 


সম্মুখেষ দিক 
ীস্্রীম 
লক্ষী নাতায় 
ণস্য শাঁকে 


১৫০৯ 


সম্মুখের দিক 


শ্রীশ্রীম 
লক্ষী নারায় 


ণস্যশাকে 
১৫০৯ 


সম্মুখের দিক 
জপ্রীম 

ৎপ্রাণ নাবায় 
ণস্যা শাকে 


অপ পৃষ্ঠে 
জী 


কমল মধু 


অপর পৃষ্ঠে 


শিবচরণ 
কমল মধু 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 


সস 


.. ৪৯ পিক পল সিসি, 


্ 





এছ 





রার মুর 
চিন্র-পারাচাতি--গ | 
মুখ্য দিক গৌণ দিক 
১। প্রথম বত্বমাণিকা-_লেখন £ “পার্বতীপ-/  শ্রীলক্মী-/মহাদেবী। প্রীপ্রী- 
রমেশ্বরচ-/রণপারৌ/১২৮৯* রত্বমাণিক্যো। 
২। ধন্যমাণিক্য-_ লেখন : “ত্রিপুরেন্্র/পরীত্রী- ব্রিপুরাদিংহ। 
ধন্--মাণিক্য-প্রীক4/ “শক | ১৪১২৪। 





মলাঁদেব্যী”। 

৩। এ লেখন £ “চাঁটিগ্রাম [বি-]/ ত্রিপুরাসিংহ। 
জয়ি শ্রীশ্রীধ-/ন্মমাণিকা- “শক ১৪৩৫৮ | 
প্রাীকমলাদেবে]”। 


৪ 


প্রথম বিজয়মাণিক্য__লেখন £ “্বজঘটা'জ-]/য়ি ব্রিপুরাসিংহ । 
শ্রীপ্রীবিজ4/য়মাণিকা- “শক ১৪৭৬৮ । 
দে /ব-শ্রীসরস্ব-/ 
তী মহাদেব্যৌ”। 

৫ । -_এ লেখন £ প্রতিসিন্থুসি-/ম- ত্রিপুরাসিংহ | 
শ্রীপ্রীবিজয়-/মাণিকাদেব- “শক ১৪৭৯৮। 
ল-/ক্ষমীরাঁনীদেবে]”। 

৬। --এঁ- লেখন £ “লাক্ষাস্্াস্ি- শ্রীশ্রী- বৃষবাহন চতুভুজ শিব ও 
ত্রিপুরম- হেশ-বিজয়-মা- সিংহবাহিণী দশভুজ! দুর্গার 
ণি-/কাদেব শ্রীলঙ্ষমী-/রাণী অধনাবীশ্বর মুতি। “শক 
দেব্যো৮। ১৪[৮]২৮। 

অনস্তমাণিকা-_লেখন : *্রীশ্রীযুতান-ন্ত- ত্রিপুরাসিংহ | 
মাণিকাদে-/ব-্রীরত্বা- “শক ১৪৮৯৮ । 
ব-/তীমহ|দেবো।৮। 

৮। উদয়মাণিক্- লেখন £ “শ্রীশ্রীযুতোদ-/য়- ত্রিপুরাসিংহ | 
মাণিকা-/দেব শ্রীহির।-/ “শক ১৪৮৯৮ । 
মহাঁদেব্যী”। 

৯। অমরমাণিক্য- লেখন £ গ্শ্রীহ্টবিজয়ী/শ্রী ব্রিপুরাসিংহ। 

শ্রীযুতামর/মাণিক্যদেব- “শক ১৫০৩০। 


পিলখানার । 


৭ 


বাংলা দেশের ইতিহাস-্নধাহূগ ' 
চিন্র-ধারিচিতি-- 


মুখ্য দিক গৌণ দিক 

১। জয়মাণিক্য-_ লেখন : শ্্রীত্রীযৃত/জয়মা- ত্রিপুরাসিংহ। 
ণি/কাদেব: “শক ১৪৯৫৮ | 

২। রাজধরমাণিক্য--লেখন £ শ্রীশ্রীযুতরাজ-/| ব্রিপুরাসিংহ | 
ধরমাণিকাদে-/ব-শ্রী “শক ১৮০৮*। 
সত্য ব-/তীমহাদেবেটী। 

৩। যশোমাণিক্য--লেখন : “্রীত্রীযুতষশো/ ত্রিপুরাসিংহ ;) উপরে নারী- 
মাণিকাদেব/লক্্মীগৌরী যুগল পরিরৃত বংশীধারী কৃষ 
জ-/য়ামহাদেব্যঃ মৃতি। “শক ১৫২২। 

( অস্পষ্ট )। 

৪ নরনারায়ণ_ লেখন : শ্রীত্রী/শিবচরণ-/ লেখন £ শরীত্রী/মন্নর নারা-/ 

কমলমধু-/করস্য য়ণ ভূপাল/স্য শাকে। 


১৪৭৭৮ । 
৫ | লক্ষ্মীনারায়ণ-_লেখন £ "্রীত্রী/শিবচরণ-| লেখন : ক্্রীপ্রী/লক্জ্মীনারায়-। 
কমলমধু-/করস্য” ণস্য শাকে ১৩০৯ । 


৬| প্রাণনারায়ণ--লেখন £ প্শ্রীী/শিবচরণ-/ লেখন £ “ভীআী/প্রাণনারা- 
কমলমধু-/করস্ম” -/ণস্য শাকে/১৮০৭ (1)7। 

৭ _এঁ-- লেখন £ “ীতী/শিবচর- লেখন £ ভীভীম[ৎ*]প্রাণ- 

(অধ মুদ্রা ) [ণ*]/কমলমাধু*]/ নারায়-][ণদ]্য শাকে| 
করস” 1শ] 





* বর 


এ 
4 ডিও 


লিক ৯০৪৬ 5০ লাখ ক 
57573 র্‌ 
৯০৭ 
রে 


০ রি 
চি এ টি | 
শন তপ্ত ১১ পলা ক 


টানি শি দস ঢ 


ঠ ২টি 





কৌচবিহার ও প্রিপুষা ৪৯৭ 

রত্বাণিক্যের নামাক্কিত তিনটি তারিখবিহীন মৃদ্্া শ্রাখালধাদ বন্দ্যোপাধাঁয় 
প্রকাশিত করিয়াছেন । রাজমালার সম্পাদক শ্রকালীগ্রপন্ন সেন প্রথমে 
(বাজ--১২ পৃঃ ১৯২ ও ১৯৬ ) ১২৮৮ শকের দুইটি এবং পরে (রাঁজ ২--পৃঃ ২) 
১২৮৬, ১২৮৮ ও ১২৮৯ শকের ২০টি মুদ্রা আবিষ্কারের কথা বলিয়াছেন। রত্বের 
পরবর্তা পাঁচজন রাজার কোন মুদ্রা আবিষ্কত হয় নাই। . পরবর্তা রাজ 
ধন্তমাঁণিক্যের বহুবিধ মুদ্রার উল্লেখ আছে ; ইহাঁর তারিখবিহীন ও ১৪১২ 
শকের “সাধারণ মুদ্রা” ছাড়াও ১৪৩৫ শকের চাটিগ্রাম-বিজয়ের* পূর্ব উল্লিখিত 
স্মারক মুদ্রা” আবিষ্কৃত হইয়াছে; তারিখবিহীন প্রথম মুদ্রাটি ছাড়া আর সব- 
গুলিতেই ধন্যের মহিধী কমলার নাম আছে। ধন্যের জোষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাঁণিকোর 
মুদ্রা না মিলিলেও কনিষ্ঠ পুত্র দেবমাণিক্য ও তাঁর রাখী পদ্লাবতীর নামাঙ্কিত 
১৪৪৮ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে* । দেবমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়ের 
১৪৫১ ও ১৪৮২ শকাব্দের মধ্যে মুদ্রিত ঘে বিচিদ্র লব মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহ পূর্বেই বণিত হইয়াছে । বিজয়ের পু অনস্তের ১৪৮৭ শকের যে মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মহিধী রত্বাবতীর নাম আছেঃ । অনস্তমাণিক্যের 
শ্প্তর সেনাপতি গোপীপ্রদাদ তাহাকে হত্য1 করিয়া ক্রিপুরার সিংহাসনে বসেন ও 
উদয়মাণিকা' নাম লইয়া! পত্বী হীরার সহিত ১৪৮১ শকাব্দ যে মুদ্রা নির্মাণ 
করেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে । উপগয়ের পুত্ত প্রথম জয়মাণিকাকে হতা! 
করিয়! অমরমাণিক্য ত্রিপুরার পিংহাঁসনে বসেন ও মুদ্রা প্রচার করান $ তাহার 
ও মহ্ষী অমরাবতীর নামাঙ্কিত ১৪৯৯ শকের» ; “সাধারণ” ও ১৫০৩ শকের 
পূর্বোন্লিখিত শ্রীহট্রবিজয়ের '্মারক' মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াচে । অমরমাণিক্যের 
আত্মহত্যার পর তাহার পুত্র প্রথম রাজধরমাঁণিক্য ভ্রিপুরা-সিংহাসনে আরোহণ 
, করেন; তাহার ও মহিষী সত্যবতীর নামে মুদ্রিত ১৫০৮ শকের মুদ্রা আবিস্কৃত 


১। প্রঃ, 26, /4767, 5817৮ 170, 1913-145 05249 6 

২। রাজমালায় (২-পৃঠ ২/* ) ধন্তের ১৭টি ১৪১২ শকের, ১টি ১৪১৯ শকের, ১টি ১৪২৮ 
শফের ও ২টি অবাবিহীন মুদ্রার উল্লেখ আছে। 

৩। রাজমালার প্রথম ও চতুর্থ প্রকারের মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে (২-পৃঃ ২ ও চিত্র )। 

৪1 0.1. 14,5, 1৬,00, 109 18 

€। আননবাজার পত্রিকা, ১৯শে পৌব, ১৩৫৪ সাল। 

৬। এ । 

৩ 


৪৯৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইয়াছে | রাজধর-পুত্ধ যশোমাণিক্য কোথাঁও ১৫১৬ শকে (রাঙ্গ ৩পুঃ 
২৩% ) আবার কোথাও ১৫২৪ শকে (রাঁজ ৩-পৃঃ ২৩৬) রাজা হন বলিম্ব! বলা 
হইয়াছে, যদিও তীহাঁর ১৫২২ শকের ছুই প্রকার অভিষেককানীন মুদ্রার 
প্রমাণ হইতে জান! যায় যে তিনি ১৫২২ অব সিংহাসনে বসেন। এগুলির 
একটিতে লেখা. আছে “ভ্ীপ্রীষশোমা ণিক্যদেব-ভ্রীলক্ষ্মীগৌরীমহাদেবেটী”ৎ এবং 
অপরটিভে লেখ! আছে ্শ্রীফশোমাণিকাদেব-শ্রীলক্ষমীগৌরী-জয়'-মহাদেবীঃ” 
(রাজ ৩-পৃঃ ২৩৫-২৩৬ )। ইহা! হইতে অঙ্থমিত হইয়াছে ষে যশোমাণিকোোর 
লক্ষ্মী ও জয়! নামে দুই মহিষী ছিলেন এবং তীহারা উভয়েই অভিযেককালে প্রায় 
সমমর্ধাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (রাজ ৩-পৃ: ১৫৬ ও ২৩৫-৩৭ )। বদি ইহা! ঠিক 
হয়, তবে যশোমাঁণিকর মুদ্রার পূর্ববর্িত “নারীযুগলপরিবেষ্টিত কৃফমূতির” 
চিত্রণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ষশোমাণিক্যের পর কল্যাণমাণিক্য রাজা! হন; 
১৫৪৮ শকে মুদ্রিত তীহার ষে এক-চতুর্থাংশ টক্ক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন 
রাণীর নাম নাই | কল্যাণের পুত্র গোবিন্দের ১৫৮১ ( ১৫৮৯?) শকের এক- 
চতুর্থাংশ টহ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে ।* গোবিন্দ বৈমাত্রেয় ভ্রাত! ছত্রমাণিক্য কর্তৃক 
প্রথমে বিতাড়িত ইন এবং ছত্রমাঁণিক্যের মৃত্যুর পর আবার সিংহাসনে বসেন , 
(রাজ ৩.পৃঃ ৩৪৭ )। ছত্মমাণিক্যের ১৫৮২ শকের মুদ্রার উল্লেখ আছে€। 
গোবিন্দের পুত্র রামদেবমাণিক্যের কোন মুদ্রা! আবিষ্কৃত হয় নাই। রামদেবের 
ঠ্যেষ্ঠ পুঞ্জ “কালিকাপদপন্পমধূপ' দ্বিতীয় রত্বমাঁণিক্যের নামান্কিত ১৬০৭ শকের 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।* রত্বের তৃতীয় ভ্রাতা 'শিবহুর্গাপদরজমধুপ” দ্বিতীয় 
ধর্মমাণিক্যের ১৬৩৬ শকের মুদ্রা পাওয়া! গিয়াছে" । রাঁজ! ছ্িতীয় ইন্দ্রমাণিকোর 
১৬৬৬ শকে মুভ্্িত একটি এক-চতুর্থাংশ টক্ক ঢাক! মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে ।” 


নি 


১। রাজ, ৩-পৃ: ২৩৮এর সন্দুখের চিত্ত। 1871,58927, ১১:৬1) 0,047) 218, 01 

২। 1914. 516. 2. রাজ (৩)-পৃঃ ২৩৭ 

৬ 101. 0. 48, ম2£. 3, 

৪$। গৌোবিলমাণিক্যের ১৬০২ শকের উল্লেখ আছে (৬. 2, 580100--041089846 ০ 
(০875 1% 876 170148. 86856, 0297 ) 

৫1 ঠীগ্রেদা। ৩4৯০, সস্সত 9 তত 55 

৬) 119. 9, ৈ, 45 6, 4 

৭1 718150612) 147, 078, 67957 ৮৮ 201 11000, 23517838156), ০4. 


৮ 12175.) [৬১ 9 4096 


কোচবিহার ও জিপুর। . .:. ৪৯৯ 


সুস্রার সাহায্যে ত্রিপুরার রাজগণের যে রাজ্যকাল নিশ্চিতরূপে 


জান। যায় তাহার তালিকা । 

রাজার নাম মুদ্রায় লিখিত শকাব্ৰ 
প্রথম রত্বমাণিকা ১২৮৬-১ 
ধন্ঠমাঁণিক্য ১৪ ১২-৩৬ 
দেবমাণিক্য ১৪৪৮ 
বিজয়মাণিক্য ১৪৫১-৮২ 
অনস্তমাণিক্য ১৪৮৭ 
উদয়মাণিক্য ১৪৮৯ 
অমরমাণিক্য ১৪৯৯-১৫০৩ 
রাজধরমাণিক্য ১৫০৮ 
যশোধরমাণিক্য ১৫২২ 
কল্যাণমাণিক্য ১৫৪৮ 
গোবিন্মমাণিক্য ১৫৮১ 

্‌ ১৬০২ 
ছজমাণিক্য ১৫৮২-৭ 
দ্বিতীয় রত্বমাণিক) ১৬০৭ 
দিতীয় ধর্মমাণিক) ১৬৩৬ 
ইজ্জমাণিক্য ১৬৬৬ 


শ্রীাব 
১৩৬৪-৭ 
১৪৯০-১৫১৪ 
১৫২৬ 
১৫২৯-৬০ 
১৫৬৫ 
১৫৬৭ 
১৫ ৭১-৮১ 
১৫৮৬ 
১৬০৬ 
১৬২৬ 
১৬৫৯ 
১৬৮৩ 
১৬৬৬-৬৫ 
১৬৮৫ 
১৭১৪ 
১৭৪৪ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 


(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 


(১৮) 
(১৯) 
(২০) 


বাংলার সুলতা, শানক ও মবাবদের 


. কালানুক্রমিক তালিক। 
(ক) মুসলিম অধিকারের প্রথম পর্বের স্থলতান ও শাসকগণ 
নাম শাসনকাল (প্রীষটান্ব ) 
ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪-১২৪৬ 
ইজ্জুদ্দীন মুহদ্মদ শিরাঁন খিলজী ১ ১২৯৬-১২০৮ 
আলী মর্দান বা আলাউদ্দীন; ১২০৮-১২১২ 
গিয়াহুদ্দীন ইউয়জ শাহ; ১২১২-১২২৭ 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ (ইলতুৎমিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১২২৭-১২২৯ 
ইখতিয়ারুদ্দীন দৌলৎ শাহ-ই বলক1, (আঃ) ১২২৯-(আঃ)১২৩১ 
আলাউদ্দীন জানী (আঃ) ১২৩১-(আঃ)১২৩৩ 
সৈফুদ্দীন আইবক যগাঁনতৎ (আঃ) ১২৩৩-১২৩৬ 
আওর খান; ১২৩৬-(আ:)১২৩৭ 
ইজ্জুদ্দীন তুগরল তুগান খান (আঃ) ১২৩৭-১২৪৫ 
কমরুদ্দীন তমুর খান ১২৪৫-১২৪৭ 
জলালুদ্দীন মন্দ জানী ১২৪৭-(আঃ)১২৫১ 
ইথতিয়ারুদ্দীন যুজবক তৃগরল খান বা 
মুগীনুদ্দীন যুজবক শাহ* (আঃ) ১২৫১-আঃ)১২৫৭ 
জলালুদ্দীন মন্দ জাঁনী ( দ্বিতীয় বার ) ১২৫৮ 
ইজ্জুদ্দীন বলবন ঘুজবকী (আঃ) ১২৫৯-১২৬০২ 
তাঁজুদ্দীন আপলান খান, ? - ১২৬৫২ 
তাতার খান; ১২৬৫ -?৩ 
( তাজুদ্দীন আপলান খানের পুত্র ) 
শের খান ? - আঃ) ১২৬৯৩ 
আমিন খান (আঃ) ১২৬৯-(আঃ) ১২৭৮ 
তুগরল বা মুগীহদ্দীন, (আঃ) ১২৭৮-আঃ)১২৮২ 


১ ইহ।র] স্বাধীনতা ঘোষণ|.করিয়াছিলেন। 
২ ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্ের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বদ্ধে কিছু জানা 


বায় ন1। 


ও ইছাদের শানুনকাল ১২৬৫ ও ১২৬৯ হ্রীংর মধ্যবর্তী, এ সন্বন্ধে আর কিছু জানা যাক না। 


কালানুষ্কাদিক ভাঙিকা ঞঞ্ড 
- ধে) বলবর্নী বংশৈর সুগতানগণ 


নাম শাসনকাল (স্বীষ্টান্দ ) 

€১) বুগরা খান বা! নাসিরুদ্দীন মাহত্দ শীহ (আঃ) ১২৮২-(আঃ) ১২৯১ 
(গিক্সান্থদ্দীন বলবনের পুত্র) ৃ 

€২) রুকন্ছুদ্দীন কাইকাউম ১২৯১-১৩০১ 


(গ) ফিরোজ শাহী বংশের স্ুলতানগণ 


€১) শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৩*১-১৩২১ 
(২) জলালুদ্দীন মাহমুদ শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র) ১৩০৭ বা ১৩০১৪ 
€৩) শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ (এ) ১৩১৭-১৩১৮৪ 
€৪) গিয়াহুদ্দীন বাহাদুর শাহ (এ) ১৩১০-১৩২২ ৪ 

১৩২২-১৩২৩ৎ 


৬১৩২ ৫-১৩২৮ 


€৫) নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ (এ) ১৩২ ৪-১৩২৬* 


(ঘ) মুহম্মদ তোগলকের অধীনস্থ শাসকগণ 


€১) তাতার খান বা বহ-রাম খান ১৩২৫-১ ৩৩৮ 
(সোনারগাওয়ের শাননকর্তা) 

(২) কদর খান ১৩২৫-১৩৩৮ 
(লখনৌতির শাসনকর্তা) 

(৩) ইজ্জন্দীন য়াহয়া ১৩২৫-1 
( সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ) 


৪ সম্ভবত পিতার অধীনস্থ শাসনকর্ত। হিসাষে এই সমস্ত বৎনরে ইহার1 সুজ! প্রকাধ 
করিয়াছিলেন । * এ 

৫ এই সময়টুকু ইনি সম্পূর্ণভাবে হবাধীন ছিকেদ। 

৬ এই সময়ে ইহার! দি্ীর সুলতানের অধীনস্থ শাসনকর্তা ছিলেন . .. 


'£গ€হ | 


(১) 
(২) 


(৩) 


€১) 
(২) 


(৩) 


(৪) 


(১) 
(২) 


(১) 
(২) 


(৩) 


বাংল! দেশের ইতিহাল 
৬) মুবারক শাহী.বংশের স্ুলতানগণ ও আলী শাহ 


নাম পাননকাল (খ্রীষ্টাব্দ ) 
ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ" ১৩৩৮১ ৩৪৯ 
ইথতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ" ১৩৪৯-১৩৫২ 
(সুবারক শাহের পুত্র) 
আলাউদ্দীন আলী শাহ” ১৩৪ ১-১৩৪২ 
(5) ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ 
শামনুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২-১৩৫৮ 
সিকন্দর শাহ ১৩৫৮-(আঃ) ১৩৯০ 
(ইলিয়াস শাহের পুত্র) 
গিয়ানুদ্দীন আজম শাহ (আঃ) ১৩৯০-১৪১ 
(সিকন্দর শাহের পুত্র) | 
সৈফুদ্দীন হমজা শাহ ১৪১০.১৪১২ 
(আজম শাহের পুত্র) 
(ছ) বায়াজিদ শাহী বংশের সুলতানগণ 
শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ১৪ ১২-১৪ ১৪ 
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪১৪ 
(বাঁয়াজিদ শাহের পুত্র) 
(জ) রাজা গণেশ ও তাহার বংশের সুঙলতানগণ 
রাজা গণেশ বা দুজমর্দনদেব ১৪১৫ 
১৪ ১৭-১৪১৮ 
জলালুদ্দীন মুহম্মর্দ শাহ ১৪১৫-১৪ ১৬ 
(রাক্ঞা গণেশের পুত্র) ১৪১৮-১৪৩৩ 
মহেজ্জর্দেব | 
(রাজ! গণেশের পভ) ১৪১৮ 


৭. সোনারগীাগুয়ের সুলতান! 
৮ লখনৌতির ক্ুলতান। 


ৰ (৪) 
6১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


(৫) 


৬) 
(২) 
(৩) 


(৪) 


(১) 
(২) 


কালানুক্র মিক' তালিকা ৫৬ 


নাম * ' শাদনকাল (গ্রীহটান্য ). 

শামহদ্দীন আহমদ শাহ . [ ১৪৩৩-আঃ)১৪৩৬ 

(হম শাহের পুন্র) 
(ঝ) মাহুদ শাহী বংশের সুলতানগণ 

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (আঃ) ১৪৩৬-১৪৫৯ 

রুকনুদ্দীন বাঁরবক শাহ ১৪৫৫-১৪৭৬৯ 
(মাহ,মৃদ শাহের পুত) ্‌ 

শাঁমনুদ্দীন যুসুফ শাহ ১৪ ৭3-১৭৮০ 
(বারবক শাহের পুত্র) 

সিকন্দর শাহ ১৪৮০-১৪৮১ (1) 
(যুস্নফ শাহের পুত্র ?) 

জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ ১৪৮১-১৪৮৭ 
(মাহ,মৃদ শাহের পুত্র) 

(4) স্থলতান শাহজাদ। ও হাবশী নুলতানগণ 

বাঁরবক ব1 স্তলতান শাহজাদা ১৪৮৭ 

টৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (হাঁবশী) ১৪৮৭-১৪৯০ 

দ্বিতীয় নাপিকুদ্দীন মাহমুদ শাহ (হাঁবশী) ১৪৯০-১৪৯১ 
(ফিরোজ শাহের পুল্র) 

শামহুদ্দীন মুজাফফর শাহ (হাবশী ) ১৪৯১-১৪৯৩ 

(ট) হোসেন শাহী বংশের স্থলতানগণ 

আলাউদ্দীন ছোসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯ 

নাসিরুদ্দীন নমরৎ শাছ ১৫১৯-১৫৩২১* 
(হোসেন শাহের পুতে) 





» রুকমুচ্ছীন হারবক শাহ ১৪৫৫-১৪৫৯ খ্রীষ্টান্বে ঠাছায় পিতা| নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের 
সঙ্গে এবং ১৪৭৪-১৪৭৬ খ্রীষ্টা্ে হার পুত্র শামহুচ্ছীন দুলুফ শাছের সঙ্গে বুক্তভাবে রাভ্ত্ব 


কয়েন। 


১৬ ননয়ৎ শাহ ১৫১৯ প্রীষান্বেয় পূর্ধে কয়েক বৎসয় হোসেস শাছের সঙ্গে বুক্তভাবে রাজত্ব 
কারিয়াছিলেন। ্ 


০8 বরা গগের ইতি 


নাষ শাসনকান (বীষ্টা ) 

(৩) দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৫৩২-১৫৩৩ 
(নসরৎ শাছের পু) 

(৪) গিয়াহন্দীন মাহয্দ শাহ ১৫৩৩-১৫৩৮১ ১ 
(হোসেন শাহের পুস্ত) 

(ঠ) হুমায়ূন, শের শাহ ও তাহাদের অধীনস্থ শাসকগণ 

(১) হুমায়ুন ১৫৩৮-১৫৩৯১ৎ 

(২) জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ১৫৩৯ 
(হুমায়ূনের অধীনস্থ শাসনকর্তা) 

(৩) শের শাহ ১৫৩৯-১৫৪০ ১২ 

(৪) খিজ.রু খাঁন ১৫৪০-১৫৪১ 
(শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) 

(৫. কাজী ফজীলৎ (ব1 ফজীহ্‌ৎ) ১৫৪১? 
(শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) 

(৬) মুহম্মদ খান১ ?-১৫৫৩ 
(শের শাহ ও ইসলাম শাহের অধীনস্থ 
শাসনকর্তা) 


(ড) মৃহন্মদদ শাহী বংশের স্বলতানগণ ও তাহাদের সমসাময়িক অন্যান্য 
শাসকগণ 


(১) শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী ১৫৫৩-১৫৫৫ 
(২) শাহবাজ খান (মুহম্মদ শাহ আদিলের অধীনস্থ শাসনকর্তা) ১৫৫৫-১৫৫৬ 
(৩) গিয়াহ্দ্দীন বহাদূর শাহ (মুহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র) ১৫৫৬-১৫৬০ 
(৪) দ্বিতীয় গিয়াস্থদ্দীন (মুহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র ) ১৫৬০-১৫৬৩ 
১১ মাহুদ শাহ নসরৎ শাছের রাজদ্বের শেষদিকে ব্বনাসে মুক্ত প্রকাশ করিয়া ছিলেন। 

১২ হুমানুন ও শের শাহ হে সময়ে গৌড়ে ছিলেন, সেই সময়টুকু এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। 
১৩ ইনি ১৫৫৩ হীইাবে স্বাধীনত| ঘোবণ। করিয1 শামনুক্ধীন মুহদ্মদ শাহ গাজী নাহ লই 


নুলভান হন। 


কালা নুরামিক হালিক। 6৪৫ 


নাম শাসনকাল (বীষ্টা ) 

€৫) অজ্ঞাতনাম! (দ্বিতীয় গিয়াস্দ্দীনের পুত্র) ১৫৬৩ 
€৬) তৃতীয় গিয়াহুদ্দীন ( পরিচয় অজ্ঞাত ) ১৫৬৩-১৫৬৪ 

(ড) কররানী বংশের শাসকগণ 
€১) তাজ খান কররানী ১৫৬৪-১৫৩৪ 
(২) হ্থলেমাঁন কররানী ( তাজ খান কররানীর ভ্রাতা ) ১৫৬৫-১৫৭২ 
(৩) বায়াজিদ কররানী (সুলেমান কররানীর পুত্র ) ১৫৭২-১৫৭৪৩ 
€৪) দাউদ কররানী ( স্থলেমান কররানীর পু ) ১৫৭৩-১৫৭৫১৪ 
১৫৭৫-১৫৭৩ 
(ণ) মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ শাসকগণ১« 

€১) খান-ই-খানান মুনিম খান ১৫৭৫১৬ 
(২) খান-ই-জহান হোসেন কুলী বেগ ১৫৭৬-১৫৭৮ 
(৩) ইসমাইল কুলী (অস্থায়ী) ১৫৭৮-১৫৭৯ 
(৪) মুজাফফর খান তুরবতী ১৫৭৯-১৫৮০ ১৭ 
(৫) খান-ই-আজম মীর্জা আজিজ কোকাহ্‌, ১৫৮৩ 
(৬) ওয়াজীর খান ( অস্থায়ী ) ১৫৮৩ 
€$৭) শাহবাজ খান ১৫৮৩-১৫৮৫ 
(৮) সাদিক খান ১৫৮৫-১৫৮৬ 
(৯) শাহবাঁজ খান ( দ্বিতীয় বার) ১৫৮৬ 


১৪ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্বের কয়েক মাস দাউদ কররানী মোগল বাহিনীর সহিত পরাজয়ের ফনে 
ক্ষমতাচাত হইয়াছিলেন। 

১৫ এই সমস্ত শাসনকর্তাদের শাসনভার গ্রহণের সময় হইতে শাসনকাল গণন! কর! হইয়াছে 
-স্পনিয়োগের সময় হইতে নহে। ছুইজন স্থায়ী শামনক্তার মাঝখানে যে সব অস্থা্ী শাসনকর্ত। 
শাসনকাধ চালাইয়াছিলেন, তাহাদের নাম এই তালিকার উল্িখিত হইয়াছে, কিন্তু স্থায়ী 
শাননকর্তাদের সামরিক অনুপস্থিতির সময়ে ধাছারা শাসনকাধ নির্ধাহ করিয়াছিলেন, তাহামের 
নাম উল্লিখিত হয় নাই। 

১৬ দাউদ কররানীর ছুই দৃক শাননের মাঝখানে কয়েক মাস। 

১৭ ১৫৮৫ হইতে ১৫৭৩ ঠাক পর্যন্ত গ্লায় তিন রৎসুর বাংলাদেশ আকবরের জাত সীক্জা 
হাকিমের সমর্থক বিজ্োহী সেনাধসয়ের অধিকারে ছিা। 


€5০৬ 


(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(২০) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 
(২৮) 
(২৯) 
(৩৪) 
(৩১) 
(৩২) 
(৩৩) 
(৩৪) 


বাংল। দেশের ইতিহাপ 


নাম 


ওয়াজীর খান 

টসয়দ খান 

রাজা মানসিংহ 

কুত্বুদ্দীন থান কোঁকাহ. 

জাহাঙ্গীর কুলী বেগ 
ইসলাম খান চিন্তী 

শেখ হোসাঙ্গ (অস্থায়ী ) 

কাশিম খান চিন্তী 

ফতেহ-ই-জজ ইব্রাহিম খান 

দারাব খান)” 

মহাবৎ খান 

মুকাররম খান চিন্তী 

ফিদাই খান বা মীর্জ। হেদায়েৎ-উল্লাহ্‌ 
কাশিম খান জুয়িনী 

আজম খান মীর মুহম্মদ বাঁকর 
ইসলাম খান মাশাদী 

নৈফ খান (অস্থায়ী ) 

শাহজাদা মুহম্মদ শুজ। 

মীর জুমল] বা খান-ই-খানান মুআজ্ছম খান 
দিলীর খান ( অস্থায়ী ) 

দাউদ থান ( অস্থায়ী ) 

শায়েত্ত1! খান 

কিদাই খান বা আজম খান কোঁকাহ- 
শাহজাদ! মুহম্মদ আজম 

শায়েস্তা থান ( দ্বিতীয় বার ) 


শাননকাল (ধীহা ) 


১৫৮৬-১৫৮৭ 
১৫৮৭-১৫৯৪ 
১৫৯৪-১৬০৬ 
১৬০৬-১৬ ৭ 
১৬০৭-১৬০৮ 
১৬০৮-১৬১৩ 
১৬৩১৩-১৬১৪ 
১৬১৪-১৬১৭ 
১৬১৭-১৬২৪ 
১৬৩২৪-১৬২৫ 
১৬২৫-১৬২৬ 
১৬২৬-১৬২৭ 
১৬২৭-১৬২৮ 
১৬২৮-১৬৩২ 
১৬৩২-১৬৩৫ 
১৬৩৫-১৬৬৩৪ 

১৬৩৯ 
১৬৩৯-১৬৬০ 
১৬৬০-১৬৬৩ 

১৬৬৩ 
১৬৬৩-১ ৬৬৪ 
১৬৬৪-১৬৭৮ 

১৬৭৮ 
১৬৭৮-১৬৭৯ 
১৬৭৯-১৬৮৮ 


১৮ ১৬২৪-২৫ খ্রীষ্টা্ধে জাহানীরের বিজ্রোহী পুত্র শাহজাহান বাংলাদেশ অধিকার করিয়!- 


ভিলেন; ছ্বারাৰ খান ভাহারই অধীনস্থ বাংলার শাসনকর্তা! ছিজেন। 


কালানুক্রমিক তালিক। ৫০৭ 


নাম ৃ শাসমকাল (শ্রীষটাবয ) 
(৩৫) খান-ই-জহান বহাদুর ্‌ ১৬৮৮-১৬৮৯ 
(৬৬) ইব্রাহিম খান ১৬৮৯-১৬৪৭ 
(৩৭) শাহজাদা আজিম-উদ্‌-দীন১* (পরে আজিম-উস্-সান ) ১৬৯৭-১৭১২ 
(৩৮) শাহজাদ। ফরখুণ্ড। সিয়র ( শিশু )২* ১৭১৩. 
(৩৯) মীর জুয়ল! বা মুজাফফর জঙ্গ* ১৭১৩-১৭১৬ 


(ত) মুশিদাবাদের নবাবগণ 


(১) মুশিদ কুলী খান ১৭১৭-১৭২৭ 
(২) শুজাউদ্দীন মুহন্মদ খান ( মুশিদ কুলী খানের জামাতা)  ১৭২৭-১৭৩৯ 
(৩) সর্ফরাজ থান ( শুজাউদ্দীনে ন পুত্র ) ১৭৩৯-১৭ ৪০ 
(৪) আলীবর্দী খান মহাবৎজঙ্গ ১৭৪০-১৭৫৬ 
€৫) সিরাজ-উদ্-দৌলাহ-১ ( আলীবদী খানের দৌহিত্র ) ১৭৫৬-১৭৫৭ 
(৬) মীর জাফর ১৭৫৭-১৭৬০ 
(৭) মীর কাশিম (মীর জাফরের জামাত। ) ১৭৬০-১৭৬৩ 
(৮) মীর জাফর ( দ্বিতীয় বার) ১৭৬৩-১৭৬৫ 





পাশপাশি ০ পপাপা | ০ 


১৯ ইহার শাসনকালের শেষ ছয় বৎসর হান দল্লীতেই থাকিতেন, যদিও নামে তিনি 
বরাবর বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। এই ছয় বতনর ইহার সহকারীর বাংলাদেশ শানন 
করিয্াছিলেন। 

২ এই দুইজন কখনও বাংলাদেশে আসেন নাই। ইহাদের শালনফালে বাংলার প্রকৃত 
শাসনকর্তা ছিলেন সহকারী শাসনক ত। মু(শদ কুলী খান। 

২১ ইহার নাম বাংলায়--সিরাজউদ্দৌলা, দিরাজউদ্দৌল্ল1, সিরাজদ্দৌল।--ঞরভুতি বিভিষ্ন 
রূপে লেখ। হয়। 


্রন্থপঞ্জী 
বাতা 


৯। আকর-্গ্রন্থ 


প্রিরঞ্চদান কবিরাজ গোম্বামী বিরচিত শ্রীপ্লীচৈতন্তচরিতামৃত (শ্রীরাধাগোবিষ্ব 
নাথ সম্পাদিত ৩য় সংস্করণ, ১৩৫৫ ) 
শ্রীবুন্দাবনদান ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতগ্ভভাগবত (রাঁধানাঁথ কাবালী, ১৩৩৮ ) 
কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী--কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ( প্রথম সংস্করণ, 
১৯২৬ দ্বিতীয় সং ১৯৫৮) 
বিজয় গুপ্ প্রণীত পল্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল (স্ধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা ) 
স্থকবি নারায়ণদেব প্রণীত পদ্মাপুরাণ ( কলিকাত্ত। বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃক প্রকাশিত ) 
দীনেশচন্দ্র সেন-_বঙ্গসাহিত্যপরিচয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়, ১৯১৪) 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-_বৌদ্ধগান ও দোহা ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩) 
শ্রীরাজমালা (ত্রিপুর-রাঁজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত )-_কালীপ্রন্ন সেন সম্পাদিত 
কপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ--সজনীকাস্ত দাঁস সম্পাদিত ( কলিকাতা, ১৩৪৬ ) 
ধর্মপূজা-বিধান-_ননীগোঁপাঁল বন্্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ) 
চত্রীদাসের শ্রীকঞ্ণকীর্তন-_( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩ ) 
সেকগুভোদয়া-_স্থকুমার সেন লম্পা্দিত 
চণ্ডীদাসের পদাবলী--নীলরতন মুখোপাধ্যায় লম্পাদিত (১৩২১) 
চণ্ীদাসের পদাঁবলী--বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ( ১৩৬৭) 
শ্ীশ্রীপদকল্পতরু - সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ) 


২। আধুনিক গ্রন্থ 


রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায়--বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ (১৯১৭) 
রজনীকাস্ত চক্রবর্তী-_গৌড়ের ইতিহাস 

স্থকুমার সেন-_মধ্যযুগের বাংলা! ও বাঙালী (বিশ্বভারতী, ১৩৫২) 
নুখময় মুখোপাধ্যায়-_বাংলার ইতিহাসের ছুশেো বছর ( কলিকাতা, ১৯৬২) 
সতীশচন্ত্র মিত্র--যশোহর-খুলনাঁর ইতিহাস 

দীনেশচন্দ্র সেন-_বৃহৎ বঙ্গ ( কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ ) 


রস্থপ্ী ৯৯ 
কালীপ্রমন় বন্দ্যোপাধ্যায়--মধাযুগের বাংল 
খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ-কোচবিহারের ইতিহাস (১৩৪২) 
টকলাসচন্দ্র পিংহ--ত্রিপুরার ইতিবুত্ব ( ১৮৭৬) 
দীনেশচন্দ্র সেন--বঙ্গতাষ। ও সাহিত্য 
স্ককুমার সেন-_বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস, 
তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত--প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিতে)র কথা 
_ (কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়, ১৯৪৮ ) 
সময় মুখোপাধ্যায়__প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্রম ( কলিকাতা, ১৯৫৮) 
আশুতোষ ভট্টাচার্য__বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭) 
ক্ষিতিমোহন সেন--বাংলার সাধন। ( বিশ্ববিস্ভাসংগ্রহ, ১৩৫২) 
আবদুল করিম ও এনামুল হক--আরাকান রাঁজসভায় বাংল! লাহিত্য ( ১৯৩৫) 
এনামুল হক-_মূসলিম বাংল! সাহিত্য (টাকা, ১৯৫৫) 
এনামুল হক-_বঙ্গে স্থফী প্রভাব ( কলিকাতা, ১৯৩৫ ) 
বিষানবিছারী মজুমদার--যোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য ( কলিকাতা, ১৩৬৮ ). 
শশিভৃষণ দাসগুপ্ত--ভারতের শক্তিসাঁধনা ও শাক্ত সাহিত্য ( কলিকাতা, ১৩৬৭ ) 
বিমানবিহারী মজুমদার--শ্রীচৈতন্তচরিতের উপাদান ( কলিকাতা, ১৯৫৯) 
বিমানবিহারী মজুমদার--গোবিন্দদাদের পদাবলী ও তাহার যুগ 
( কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়, ১৯৬১). 
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী-_বাংলা চরিতগগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য 
( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯ ), 
বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত_-জাল বই শ্রীকুষ্ণকীর্তন (কলিকাতা, ১৯৬০ ) 
ম্বণালকাস্তি ঘোষ ভক্ভিভূষণ-__গোবিন্ব্দাসের করচা-রহস্য (১৩৪৩)। 
স্থনীতিকুমার চট্টরোপাধ্যায়--বাংল৷ ভাবাতত্বের ভূমিক! 
( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০ ) 
রমেশচন্দ্র মজুমদার--মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি 
( কমল! বক্তৃতামাঁলা, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়, ১৯৬৬) 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য--বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) ১৩৫৮ )- 
পঞ্চানন মণ্ডল- চিঠিপত্রে সমাজচিন্জ (বিশ্বভারতী, ১৩৫৯ ) 
পঞ্চানন মণ্ডল--পু'খি-পরিচয় ( বিশ্বভারতী ) 
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হিজরী সন ও ্রীষ্টাব্ধের তুলনামূলক তালিক! 
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উল্লেখ করা হইয়াছে ] 
খজ্টাব্দ হিজরী সন 
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১২০৬ আগস্ট ৮ ৬৩৬ 
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ইখাঁতয়ার্দ্দীন দৌলত শাহ-ই- 


বলকা ৮ 

ইখাঁতয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগাীন 
২৫ 

ইজারা বন্দোবস্ত ১৯২ 

ইজ্জুদ্দীন য়াহয়া ৩১ 

ইজ্জুদ্দীন জানী এ 

ইজ্জুদ্দীন বলবন ফুজবকী ২, ১৩, 
১৪ 

ইন্দ্রপ্রতাপ নারায়ণ ৪৯৬ 

ইন্দ্রমাণিক্য দ্বিতীয়) ৪৯৮ 

ইবনৃ-ই-হজর ৩৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 
৫&৩ 

ইব্ন্‌ বল্ততা ২৫, ২৭, ৩২, ৩৩, 
২৩০, ২৩৮, ৩০৪, ৩৪১ 

ইব্রাহম ৪৯, ৫০ 

ইব্লাহম কায়ূম ফারুকী ৩৮৬ 

ইব্রাহম খান ১০৩, ২২১ 

ইব্রাহম খান ফতেহজঙ্গ ১৪৬ 


বাংলা দেশের ইতিহাস 


ইব্রাহম শকাঁ ৪৮, ৫৩, 

ইব্রাহম সূর ১২৩ 

ইয়ারলাঁতফ ১৭৫, ১৭৯ 

ইলতুৎীমস ৭, ৮, ৯ 

ইলিয়াস: শাহ ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৯ 

ইসৃমি ২৭ 

ইসমাইল গাজী ৫৮ 

ইসমাইল খান ১২৬, ১৪০, ১৪১, 
১৪২, ১৪৩, ২১৭ 

ইসলাম খান ১১৭, ১৩৭, ১৩৯, ৪৮৩ 

ইসলামাবাদ ১৪৯ 


ঈী 


ঈশা খান ১২৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, 
১৩৭, ২১৭ 
ঈশবরপূরী ২৫৯, ২৭০ 


উ 


'উদকস্পার্শতা ২৬৪ 
উদয়মাণিক্য ৪৯১০, ৪৯৭ 
উদয়াদিত্য ২৪৩) 
উদ্ধবসন্দেশ ৩৬০ 
উধুয়ানালা ২০৭, ২০৮ 
উপেন্দ্রনারায়ণ ৪৮৬ 
উমিচাঁদ ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭ 
উলুগ খান বলবন ১১ 
উসমান ১৪৪, ২১৭ 
উসমান (কুত্লু খানের 
ভ্রাতুষ্পত্র) ১৩৫, ১৩৬ 


এ 


একডালা দুর্গ ৩৬, ৩৭, ৩৬৮ 
একলাখঁ প্রাসাদ ৫১, ৫৪, ৫৫ 
একলাখী ৪8&৪ 

এলিস ২১১ 


এঁ 
এীতহাসিক কাব্য ৪৩৫-৩৭ 


নিদেশশকা 


৮ 
ওদল্তপুরশী বিহার উেদন্দ্‌-বিহার) 
ওয়াট-স্‌ ১৭৬, ১৭৮, ১৯৭ 
ওয়াটসন ১৭১, ১৭৭ 
ওয়ারেন হেসাঁটংস ১৪৮) ১৪৯, ১৫১, 
১৯৯, ৩৪১ 


ওঁ 
ওরক্গজেব ৩৩৭, ৪৬৪ 


ক 
কংসনারায়ণ ৩৮৫ 
কটকরাজবংশাবলী ৮১ 
কটসামা দুর্গ ১২২ 
কড়চা ৩৫৬৯, ৩৯৭, ৪০০ 
কংলু খান ২৬ 
কৃতকৌতুকমঙ্গলা ২৬৪ 
কৃত্যতত্বার্ণব ৩৫২ 
কথাবণ॥ ২৮২, *৮৩ 
কদম রসূল ১০০, ৪৫৭ 
'কদর খান, ২৯, ৩০, ৩৯ 
ক্ষপণক ২৮৫ 
কপার শাস্ত্ের অর্থভেদ' ৪৪৮ 
কাঁপলেন্দ্র দেব ৫৭, &৮ 
কাঁবকঙ্কণ চণ্ডী ২৩১, ২৩৭, ২৩৮, 
২৩৯ ২৪৯, ২৫০, ২৯৬, 
২৯৭, ৩০২, ৩১৭, ৩২৩, ৩২৭ 
কাব কর্ণপূর ২৭৬, ৩৫৯, ৩৬০, 
৩৬৫, ৩৬৭, ৩৯৮ 
কবান্দ্রু পরমে*্বর ৮৯, ৩৪১, ৪০৬ 
কবীর ২৮৪, ৩৪৫ 
কর্ণেল কুট ১৯৬, ১৯৭, ১৯১৮, ২০৯ 
কর্ণওয়ালিস লের্ড) ২২০ 
কতভিজা ২৭৯, ২৮৩, ২৮৪ 
কল্যাণমাণক্য ৪৯৮ 
কাইকাউস্‌ ২২ 
কাইকোবাদ (কায়কোবাদ) ২১, ২২, 
২৩, ২৪, ১১৩ 
কুমারসম্ভব ৩৯৯ 


২৩ 


কাইখসর ২১, ২২ 
কাইমূরূস্‌ ২২ 
কানফাটা যোগ ২৮৯ 
কাঁনংহাম ৪৫৪ 
কামগণর খান ১৮৪ 
কামতাপুর ৭৮, ৭৯ 
কামতেশ্বর মান্দর ৪৮০ 
কামরূ ২৬ 

কামর্প ৩, ১২, ৭৮ 
কামর্প কামতা ৪8৪ 
কায়েমাজরুমী & 
কায়েমাজ হসামুদ্দীন ৫ 


"কারণ্যাক ২০৯ 


কাবলো ৩০৭ 

কালাপাহাড় ১১৭, ১২৩, ১৩০, ২৫৪ 
কালিকামঙ্গল ৪৩২-৪৩৩ 
কালজ্ঞর দুর্গ ১, ১১৬ 
কাঁলদাস ৩৭৫ 

কালপ্রসন্ন সেন ৪৯৪, ৪৯৭ 
কালীসপর্যাবাধ ২৯৫ 

কালু রায় ২৯৩ 

কাশম খান ১৪৫-১৪৭, ১৬৩ 
কাশীরাম দাস ৪০৫, ৪০৭, ৪০৮ 
করাণ-ই-সদাইন, ২৩ 
িরাঁটেশবরী দেবী ৩৪৬ 
কিরাঁটেশ্বরী মাম্দির ২১৫ 
কিলা-ই-তুগরল ১৮ 

কিসল খান ২৯ 

কীর্তপতাকা ৩৭৪, ৩৭৫ 
কশীর্তলতা ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭ 
কীর্ত সিংহ ৩৭৫, ৩৭৭ 
কীলোখারী ২২ 

কুঁটির-দেউল ৪৬৬-৬৭ 

কুতব খান ১০২, ১৯০৩ 
কুত্বদ্দীন আইবক ১, ৫&, ৬ 
কুতবৃশাহী মসাঁজদ ৪৫৭ 
কুলজশ ২৯৯ 

কুল্লক ভট্ট ২১৪ 

কুসূমাবচয় ৩৬৩ 


৫২৪ 


ক্াস্তবাস ৬৯, ৬২, ৩৪৯, ৩৭৩, 
০৮২-৩৮৭, 89৪8 ৪০৫, ৪০৮ 

কৃষদাস কাবরাজ ৭৫, ২৭৭, ৩৫৯, 
৩৯৯, ৪০২ 

কৃষ্ষকণমিত ৪০০ 

কৃষচন্দ্র ১৭৬ 

কৃফমঙ্গল ৪০২ 

কৃষ্ণানন্দ ২৫২ 

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগনশ ২৫৩, 
৩৫৭, ৩৫৮ 

কেদার রায় ৫৯, ১৩৪, ১৩৬ 

কেশবভারতঈ ২৬৯ 

কোণারক মন্দির ৪৬৭ 

ক্যাইলোড ১৮৪, ১৯২, ১৯৩ 

ক্যারন্যাক ২১০ 

ক্লাইভ ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, 
১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, 
১৮৫, ১৮৬, ২১০, ২১৯৫, 

ক্ষেমানন্দ ২৩৯ 


২৯৫, 


১৭৭, 
১৮৩, 
২১৬ 


থ 
খওয়াস খান ৮৪, ১০৪ 
খাজা উসমান ১৩৮ 
খাজা শিহাবদ্দীন ৯৯, ১০০, 
খাজুয়ার যুদ্ধ 
খাঁদম হোসেন ১৮৪ 
খান ইখাঁতয়ারদ্দীন আতগণীন ২৪ 
খান-ই-জামান ১১৮ 
খান জহান &৭ 
1খলজা ৩ 
খিলজশী আমীর ৭ 
খুসবাগ ৪৬২ 
খোজা পিদ্রু ১৯৫, ২০৮, ২১৪ 
খোদা বখস্‌ খান ৯৯, ১০০, ১৯৫ 


১০৫ 


গা 
গঙ্গাধর কবিরাজ ৩৫৫, ৩৫৬ 
গজপাঁতি ৫1৮, ১৩০ 
গজপাতি শাহ ১২৯ 
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'গারাগন খাঁ” গ্রেগর) ১৯৫, ২০৮, 
২০৯ 
গ্রাজীউদ্দীন ইমাদ-উল্‌ মূলক ১৮২ 
শারশচন্দ্রু ঘোষ ১৭৪ 
শিয়াসপুর ২৮ 
গিয়াসুদ্দীন (তুতীয়) ১১৯ 
গিয়াস্‌দ্দীন আজম শাহ ৪১, ৪৫, 
৪৮, ৩৩৫, ৪১৪ 
গিয়াসদ্দীন ২৬, ৪০, ৪৩, ৪৪ 
গিয়াসদ্দীন ইউয়জ শাহ ৬, ৮ 
৩১১, ৩৩২, ৩৫৯, ৩৭৩ 
গিয়াসদ্দীন তুগলক ২৭, ২৮ 
গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ ২৬, ২৮, 
২৯, ১১৮ 
গিয়াসূন্দীন মাহমুদ ১০২ 
গশীতগোঁিন্দ ২৬৯, ২৭৩, ২৭৯, 
গু€ণরাজ খান ৬০ 
গম ফটক ৮৮ 
গোপালাবরদাবলশী ৩৬১ 
গোপালভট্ট ২৭০, ২৭৯, ৩৯৯ 
গোবিন্দমাণিক্য ৪৯০ 
গোবিন্দদাস ৯০, ৩৯৫ 
গোবিল্দলীলামৃত ৩৫৯ 
গোরক্ষনাথ ২৮৯ 
গোলাম আলঈ আজাদ ৪৩ 
গোলাম মুস্তাফা খান ১৫৯ 
গোঁসাই কমল আলশী ৪৮১ 
গোঁসাই ভট্টাচার্য ৩৫৭ 
গোঁড়ের হীতিহাস ৭৩ 
গৌড় গোবিন্দ ২৬ 
গোৌরাই মাল্লক ৮৩ 


ঘ 
ঘসোঁট বেগম ১৬৬-৬৭, ১৭০, ১৭৯ 


চ 
চক্র প্রতাপ দেব ১২২ 
চতুরাশ্রম ২৬১ 
চণ্ডীমঙ্গল ৩৫০, ৪২৩-২৭ 
চণ্ডীদাস ২৭৩, ৩৭৩, ৩৪৯, ৩৭৭-৮২ 


+ 


নির্দশকা 


চন্দ্রকাল্ত তকলিগ্কার ৩৫৫ 

চন্দ্রুশেখর ২০৬ 

চদ্পক দিজয় ৪৭৮ 

চযাপদ ২৮০ 

চাপকাটি মসাঁজদ ৩৬৪ 

চিরঞ্জীব সেন ৮৭ 

চলকা হুদ ১৫৮ 

চিলা রায় ৪৮১ 

চোঁঙ্গস খাঁ ২৪৫ 

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮১, ৩৯৮ 

চৈতন্যচারতামৃত ৭৫, ৮১, ৯৩, ৩০৬, 
৩১৯, ৩২০, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫৯, 
৩৭৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১ 

চৈতন্য ভাগবত ৬৬, ৬৭, ৮১, ৮৮, 
৯০, ৯২, ২৬৯, ২৭৫, ৩১২, 
৩২৫, ৩৩৩, ৩৪৩, ৩৯৮ 

চৈতন্য মঙ্গল ৬৭, ৮২, ২৭৬, ৩১০, 
৩৩৫, ৩৮৬, ৩৯৮, ৩৯৯ 

চৈতন্য দেব ৬৮, ৭৪, ৮১৯, ৮২, ৮৭, 
৯১১, ৯২, ১৫, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, 
২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৮০, 
২৮৮, ৩০৬, ৩১৮, ৩১৯, ৩২৫, 
৩৩৩, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৫০, 
৩৫৭, ৩৭৪, ৩৮৬, ৩৮৯-৩৯৯ 

চৈত সিংহ ৩৪১ 

চোৌথ ১৫৮, ১৬২ 


ছ 

হত্রমাণিক্য ৪৯১, ৪৯৮ 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২৮২ 

ছুটি খান (নসরং খান) ৮৪, ৮৭, 
১৪, ৪০৬ 

ছোট সোনা মসাঁজদ ৮৮ 

ছে থুং-ফা ৪৮৭, ৪৮৮ 


জ 

জগং রায় ৪৯১ 

জগৎ শেঠ ১৫৪, ১৭৬, ১৮১, ২০৬, 
২০৮, ২১৯২, ২৩ 


৫৭২৫ 


জগদানন্দ ৩৯৬ 

জগন্নাথ মান্দর ১২৩ 

জঙ্গল ২৭৮ 

জবচার্ণক ১৬৪ 

জবরদস্ত খান ১৫১ 

জমি মসাঁজদ ৪৫৯ 

জয়নারায়ণ ২৩৬ 

জয়মাণিক্য ৪৯৭ 

জয়দেব ৩৭৩ 

জয়ানল্দ ৬৭, ৬৮, ৩৪৩, ৩৯৮, ৩৯৯ 

জলাল খান ১০৪, ১১৫ 

জলালুদ্দীন ৩১৯, ৫৫২ 

জলালদ্দীন &৩, ৩৩৬ 

জলালহদ্দীন ধোঁদ্বিতীয় 
গিয়াসদ্দীন) ১১৮ 

জলালবদ্দীন 'খলজনী ২৪, ২৫ 
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২৭৬ 

বৃহস্পাত মিশ্র ৬০ 

বেনাপোল ৯৩ 

বেকন ৩৩৩ 

বৈরাম থান ১১৮ 

বৈজয়ন্তী দেবী ৩১৫ 

বৌঁঠাকুরাণীর হাট ১৩৮ 

ব্হ্মবৈবর্তপুরাণ ২৫৪, ৩৬৫ 

ব্লাক্ষণ-রোমান ক্যাথালক সংবাদ ৪৪৭ 


ভাক্ত রত্বাকর ৩৯৬, ৪০০, ৪০৯ 
ভাগবত &5 

ভরত 'সংহ ৫৯ 

ভাগবত ৪০৮-৯ 

ভাগবত পুরাণ ২৫৪ 

ভাগামল্ত ধূপী ৩০৬ 


৩৪ 


৫২৯ 


ভ্যানাসটার্ট ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৯, 
২০০, ২০২, ২9৪, ২১০, ২১২৯, 
২১৫ 

ভারতচন্দ্র ২২৩, ৩০২, ৩১২, 
৪৩৯-৪৪ 

ভবানন্দ মজুমদার ৩৩৮ 

ভার্থেমা ২৩৪, ২৩৫ 

ভাস্কর পণ্ডিত ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯ 

ভাস্কো-দা-গামা ১৬২ 

ভুদেব নৃূপাঁত ২৬ 

ভূষণা ১৪০ 

ভৈরব সিংহ ৫৭ 

ভ্রমরদূত ৩৬২, 


নম 

মখদূম আলম ৯৫ 
মগ ৩০৪, ৩০৭ 
মগীসন্দীন সেলতান) ১২, ১৩ 
মঙ্গলকাব্য ২৯২, ৪১৯-২০ 
মতলা-ই-সদাইন ৫৩ 
মধুসদন নাপত ৩০৫ 
মধুসূদন সরস্বতী ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৩ 
মধু সেন ২ 
মনসামঙ্গল ৬৫, ৯৩; ২৩১, ২৩২, 

৩৪৯, ৩৫০, ৪২০-২৩ 
মনরো ২১০ 
মনসংাহতা ২৬২ 
মনোএল-দা-আসসস্পসাঁম ৪৪৮ 
মনোদত্তা ২৬৪ 
মন্দারণ দুর্গ ৫৮, ৮১ 
মাল্দর ৪৬৪-৬৫ 
মমতাজ মহল ১৬৩ 
ময়মনাসংহ ২৫ 
মযমনাঁসংহ গশীতকা ৪৩৭ 
মলফুজৎ ২৬, ২৭ 
মল্লভূমির মান্দর ৪৭০ 
মসলিন ২২৯ 
মহামাণিক্য ৪৮৮ 
মহাভারত ৪8০৫ 


৫৩৪ 


মহারাজা কৃফচন্দ্র ২১৫, ৩১২, ৩১৬ 

মহারাষ্ট্রপূরাণ ১৫৬, ৪৩৬ 

মহপব্দ্রনারায়ণ ৪৮৬) ৪৯৩, 

মহেন্দ্র দেব ৪৮, &২ 

মাগন ঠাকুর ৪১১ 

মাঝ কায়েং ৩০৫ 

মাণিকচন্দ্র রাজার গান ৩০৫ 

মাণিক চাঁদ ১৭১, ১৭৩, 

মাদলা পাঞ্জী ৮১, ৯২ 

মাধবাচার্ ৩২৮ 

মাধবেন্দ্র পুরী ২৬৯ 

মানারক ২৪০, ৩২৩, 

মানাসংহ ১৩৪-৩৬, ১৩৭, ১৩৮, 
১৪৫, 5৮২ 

'মারাঠা ডিচ' ১৫৯ : 

মার্তম আফন্সোদে-মেলো ১০০ 

মালাধর বসত ৬০, ৯০, ১১০, 
৩৮৭-৮৯ 

মালিক আল্দিল ৬৯ 

মালিক আবু রেজা ২৯ 

মালিক ইজ্জ,দ্দশন য্াহয়া ৩০ 

মালিক ইলিয়াস হাজী ৩৪ 

মালিক 'কিওয়াম্দ্দীন ২২ 

মালিক তুরমতী ১৭ 

মালিক তাজ্‌দ্দীন ১৭ 

মালিক বেকৃতর্স্‌ ১৯, ২০ 

মালিক নিজামুদ্দীন ২২ 

মালিক মূক্দ্দর ১৯ 

মালিক সারওয়ার ৪৪ 


মাহমূদ শাহ ১০৪-৭, ১১৫ 
মজনাথান ২১৯, ২২৯ 

মিজাঁ মৌজা) মন্ধকী ২৪১ 

মিজাঁ দাউদ ১৯১ 

মজা হিঙ্দাল ১১৪ 
গমরাং-উল-আসরার ৪৮ 

গল (উতিহাঁসকা২০৩ 

মীন হাজ-ই-সরাজ ১.২, ৯-১৯ 


বাংলা দেশের ইতিহাস - 


মীরকাসম ১৯০-২১৪, ৯১৮, ২৯. 

মীরজাফর ১৬০, ১৬৭, ১৭২, ১৭৪, 
১৭৬, ১৯৭৭, ৯৭৮, ১৭৯, ১৮৯, 
১৮৩), ১৮৫, ১৮৬, ১৯৮৭, ১৯০১ 
১৯৩, ১৯৪, ২০৭, ২১০, ২৯৯ 
২১৪, ২১৫), ২২৪, ৩৪৬ 

মীরজুমলা ১৪৮ 

মীর বদর্দ্দঈন ২০৭ 

মীর মদান ১৭৯ 

মীরন ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০ 

মীর হবীর ১৫৪, ১৫৬, ৪৯১, ৪৯২ 

মুকুন্দরাম ২৩৬, ২৩৯) ২৯৬, ২৯৭, 
৩৩১ 

মুখালশ ৩১ 

মহঙ্গেরের হত্যাকাণ্ড ২০৯, ২৯০ 

মুজাফফর শাহ ৭২, ৭৬, ৭৭ 

মুজাফফর শামৃস্‌ বলাঁখ ৪৩, ৪৫ 

মুনম খান ১২০, ১২১, ১২৫, 
১২৭, ১৯২৮ 

মূবারজ খান মেহম্মদ শাহ 
আদল) ১১৭, ১১৮, ১১৯ 

মরার গূপ্ত ২৭৫, ২৭৬, "৩৫৯, 
৩৯৩, ৩৯৭ 

মুর্শিদকুলী খান ১৫২, ১৫৩, ১৬৫, 
২১৮, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২, 
২২৮, ৩৩৭, ৩৪৬, ৪৫৯ 

মূল্লা আতার ৪০ 

মূল্লা তকিয়ার ৩৫, ৪৮ 

মুসা খান ১৩৯-৪২, ১৪৬ 

মূহম্মদ কুল খান ১৮৩ 

মুহম্মদ খান ১১৭ 

মুহম্মদ ঘোরী ১ 

মূহম্মদ তুগলক ২৯, ৩০, ১১০ 

মুহম্মদ বিন কাশিম ৪৬৪ 

মুহম্মদ শিরান ৩. &, ৬ 

মুহম্মদ শের-আন্দাজ ১৯ 

মেঘদত ৩১৯ 

মেংখাঁর ৬৩ 

মেং-সো আ-মউন &৩ 


বনদেিশপিকা 


মেদিনীপুর ১৮ 

মোদনারায়ণ ৪৯৩ 

মোহনলাল ১৭৯, ১৮০, ২২৫ 
মোসাহেব খান ১০৪ 


য 
যজ্ঞনারায়ণ ৪৮৬ 
যদুনন্দন দাস ৩৯৬ 
যবন হারদাস ৬৬, ৯৪ 
যশোধর মাঁণক্য ৪১৯১৫ 
যশোমাণক্য ৪৯৮ 
যশোরাজ খান ৮৭, ৩৪০, ৩৯৩ 
যাজ্ঝবজ্ক্য ২৫২ 
যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ২৫৮ 
যাঁক্তকল্পতর ২৩২ 
যখসন্ফ ৩১৯ 
যূস্ফ শাহ ৬৫ 
যুংলো ৪৪, ৪৬, ৫৩, &৭ 


র 
রঘুদেব ৪৮২, ৪৮৩ 
রঘুনল্দন ২৬৩, ৩০৫, ৩১৯৬, ৩&২ 
রঘুনাথ শিরোমাঁণ ৩০৯, ৩১০, ৩১২, 
৩৫৩ 
রঘুবংশ ৩১১ 
রঘনাথ ভট্ট ২৭০, ৩৯৯ 
রঘুজন ভোঁসলা ১৫৮ 
রাম জেনা ১৭২, 
রঘুনাথ দাস ২৭০, ২৭৮, 
৩৯৯ 
রত্র-ফা ১৫, ৪৮৮ 
রত্মমাণক্য ৪১৯১ 
রবীন্দ্রনাথ ১৩৮ 
রসুল বিজয় ৪১৪ 
প্লাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১, ৪৯৭ 
রাগনামা ৪১৩ 
রাজনগর ১৬৮ 
রাজধর মাণিক্য ৪৯৭ 


৩৫৯, 


(১৯ 


রাজবঙ্গভ ১৭, 
১৮৭, ১৯২৯ 

রাজমালা ১৫, 
৪৭৮, ৪৮৮, 

রাজার্ধ ৪৯০ 

রাজা গণেশ ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৬৮, 
২৪৩, ৩৫২, ৩৭৭, ৩৮৫ 

রাজা ডয়াঙ্গা (আরাকানের 
রাজা) ১৯৬৩ 

রাজা-ফা ১৫ 

রাজা রঘুনাথ ১৩৭ 

রাজা বিয়াবান ৩৮ 

রাজা রাজকৃফ ২৯৫ 

রাজা রামমোহন রায় ৩৪৪ 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩৬৫ 

রাজা লক্ষঘ্রীনারায়ণ ১৩৪ 

রাণী ভবানী ১৭৬, ৩১২, ৪৭৬ 

রাণী ময়নামতাঁ ২৮৯ 

রামকৃষ্ণ পরমহংস ৩৫৭ 

রামচন্দ্র খান ৯৩ 

রামচন্দ্র ভঞ্জ ১২৩ 

রামদেবমাণক্য ৪৯৮ 

রামনারায়ণ ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, 
১৮৭, ১৯৭, ২০১, ২০৮, ২১১, 
২৯২ 

রামপ্রসাদ সেন ২৯৬ 

রামাই পাঁণ্ডিত ৩০৫ 

রামানন্দ ২৭৯ 

রামায়ণ ৪8০9৪ 

রাল্ফ্‌ ফিচ ৩৩০ 

রায় দুলভি ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, 
১৭৯, ১৮১, ১৮২, ২২০ 

রায়মঙ্জল ৪৩৩ 

রায়মুকুট বৃহস্পাঁত মিশ্র ৩১৯ 

বিয়াজ-উস্‌ সলাতীন ৪৮, ৫৪, &৫, 
&ে৬, ৬৫, ৬৯, ৭৮, ৮০, ৯৫, 
১০০, ১০১, ২৩৭ 

রিসালং-ই-শৃহাদা ৫৮ 

রূকনুদ্দীন কাই কাউস ২৪, ২৫ 


১৬৮, ১৬৯, ১৮২, 
১৯৭, ২০৭, ২০৮ 
৮২, ৮৩) ৮৪), ৯৮, 
৪৯৫, ৪৯৬ 


৫৩৭ 


রুকনুদ্দীন বারবক শাহ &৮, ৬৯, 
'হ৩, ৯৫, ৩৮৫, ৩৮৬, ৪৮৯ 

রুস্তম জঙ্গ ১৬৯ 

রূপ (হোসেন শাহের দবার 
খাস) ৮৭, ২৭১, ৩৪০ 

রূপ গোস্বামী ৩৬০, ৩৬৮, ৩৬৯, 
৩৯৯ 

রূপনারায়ণ ৪৮৬ 

রৃপমঞ্জরী ৩১৫ 

রেখদেউল ৪৬৫ 

রেনেল ২২৯ 

রোটাস্‌ দুর্গ ১০৪ 


লস 

লখনোৌতি (লক্ষরণাবতী) ২, ৬, ৭, ৮, 
৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, 
.0, ২১, ২, ২৯, ৩০, ৩১, 
৩৪, ৪১, ১০৯, ১৯০ 

লক্ষণ সেন ২ 

লক্ষমণমাণক্য ১৩৮ 

লক্ষীনারায়ণ ৪৮২, ৪৮৩, ৪৯২, 
৪৯৩ 

লাঁলতমাধব ৩৬৩ 

লাউ সেন ২৮৯ 

লোটন মসাঁজদ ৬৪ 


১] 

শওকৎংজঙ্গ ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০ 
শঙ্কর দেব ৪০৮ 
শন্রুদমন ১৪৪, ১৪৫ 
শব্দরত্রাবলী ৩৭১ 
শব্দমনক্তামহাণব ৩৭১ 
শরণদেব ৩৬৯ 
শর্ফনামা ৬৫, ৩৮৫ 
শামস্দদ্দীন আহমদ শাহ ৫৫, &৬ 
শামসদ্দীন ইলিয়াস শাহ ৩৩, ৩৪ 
শামসদ্দীন ফিরোজ শাহ ২৫, ২৬, 

৭, 8৮৮ - 


বাংলা দেশের ইতিহাস 


শামসনদ্দীন রুসফ শাহ ৬৪, ১০০ 

শায়দা ৩২ | 

শায়েস্তা খাঁ ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, 
১৬০, *২৮, ৪৯১ 

শাহ আলম (দ্বিতীয়) ১৮৩) ১৮৪, 
১৮৫, ১৯২, ১৯৬, ২১০, ২১৬, 
২১৬ 

শাহ জলাল ২৬, ২৪৭ 

শাহজাহান ১৪৬, ১৪৭, ১৬৩ 

শাহবাজ খান ১৯১৮ 

শাহ মোহাম্মদ সলীর ৪৬ 

শাহরুখ ৫৩ 

শাহসুজা ৪৬২ 

শিং-ছা-শ্যং-লান ৪৮, &২, ১১০ 

শিবমঙ্গল বা শিবায়ন ৪৩০-৩২ 

শিবভরট্ট ১৮৪, ১৮৫ 

1শবাঁসংহ ৪৯ 

শিবানন্দ সেন ২৭৮ 

শিশুপালবধ ৩৯১ 

িহাবদ্দীন তালশ ৩২ 

িহাবূদ্দীন বায়াঁজদ শাহ 
৪৬, ৪৭, ৪৮ 

শিহাবদদ্দীন বুগড়া শাহ ২৬, ২৭ 

শুরুধধজ (চলা রায়) ১২৪, ৪৮১ 

শুজাউদ্দীন ২২২, ২২৮ 

শুজাউদ্দৌলাহ ১৮৩, ২০৯-১০, 
২১ 

শুজা ১৪৭, ৪১২ 

শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান 
১৫৪, ১৫৫ 

শুটেন ৩৩।৯ 

শৃন্যপুরাণ ২৮৯ 

শূরজন চরিত ৩৬১ 

শৃলপাঁণ ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৮, 
২৬৪, ২৯০, ৩৫১ 

শের আন্দাজ ২০ 

শের খান ১৪ 

শেরখান শূর ৯৬, ১১৫ 

শেরশাহ ১০২, ১০৭, ১১৯৭ 


১৫৩, 


নিদেোশিকা। 


শোভা সিংহ ১৫১, ১৬৫ 

শ্রা্ধবিবেক ৩৬২ 

শ্রীকর নন্দী ৮৪, ৮৯, ১০০, ৪০৬ 

শ্রীকান্ত ৮৭ 

শ্রীকফকীর্তণন ২৭৩, ২৭৯, ২৯১, 
৩০৩, ৩১৭, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩২, 
৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮১ 

শ্লীকষ্*-চৈতন্য চাঁরতামৃতম্‌ ৩৯৭ 

শ্রীকৃচ বিজয় ৬০, ৩৪৯ 

শ্রীনাঘথ ২৬৪ 

শ্রীনবাস আচার্য ২৭৮, ২৯০, ৩৯৫ 

শ্রীপুর ১৪০, ১৪১ 

শ্রীবাস ৬৭ 

শ্রীহার প্রেতাপাঁদত্যের পিতা) ১২৭ 


সস 

'সঙ্গীতাঁশরোমাঁণ ৪৮ 

সংক্রিয়াসার দশীপকা ২৭১, ২৭২ 

সতী ময়নামতী ৪১২ 

সত্যনারায়ণ ৩৪৭ 

সত্যপীরের পাঁচালী ৪১৪, ৪১৬-১৬ 

সত্যপশীর ৩৪৭ 

সত্যবতী ৪৯৭ 

জন্রাঁজৎ ১৪০ 

সদুক্তি কর্ণামৃত ৩৬২ 

সনক ২৭২ 

সন্ধা ভাষা ২৮২ 

সনাতন ৮৭, ২৭০, ৩৪০, ৩৯৯ 

সনাতন গোস্বামী ৩৭৮ 

সন্দীপ ৩০৭ 

সপ্তগ্রাম ১৩, ১৩০, ১৬২, ৩০৭ 

'সপ্তপয়কর” ৪১২ 

সমর ২০৯ 

সরফরাজ খান ১৫৩, ১৫৪-৫৫, ২২৪ 

স্মতিরক্রহার ৫৪ 

সরস্বতীবিলাসম্‌ ৮০ 

সরোর্হ ২৮৪, ২৮৫ 

সহজিয়া ২৭৮, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৫, 
২৮৭, ২৮৮, ৩০৫ 


৮৩৩ 


সহজিয়া সাহত্য ৪০৩ 

স্পম্টদায়ক ২৮৩ 

সাতগম্বুজ মসাঁজদ ৪৫৫) ৪৬৬: 

সাতগাঁও ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৪, 
১৯০), ১২৭) ১৩৮, ২৩ 

সাবিরদ খান ৪১০ 

সালা দুর্গ ১০১ 

সাহত্য দর্পণ ৩৬৮ 

'সাহনড়য়ান, শূলপাণি ৩৫৬১ 

সাহু ভোঁসলা ১৫৮, ১৫৯ 

াসকন্দর শাহ ৩৫, ৩৯, ৪০, ৬৫, 
৪৮৮ 

িকন্দর লোদী ৭৭, ৭৮, ৮৫ 

ীসকন্দর শাহ সূর ১১৭, ১১৮ 

সিজার ফ্রেডারক ২৩৭ 

সন্ফ্রে ১৭৯, ১৮০ 

সবাস্টয়ান গোঞ্জালেস ১৪৬ 

রাজ উদ্দৌলাহ্‌ ১৬১, ১৬৭-১৮০, 
১৮১, ১৮২, ১৯০, ১৯৫, ২১২, 
২১৩, ২১৮, ২২৪, ৪৬২ 

সরাৎ-ই-ফরোজশাহন ৩৫, ৩৭, ৩৯ 

সীতারাম রায় ১৫৩, ২২১৯, ২২২ 

সুফী ২৮৪, ২৮৭ 

সুন্দর সং ১৮২, 

সুব্যাদ্ধ রায় ৭৫ 

সমাত দরওয়াজা ৪৫৮ 

সুলতান ইব্রাহম শকাঁ ৩৭৭ 

সুলতান গিয়াসৃদ্দীন শাহ ৪৮৭ 

সুলতান মামূদ ৪৫৪ 

সুলতান শাহজাদা ৬৯ 

সুলতান হুসেন শাহ ৪৯৬ 

সুলতানা রাজিয়া ৯ 

সুলেমান করবাণ ১১৯, ১২০-২৪, 
৪৮১ 

সেকেন্দর নামা ৪১২ 

সৈফ,দ্দীন ফিরোজ শাহ ৭০, ৪৫৮ 

সৈফ্‌দ্দীন আইবক ৯ 

সৈয়দ গোলাম হোসেন ১৭৪, ২১২ 

সৈয়দ মুহম্মদ ২০৫ 


চা 


১০০৪০] 


সৈয়দ সুলতান ৪১০ 

সৈয়দ হোসেন ৭২ 

“সোদকাওয়ান্' ৩২ 

সোনারগাঁও ১৫, ১৮, ১৯, ২৫, ২৭, 
২৯, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪০, ৮৪, 
১৯০, ১১৬, ২৩৫, ৪৮৯ 


হ্‌ 
হংসদূত ৩৬০ 
হটশ বিদ্যালজ্কার ৩১৫ 
'হবগক' ৩৩ 
হয়বংউলাহ ২৮ 
হরিচন্দন মৃকুন্দদেব ১২২ 
হরিদাস ঠাকুর ২৭৮, ৩৪২, ৩৪৩ 
'হারিভাক্ত বিলাস ২৭১, ২৭২ 
“হরিলশীলা' ২৩৬ 
হারাঁসংহ দেব ২৭ 
হলওয়েল ১৬৯, ২৩৬ 
হসামদ্দীন ইউয়জ ৮ 
হাজীখান বটনন ১১৫ 
হাজীপুর দুর্গ ১২৬ 


বাংলা দেশের ইতিহাস 


হাজীর আলী শাঁ ১৮৯ 

হাতেম খান ২৬ 

হাফিজ ৪২, ৪৬ 

হাবসী ৬৩, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩ 

হাবসী সুলতান ৭৬ 

হামজা খান ৯৮, ১১৫ 

হাসান কুল বেগ ১২৯ 

হিমু ১১৮, ১১৯ 

হরণ মিনার ৪৬২ 

হুমায়ুন ৯৮, ১০২, ১০৪, ১১৪, 
১১৫, ১১৬, ১১৮ 

হেমলতা ঠাকুরাণী ২৭৮ 

হৈতন খাঁ ৮৩, ৮৪ 

হোসেন কুলশখান ১৬৭, ১৬৮ 

হোসেন খান ফমলী ৮৫ 

হোসেন শাহ ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮১, 
৮২, ৮৪-৮৬, ৮৮-৯২, ৯৪-৯৬, 
২৭৭, ৩৩৬, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৯৪, 
8৫৪, ৪৮৯ 

হোসেন শাহশি পরগণা ৮০ 

হোসেন শাহশকা ৭৭ 


সংশোধন ও সংযোজন 
পৃষ্ঠা ১৫। ২৪ পংক্তির 'তুগরল” এই নামের পরে নিয়লিখিত কথাগুলি" 
যোগ করিতে হইবে । 
“কিন্তু ইহা অসম্ভব ; কারণ মুদ্রার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে প্রথম বত্ব- 
মাণিকা ১৩৬৪ শ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন ( ৪৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
পৃষ্ঠা ১৪৫। তৃতীয় পংক্কির “তিনি মুখলদের বিরুদ্ধে” হইতে নবম পংক্তির 
শেষ “সাহায্য করিলেন” পর্যন্ত বাদ যাইবে এবং তাহার পরিবর্তে 
নিয়লিখিত পংক্কিগুলি বসিবে। 
কুচবিহার-রাজ কি কারণে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করেন এবং কিরূপে 
তাহার প্ররোচনায় ও সাহায্যে ইসলাম খাঁন কামরূপ রাজা আক্রমণ ও জয় 
করেন তাহা ৪৮২-৩ পৃষ্ঠায় বণিত হইয়াছে। 
পৃষ্ঠা ২৯০। ২৪-২৫ পংক্কির “ইহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য-*...-উল্লেখ নাই” 
এই অংশ বাদ দিতে হইবে । 
পৃষ্টা ৪৩৪ | ১০ পংক্তির “হরিদেব” নামের স্থলে “রু্রদেব” পড়িতে হইবে । 


সংশোধন আবশ্যক 


পৃষ্ঠা পংস্তি মুদ্রিত পাঠ শুদ্ধ পাঠ 
১৪২ ৪ নামক স্থানে নামক স্থানে) 
১৪২ ২৮ ঘল মুঘল 

১৫৫ ১৭৪ ২৬ আলিব্দী আলীবরদ 
১৫৬ ১ আলিবদী আলীবদা 
১৫৪ ১৭. ১৮৪৪ ১৭৪৪ 

১৬৪ ৯, ১৬ মীর হবীর মীর হবীৰ 
১৬৩ ৮ ডিয়াঙ্গ। ডিয়াঙ্গার 
১৭৭ ঙ করিবেন করিবে 
১৮৭ ৭ রাজলভের রাজবলভের 
১৯৫ ১৬ বিভাগে বিভাগ 
২৪৮ ১৮ ইংরেজকে ইংরেজদিগের 
২২২ ১১৪ ১২ আমল আমিল 


১৭ 


হিমাব 


হিসাবে 


৮১৬৬] 
ক্৬৮ 
* ৪২ 
২৪৪ 
২৭৩ 
৭৩ 


২৭৭ 
২৮২ 


৮৭ 
নং 


৩৪৬৪ 


৩৪১ 
৩৪৬ 


৪6৫৩ 


পংতিঃ 


৯৭ 
হ্ঙ 
১৩ 
২৯ 
১৫ 


মুত পাঠ 


্ীষ্টাবের অধিক 
বর্দনাও 

এদেরেশ তাহার! তখনকার 
রূমন! 

আহেন 

তবে 

নির্ধতন 

সান্থাভাষা 

অধিক 

পঞ্চম অধাায়ে 

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে 
লাইব্নিভ 

তাহ! দেয় নাই 
বিশ্বাসের 

আদিন। মন্দির 


শুদ্ধ পাঠ 


বরী্টাবে অস্ধিত 

বর্গনায়ও 

তাহার! তখনকার এদেশের 
রদ 

আন্দে 

( শবটি বাদ যাইবে ) 


নির্ধবন 
সন্ধাভাষা 


অথিক 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে 
৪৪৯ পৃষ্ঠায় 
লাইব্নিৎজ 

হিন্দু তাহা দেয় নাই 
শ্রদ্ধার 

আদিন! মনজিদ 


